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মুখবন্ধ 


বঙ্গদেশীয় স্ধীজন সন্মুখে এই বইটির ভূমিকার কোনো! প্রয়োজন নেই-_ অতি 
পরিচিত বইগুলির এটি অন্যতম | কিন্ত অনুবাদ প্রপঙ্গে কয়েকটি কথা বলা 
আবশ্খক । 

বইটির বঙ্গান্রবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভবের গৌরব আমার নয় । ১৯৭৮ 
সনে জেল থেকে বেরিয়ে সর্বব্যাপী তান্তিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে একদিকে 
পথসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা, অন্যদিকে সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে যখন 
বিপর্যস্ত, মধ্যমবর্গীয় বুদ্ধিজীবী খাবু'গণ দ্বারা প্রায় পরিত্যক্ত হবার কারণে 
যখন বিব্রত, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে অনুবাদের প্রস্তাব নিয়ে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রদ। “মুশকিল 
আসান”এর মতোই উপস্থিত হয়েছিলেন । এই বইটি নির্বাচনের গৌরব 
রথীনদার | জীবন-জীবিকার প্রয়োজন ছাডাও তিনটি কারণে এই প্রস্তাব 
গ্রহণ করি । প্রথমত, মূল্যবান এই ধইটির বঙ্গান্ুবাদের প্রয়োজনীয়তা | বঙ্গবাসী 
কতখানি আত্মবিস্ত সেই বিচারে না গিয়েও তার ইতিহাস চেতনার অন্ভাব 
আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা ৷ অভি সাম্প্রতিক ইভিহাস-চর্চার বধিত 
আগ্রহে এই অন্ুবা« সহায়তা করবে _ এই বোধ উৎসাহিত করেছে । দ্বিতীয়ত, 
এই বইয়ের স্থবিশাল চালচিত্র জুডে বীরভূম জেলার উপস্থিতি | বীরভূমনিবাসী 
হবার কারণে এই বইয়ের প্রতি দুর্বলতা অন্রাদে প্রেরণা যুগিয়েছে । তৃতীয়ত, 
ভবিষ্কতের পথসন্ধানে অতীতের প্রাসঙ্গিকতা৷ বর্তমান | সমসাময়িক বহু সমস্তার 
সঠিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে এই অনুধাদ সহায়তা করতে পারে । এই অতীতচারিত। 
কতখানি প্রয়োজনীয় ছিল, সে বিচার ভবিষ্যৎ করবে ; কিন্তু সে প্রনঙ্গে শ্রদ্ছেয় 
কমলকুমার মজুমদারের একটি উক্তি মনে পড়েছে । একদা এতিহাসিক নাটক 
মঞ্চস্থ করার কারণে সমালোচকদের ছ্বারা ধ্যর্থ অতীতচারিতার অভিযোগের 
জবাবে তিনি খলেছিলেন- “বাবু নিশ্চিত জানিবেন, তীর সম্মখগতি হেতু পিছু 
হঠে।, 

অনুবাদের ভাষ। প্রসঙ্গে বল প্রয়োজন, হাণ্টার সাহেবের আমলের ইংরেজির 
অন্গবাদের জন্য তত্সম শব্ববহুল ভাষ। ব্যবহার সংগত .মনে করেছি । অতিসরল 
লোকায়ত ভাষা ব্যবহারে মূল গ্রন্থের গাভীর, সংহতি ও আবেদন ব্যাহত 


[৬] 


হবার সম্ভাবনা । এই ভাষা ব্যবহারের ফলে সম্ভাব্য গ্ুরুচগডালিতে অনুবাদ দুষ্ট 
কিনা, তা স্থধীজন বিচার্য । 

মূল গ্রন্থের এটি পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ । হাণ্টার সাহেবের আমলে সাঁওতালি 
ভাষায় লিখিত কোনো ব্যাকরণ ন। থাকার জন্য তিনি উপসংহারে সাঁওতালি 
বাকরণের কয়েক পৃষ্ঠার এক উপক্রমণিক1 যুক্ত করেছিলেন । বর্তমানে ডঃ 
অমলকান্তি দাস ও শ্রীধুক্ত দিলীপ সোরেনের পরামর্শ অন্সারে, বাহুল্য নিবেচন! 
করে এটি যুক্ত করিনি । 

বর্তমান অন্রনাদের স্থযে'গ করে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রদা | অদ্দেয়৷ অধ্যাপিকা 
লিপি ঘটকের সাবিক আম্গকুলা, পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাডা এই অন্বাদ 
সম্ভব ছিল না। বন্ধুবর ত্রিদিব চন্দ্রের পরোক্ষ সহায়তা বিশেষ উল্লেখের দাবি 
রাখে । মূল গ্রস্থট সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত জিত পোদ্দার । নির্ঘট ও 
নির্দেশিকা বিন্যান করেছেন শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ । এ ছাড়াও বনজন নানাভানে 
সহায়তা কবেছেন । এদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ । 
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পলাশিব প্রান্তরের পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে নিক্নবন্গের সীমান্তে মধ্যভারতের উঁচু 
মালভূমি ও গাঙ্গে় উপতাকার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে ছুটি প্রাচীন রাজ্জোর ভগ্মাবশেষ 
দেখা যায় । আদিম যে শক্তি মধ্যবর্তী ভূভাগকে সমুন্নত শৈলশ্রেণীতে পরিণত 
করেছে, তা এখানে এসে খগ্-বিখণ্ড শৈলশিরাশ্রেণা ও বিস্তৃত ভূভাগকে তরঙ্গা- 
গ্িত করে নিঃশেধিত হয়েছে । পশ্চিমে জমুন্নত সবুজ গিরিমাল। | চারপাশে 
পুষ্পময় লঙারাজির তুর্তেছ্য ঘনসন্নিবদ্ধ বিস্তার | সমতলত্তমির ওপর এখানে 
সেখানে দুর্গের মতো দণ্ডায়মান বিচ্ছিন্ন কবন্ধ পাহাড । পত্রাচ্ছাদিত গিরিখাতগুলি 
হতে চঞ্চল ঝর্ণা বহভা নদ্দীসংগমের আকুলতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে উপত্যকার বুকে। 
বছরের একসময়ে শর্দীগুলি চওড়ার আধমাইল, বিশফুট গভীর _ বিপুল জল- 
রাশির বিস্তার ; আবার অন্য সময়ে এই নদ্দীই বিস্তৃত বালুকারাজির মাঝে বিশীর্ণ 
রূপালি রেখাপ্রায় ৷ উত্তরভাগে জঙ্গল এখনে! আদিম - একদিকে তিং্্র জন্তর গু 
আস্তানা, 'অন্যিকে নিরীহ তৃণভোজীদের জন্যে ছায়া-স্থনিবিড় শাস্তি ' ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত ফলভারাবনত কুঞ্ঁীশোভিত, এই সমণ্তলভূখি, উজ্জ্বল সবুজ ধানের ক্ষেত 
চিত্রিত, সম্বদ্ধশালী গ্রাম খচিত, সাধারণভাবে ক্রমশ তরঙ্গায়িত হয়ে ধীরে পুবে 
অগ্রসরমান | পুববাংলার তুলনায় এখানের জমি কম উবর, তবু নিচু জমিগুলি 
দৌফসল এবং আবহাওয়ার দরুন বাড়তি পরিশ্রম কম ক্লান্তিকর | বনাঞ্চল কাঠ, 
আঠ। এবং উজ্জ্বল লাক্ষা রঙের স্বতংক্ফুর্ত এশ্বধে ধনী | উপত্যকা জুড়ে পাওয়া 
যায় সবোত্তম নীল; তাছাড়াও 'প্রশৃত পরিমাণে জন্মে তুলা, পাট, ইক্ষু, তৈল- 
বীজ এবং নানাধরনের শশ্ত ; হারেমের সুন্দরীদের অঙ্জসজ্জার রেশম, তাও এখানে 
তু তঝাড় হতে এখনে" তৈরি হয়, পবত খুঁড়ে রৌপ্যআকর আর পর্বতগাত্র হতে 
পাওয়া যায় তামা । নদীর বুক হতে ছেঁকে তোল হয় ছোট-ছোট স্বর্ণকণিকা ; এবং 
দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চল লোহা আর কয়লার জন্যে বিখ্যাত। 


২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


এই সুজল ভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব ; বছরের পাচমাস এখানের আব- 
হাওয়! চমৎকার |১ এই অঞ্চল ভারতীয় ইতিহাসের আদিম সংগ্রামগুলির অন্ত- 
তম রণভূমি | নিয়বঙ্গের পশ্চিম প্রাস্তে অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে এই অঞ্চল বারবার 
আর্ধ সভ্যতার সাথে আদিবাসীদের জঙ্গি অংশের স্মৃতীত্র সংঘর্ষের ক্ষেত্র হয়েছে। 
তিন হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলের অধিবাসীর] পার্বত্যাঞ্চল ও গাঙ্গেয় উপত্যকার 

ংযোগকারী গিরিপথগুলি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে । আজ পর্যন্ত তারা সম- 
তলের প্রতিবেশীদের তুলনায় বেশি তেজন্বী; তাই প্রথম থেকেই ছুটি রাজ্যের 
একটির নাম মল্লভূমি অর্থাৎ মল্লদের দেশ এবং অন্টটি বীরভূমি অর্থাৎ বীরদের দেশ 
'আখ্যায় বিভূষিত । 

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সভ্যতার সঙ্গমস্থল এই সীমান্ত অতীত বহু ঘটনাবলীর 
সাক্ষী; কিন্তু মন্ুশোচনার বিষয় হলো এর কোনে লিখিত বিবরণী নেই। ইংল্যাণ্ডে 
প্রত্যেক প্রান্তের এমনকি প্রতোক পাড়ার বয়েছে নিজস্ব বিবরণী, অথচ 
ভারতবর্ষে, সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চেয়েও আয়তনে বড বিরাট বিরাট প্রদেশেরও 
কোনে! রকমের নিজন্ব ইতিহাস লিখিত নেই । ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে 
ব1 সাম্াজ্যবিক্তারের পণে বিভিন্ন বিখ্যাত জেলার ক্ষণিক উল্লেখ হয়তো দেশের 
সাধারণ ইতিহাস বণনায় রয়েছে, কিন্কু অপরিচিত এই গ্রামগুলির সাথে পরিচিত 
হবার আগেই বর্ণনা এগিয়ে চলে এবং এই সকল নামই ভাবিয়ে যায় । এমনকি 
এই দেশের অধিবাসীদের শিজেদেরও নিজ দেশের ইতিহাসের সাথে পরিচিতি 
বিশেষ নেই বললেই চলে । প্রকৃতপক্ষে, এমনকি প্রতিটি আলাদা জমিরও নিজস্ব 
ইতিহাস রয়েছে । বিগত শশকে যে পরিমাণ ফসল এই জমিতে হয়েছে, কত 
রাজন্ব দেওয়া হয়েছে, কতবার এর মালিকানা বদল হয়েছে, জলনিকাশ এবং 
সীমানা নিয়ে পুরনো বিবাদ-এ সবই যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে । কিন্ত 
সাধারণভাবে জেলার বিগত দিনগুলির হাসিকান্নার হিসাব, এর ম্মরণীয় পরিবর্তন- 
গুলি, এর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বসমূহ, পুরনে ধরনের শিল্পের পতন এবং নতুনের 
উত্থান_, এক কথায় গ্রাম্যজীবনের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই সব বিষয়গুলিই 
হারিয়ে গেছে । ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে লক্ষণীয়ভাবে রয়েছে বহির্জগতের সেই 
প্রভাবঃ যা জীবন দাবি করে। কিন্তু এখানে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের নিজেদের 
ভেতর মেলামেশা কম ; ব্ণবৈষম্য ও ধমখয় পার্থক্যের কারণে পারস্পরিক সৌজন্য 
বা আতিখোর অবকাশ সীমিত এবং মহিলাদের সম্পূর্ণরূপে অন্তঃপুরবাসিনী করার 
ফলে ইয়োরোপীয় ধরনে সামাজিক মেলামেশার কোনে৷ সুযোগ অন্রুপস্থিত। 
আঞ্চলিকার যে শক্তিশালী বোধ ইংল্যাণ্ডের স্থানীয় অভিজাতদের এঁক্যবছ 
রাখে, ভারতের ভূন্গামীদের মধ্যে সে বোধ বিকাশের কোনে সুযোগ ছিল না। 
প্রতিটি পরিবার আপন দলিল দস্তাবেজ নিষ্ঠা সহকারে রক্ষা করে, কিন্তু তা 
'অতি সতর্কভাবে আপন প্রতিবেশীদের থেকেও গুপ্ত | বস্তুত বর্তমানে যা নীরস, 
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সমকালীন ঘটনাবলী, আগামীদিনে সেটাই ইতিহাসের উপজ্ঞীব্য -উদাসীন এ 
দেশীয় ধনী অভিজাতদদের এটা কখনে! খেয়ালই হয় না ; আবার ব্যক্তিগত 
অহমিকা বা স্বার্থপরতার কারণে যেটুকু সামান্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে সেগুলি 

গ্রহ করার মতো কোনো সংগ্রাহকও নেই | বিগতদিনের ইংরেজদের তীব্র 
স্বাতগ্ত্যবোধ জাত ব্যক্তিগত দলিল-দস্তাবেজের সম্ভারের কাছে ইংলশীয় ইতিহাস 
আপন মূল্য ও আবেদনের জন্তে চিরখণী ; কিন্তু ভারতবর্ষে, গ্রামীণ প্রতিটি প্রজন্ম 
পুরুষানুক্রমে আপন স্বপ্ন লালন করে এসেছে এবং পরিশেষে সবকিছুই হারিয়ে 
ফেলেছে বিস্থৃতির অতলে । 

পারিবারিক দলিলপত্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্ভার আমার হাতে বিশেষ আসেনি | 
রাজার্দের ভগ্নপ্রাসাদ হতে কিছু পুঁধিপত্তর আমার হেফাজতে আসে, অন্থান্ত 
মান্যগণ্য পরিবান্রগুলির প্রতিনিধিরা একই পথের পথিক হয়; দেশব্যাপী ঘোরাঘুরি 
করার জন্যে পণ্ডিতদের নিযুক্ত করা হয় যাদের কাজ হয় নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি 
অনুসারে প্রত্যেক জেলার ইতিহাস রচনার জন্যে প্রয়োজনীয় তথাসংগ্রহ ; এবং 
বেশকিছু দেশীয় ভদ্রলোক স্থানীয় লোকগাথ! সংগ্রহে আমায় সহযোগিতা করেন । 
অবশ্য এই অনুসন্ধানের ফলাফল হয় যৎসামান্ত এবং সেটুকুও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য না 
হবার ফলে প্রকাশনার অযোগ্য হয়। কিন্ত চার বছর আগে জেলার খাজা্ছি- 
খানার দায়িত্ব নেবার সময় একটি পুরনো সিন্দুক হঠাৎ আমার চোখে পড়ে ; 
তালাগুলির অবস্থা দেখে মনে হয় ৰহুর্দিন ওগুলি খোলা হয়নি এবং ওর 
ভেতরে কি রয়েছে সে সম্বন্ধে স্থানীয় কর্মচারিরা কেউই "অবহিত নয় | তাল 
ভাঙার পর পাওয়া গেল জেলার আর্দি আমলের কাগজপত্র - প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ" 
শাসন শুরু হবার অব্যবহিত পর হতে জেলার রেকর্ড সমূহ ! কাগজপত্র জীর্ণ, 
প্রাচীন, কীটদষ্ট, পেলব স্পর্শেও ভঙ্গুর, কিছু কাগজপত্রের আবার একমাত্র 
'অবশিষ্টাংশ হচ্ছে কুচি কাগজ এবং টুকরো উইমটি | 

এগুলি সযত্বে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি পুঙ্থান্থুপুঙ্খ গবেষণা 
করে নিশ্চিত হয়েছি । ব্রিটিশ শাসন শুরু হবার সময়ের ব! প্রাথমিক পধায়ের আর 
কি নির্ভরযোগ্য দলিল আমাদের মাছে? প্রাচ্যে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিস্তৃত বিবরণ 
অবশ্যই রয়েছে; কিন্তু এইসব বিবরণীগুলিই ইংরেজ সরকারের দলিল বা ভারতে 
ইংরেজ গভর্নরদের জীবনী, কোনোটিই ভারতীয় জনগণের ইতিহাস নয় । লক্ষ 
লক্ষ মৃক, নিপীড়িত ভারতীরদের কোনে ইতিহাস রচয়িতার সন্ধান আজো! 
মেলেনি ।২ | | 

গ্রামভারতের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে একমাত্র বিস্তৃত তাস্ত করেন জরিপ 
বিভাগ এবং এ বিষয়ে লভ্য এই একমাত্র দলিলটি দিয়েই এক্ষেত্রে আমাদের 
অজ্ঞতার পরিমাপ সহজেই করা যায় | এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে বাংলাদেশের 
যে তিনটি নগরকে রাজধানী করে তিনটি জাতি পরপর রাজত্ব করে গেছে, সেই 
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তিনটি শ্রহরের ইতিহাসই মূল বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ | রাজধানী, 
কলকাত৷ সহ সমগ্র জেলার উৎপত্তি ও ইতিহাসে ব্যয়িত হয়েছে একপাতার 
সামান্ত বেশি-তার আবার বেশ কিছু অংশ গ্রাস করেছে অন্ধকৃূপের এক 
অস্পষ্ট বিবরণী এবং পরবর্তী কালের বহু বণিত সংঘর্ষগুলি | মুপলিম সমৃদ্ধির 
পুরনে! কেন্দ্র মুশিদাবাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস আধ পাতায় শেষ ! এবং 
বাংলাদেশে হিন্দুরাজাদের রাজধানী মালদহের বিচিত্র, দীর্ঘ, সমৃদ্ধশালী ইতিহাস 
বর্ণনায় এমনকি এক পৃষ্ঠাও প্রয়োজন হয়নি । 

গ্রামের ইতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ, সবচেয়ে প্রামাণ্য তথ্য সত্বেও এই অবস্থা | 
মূল্যবান ব্যক্তিগত দলিলপত্রের অভাব সরকারি রেকর্ডের গ্রাচুখের ফলে অন্গভূত 
হয় না। আমি যে পুরনো দলিলপত্রের কথ! বলেছি, বাংলাদেশের সব জেলার 
প্রধান সরকারি অফিস সেরকম কাগজপত্রে ভ্তি | রেকর্ড, চিঠিপত্র, কাধবিবরণী, 
বিচারবিভাগীয় নথিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ইংরেজর] এদেশের শাসনভার নিজেদের 
হাতে নেবার পরবর্তী পথায়ের প্রাত্যহিক ইতিহাস প্রত্যক্ষদ্রশীদের বিবরণে যথেষ্ট 
সঠিকভাবে বণিত রয়েছে । অনেক লেখার সংক্ষিপ্ত কাঠখোট্রা ধরন ধেথলেই 
বোঝা যায় সেগুলি উত্তেজন! বা বিপদের আবেগতাড়িত তাগিদে লিখিত; 
কিন্ত অন্ুলেখকদের তুলভ্রান্তি, কাগজপত্রের জীর্ণত৷ ছাপিয়ে ফুটে ওঠে বাস্তব 
জবনের একট| ছাঁপ, যা রচনা দক্ষতার ফল নয়, বরং লিখিত বিষয়ে লেখকদের 
মগ্রতার প্রাতিচ্ছবি ৷ এইসব জীর্ণ পাওুলিপি হতে বোঝা যায়, ঘটনাধলীর যে 
সমাহার ভারতীয় ইতিহাস হিসেবে পরিগণিত হয়, সমসাময়িক ভারতীয় জন- 
সাধারণের সুবিপুল অংশের কাজে তা বহুলাংশে ছিল অজান। এবং তাদের ওপর 
এসবের প্রভাব ছিল খুব সামিত! বিগত শতাব্দীর উখান-পঙন বা বিপ্লবের কোনো 
ছাপ এই ধুসর পৃষ্ঠাগুলিতে নেই । রাজাক় রাজায় যুদ্ধ, বিভিন্ন রাজবংশের পতন 
ঘটেছে, কিন্তু জনগণের স্ঁবিপুল অংশের সেজন্তে না ছিল কোনে সহানুভূতি, ন' 
ছিল কোনে! বিম্ময়বোধ । এইসব বিপযয় বা বহির্জগতের আতংকের কারণে গ্রাম 
বাংলার জীবন বিন্বমান্র স্পন্দিত হয়নি ৷ কিন্থ আমাদের জানা ঘটনাবলী সম্বন্ধে 
নীরব এই পাওুলিপিগুলি পশ্চিমি ছুনিয়া যে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সে সম্থন্ধে সোচ্চার 
সঠিকতায় সরব । এখানে রয়েছে মুসলিম রাজত্ব অবসানের পর গ্রাম-ভারতের 
বণময় এক ছবি | আমাদের ক্ষমতা দখলের ফলে সাময়িকভাবে জনগণের ছুঃখ- 
কষ্ট বেড়ে যাবার জটিল কারণগুলি এখানে ব্যক্ত । যে তুল বোঝাবুঝি এবং 
বিপষয়কর দৌছুল্যমানতার মাঝে আমাদের প্রথম দৃঢ় অগ্রগতি ঘটে, তা 
এখানে একের পর এক উনুক্ত । হীন উদ্দেশ্ত ও সরকারি অযোগ্যতার পাশাপাশি 
দুর্লভ অনুরক্তি ও প্রশাসনিক দক্ষতা নিরপেক্ষভাবে এখানে চিত্রিত । কিন্তু 
সামগ্রিক বিচারে এই পাওুলিপিগুলি প্রাচ্যে ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্টদ্ের গোপন রহস্ত 
উদ্ঘাটন করেছে। এক অজ্ঞাত, অর্ধদমিত দেশের শাসনভার গ্রহণে কিভাবে স্বল্প 


পরিচায়িকা € 


সংখাক আমাদেরই স্বদেশবাসী এগিয়ে এলো, তা এখানে প্রকাশিত | এইসব 
বাক্তিত্বের বীরত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামনে দেশীয় মনস্বীর' নত হয়েছে । 
আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের জন্যে মারাঠা সুলভ এক প্রকাবের অমাজিত 
প্রাধান্য অর্জন করে, কিন্তু গ্রামভিত্তিক এই নথিপত্র প্রমাণ কবে যে, বাংলায় 
ইংরেজ প্রতুত্বের স্থায়ী উত্স ছিল অসামরিক লোকদের সচেতন সাহস ও আদম্য 
ইচ্ছাশক্তি, অসাধারণ সামরিক সাফল্য নয়৷ 

এগনেো! অলিখিত এবং যথার্থ ইতিহাসের ভিত্তি হিসেবে এই স্বৃতিকথাগুলি 
মূলাবান $ কিন্ক ভারতবর্ষের শাসনভার যাদের ওপর ন্তস্ত তাদের কাঁছে এছাড়াও 
এগুলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি বাংলার অভাস্তরীণ 
শাসন ভার গ্রহণ করাব পর হতে প্রচলিত দেশীয় প্রথাব সাথে সামগ্রশ্ত বজায় 
বেখে শাসন কবার নীতি গ্রহণ করে | এই অঙ্গীকার পুবণে প্রথম প্রয়োজনীয় 
পদক্ষেপ ছিল দেশীয় এই পপ্রথাগুলি ঠিকভাবে নিবূপণ করা । এই উদ্দেশ্যে তাস্ত 
করার জন্যে তিরিশ বছর ধরে বাববার স্থানীয় অফিসারদের কাছে নিদেশ 
পাঠানে। হয়েছে ; ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নির্দেশ গুত্যান্ৃত হবাব পরও খবরা- 
খবর সংগ্রহ ও প্রেরণের রীতি ১৮২০৭ সন পর্যন্ত অব্যাত থাকে । 

গ্রামীণ রেকর্ডপত্রের স্থচনার সময়টা বিশেষ ধরনের | ভারতেব শাসনব্যবস্থার 
প্রাচীন ও আধুনিক পধায়ের এট! সন্ধিক্ষণ। ভূমিরাজন্বের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা 
চালু করার জন্তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে; রাঁজন্ব সংক্রান্ত 
আইনসমূহের প্রতিটি দিক প্রতিটি জেলার রুধি-ঘর্থনীতির প্রতিটি খুঁটিনাটি 
থতিয়ে দেখ! হয় । ভূম্বামীর! কতদিন মালিকানান্বত্ব ভোগ করছে এবং মধ্যন্বত্ব- 
ভোগীদের সাপে তাদের জম্পর্ক, বর্গাদারদের রায়তিম্বত্ব, তাদের আয় ও 
জীবনযাত্রা! প্রণালী, তাদের বেশবাদ ও কর্মহীন দিনগুলিতে তাদের পরিবারের 
পেশা, গ্রামে উৎপন্ন দ্রবাণদির মূলা ; বিভিন্ন জমির ভিন্ন ভিন্ন খাজনা, জেলার 
খনিজ দ্রব্য, হস্তশিল্পী বা স্থানীয় উত্পাদকছের অবস্থা, তাদের মুনাফা ও দাঁয়- 
ভার ; স্থানীয় মুদ্রাব্যবস্থা ও বিনিময় প্রথা ; দেশীয় পুলিশি ব্যবস্থা, স্থানীয় জেলের 
অবস্থা এবং পরিশেষে সেস্‌, টোল, ধণ ও আইনি বা বেআইনি সবরকমের 
কর স্যবস্থা _-একের পর এক এই সবই রিপোর্টের উপজীব্য হয়েছে । এককথায় 
বাংলাব গ্রামীণ জীবন তার হাপিকান্ন!* হরেক অত্যাচারের চুলচেরা বিচারে 
এখানে উদ্ঘাটিত । 

বর্তমান শতাব্দীর পচিশ বছরের শেষে আমূল রাজস্ব সংস্কারের পর প্রতি 
বৎসরান্তে আরে? উপযোগী প্রশাসনের দাবি ওঠে | তাই এই বিষয়গুলি নিয়ে 


পুজ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিবেচনার অবসর বা মানসিকতা ছিল ন1। পূর্বতন জমানার 
অফিসারদের পরিশ্রমের ফসল সম্বন্ধে পরবর্তীঁরা উদাসীন হয়ে ওঠে, ভারতে 
সংগতিপূর্ণ এক গ্রামীণ আইনব্যবস্থা প্রণয়নের ভিত্তিম্বরূপ যে গবেষণায় আমাদের 


গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


সক্ষমতম প্রশাসকর1 আমাদের শাসনকালের প্রথম পঞ্চাশ বছর নিজেদের একমনে 
নিয়োজিত করেন, পরের পঞ্চাশ বছরে তার অধিকাংশেই উই ধরে, ছাতা পড়ে। 

এর ফলে রেকর্ডপত্র কত যে নষ্ট হয়েছে, তা কখনো জানা যাবে 'না। যেটুকু 
অবশিষ্ট আছে, একমাত্র রাষ্ট্রের হস্ুক্ষেপে স্থায়ীভাবে তার সংরক্ষণ সম্ভব । উচ্চ* 
শিক্ষিত, পরিশীলিত জাতির ক্ষেত্রে জাতীয় ইতিহাস রচনার দাত্রিত্ব ব্যক্তিগত 
উদ্যোগের উপর ছাড়া যায় ; কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষে এই প্রকার গবেষণা 
পরিচালনায় যোগা, প্রাজ্ঞ ও শিক্ষিত শ্রেণী এখনে বিকশিত হয়নি 1৩ বাস্তবিক 
পুরোপুরি স্ুসভ্য নয় যেসব সমাজ সেখানে সরকারকে এখন অনেক দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে হয়, যেগুলি সভ্য সমাজে বিচক্ষণতার সাথে ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর 
অঙ্গিত হয় । ইয়োরোপীয় গ্রন্থাগারগুলি হতে আট হাজার মাইল দূরের জঙ্গলে 
বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবিকার্জনের প্রাত্যহিক দাবি মিটিয়ে বর্তমান রচনাটি লিখিত ; 
তাই এর অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধ লেখক সম্পূর্ণ সচেতন । এই বিচ্ছিন্নতার কারণেই অনেক 
সহজবোধ্য ত্রুটি ঘটেছে; কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার জন্তেই আবার আজ পর্যস্ত 
অসম্পাদিত বহু কাজ কর! সম্ভব হয়েছে ৷ এই প্রথম লগ্নস্থ ভারতীয় মহাফেজ- 
খানায়, কলিকাতায় এবং বাংলাদেশের প্রাদেশিক অফিসগুলিতে রক্ষিত পাু- 
লিপিগুলির তুলনামূলক বিচার সম্ভব হয়েছে। জেলার ইতিহাস রচনার জন্যে 
দেশীয় পণ্ডিতবর্গ নিয়োজিত হয়েছেন এবং এই প্রথম বাংলাদেশের প্রাচীন পরি- 
বারগুলিকে তাদের পারিবারিক নথিপত্রের দপ্তর গুদর্শনে রাজী করানে গেছে। 
সব ধরনের মিশনারিরা! একযোগে সানন্দে এই কাজে যোগ দেন এবং পাহাড়িয়। 
আদিবাসীদের রীতিনীতি ও ভাষা সন্বদ্ধে নিজ নিজ গবেষণালবধ ফলাফল দিয়ে 
আমাকে সহায়তা করেন | আমার সহায়তাকারীদের কোনে! অংশকে বিশেষভাবে 
ধন্তবাদ দিলে য্দি কেউ আহতবোধ না করেন, তবে শ্বচ্ছন্দে বল! যায় সে 
ধন্তবাদ এইসব শ্রদ্ধের বিদগ্ধজনেরই প্রাপ্য । 


প্রাথমিক এই রচনার যতই খামতি থাক, লেখকের বিশ্বাস এবং আশ! যে, 
বিশাল এক তথ্যরাঞ্জির সম্ভার এর ফলে আব্ষ্কিত হবে, রক্ষিত হবে; প্রাপ্ত 
তথ্যার্দির সার সংকলনের মাধ্যমে অমূল্য রচনাসম্ভার সম্ভব হবে। প্রাপ্ত তথ্যাদির 
সহায়তায় ভারত সবকার আজ পর্যন্ত অবহেলিত ছুটি কর্তব্য সমাধান করতে 
পারবেন । প্রথমত -ব্বজাতির প্রতি কর্তব্য অর্থাৎ খাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের 
একমাত্র আন্ুযার্গিক বিবরণী রক্ষা করা । দ্বিতীয়ত- অন্ত জাতিগুলির প্রতি 
কর্তব্য অর্থাৎ পাশ্চাত্য ছুনিয়ার সম্মুখে ভারতের লক্ষ-লক্ষ গ্রামীণ জনসাধারণের 
প্রকৃত চিত্র উপস্থাপিত কর।।৪ 


৯. 


৫ 


উল্লেখ পক্জ্রি 


“এমন দেশটি যেখানে রয়েছে পাহাড ও উপত্যাক" বনাঞ্চল ও নদনদী, 


ভূতত্ববিদ ও সৌন্দর্য পিপাস্রদের আকর্মণযোগা দৃশ্টাবলীর প্রাচুষ, 
আবহাওয়ার পরিবর্তনও বিচিত্র শীতল ও পরিষ্কার রাত্রি : পেছনে পড়ে 
থাকে কলকাতার আর্ডতা আর কুয়াশা” | 7776 27472. 17484 
1022, 115 10027111155, 08101910106 কলিকাতা, পূ. ১৮। একই পর্ধ- 
টক কিছুটা! অতিরিক্ত উৎসাহে বীরভূমের উচ্চভূমিকে বলেছেন “বাংলার 
স্থইজারল্যাণ্ত, পাদরি জেমস লং রচিত ও পরবর্তাকালে উদ্ধত 
বর্তমান পুস্তিকাটি সহ আরে! কয়েকটি পুস্তিকা ০410%11. 4২2515/ 
পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

776 07277 77771017024, ৫১ 2954411195১ ( প* ৯৬ )। লেখকের 
মতে, বীরভমি “প্রায় অনাবিষ্কৃত', দশ বছরও হয়নি কলকাতার 
একশো মাইলের মধ্যে, মাত্র পাচ ঘণ্টার রেলষাত্রা। সাপেক্ষে এই জেলা 
সম্বন্ধে একথা লেখ। হয়েছে । আরে! দৃববর্তা প্রদেশগুলি সম্পর্কে আমাদের 
তথ্যের পরিমাণ সহজে অনুমেয় | 

বীরভূমের উত্তরের জেলাগুলির প্রিসংগানগত "ও এঁতিহাসিক পর্যা- 
লোচনারত ভাঃ বুকানন বিশাল বিহার প্রদেশের কোনোস্থানে একটিমাত্র 
প্রাচীন নিদর্শনের বা একটিমাত্র এতিহাসিক দলিলেরও সন্ধান পাননি । 
11127151091), 472117411295 210. 07 £75167721712014 _ [২. 
1001765020৩ 11770) কর্তৃক ইস্ট ইগ্ডিয়। হাউসের বুকাননের 
পাগুলিপি হতে সংকলিত, ৩ খণ্ড, ১৮৩৮7 ১ম খণ্ড, পৃ. ২১ । মাত্র 
কয়েকটি জেলায় সীমিত না হলেও এই গ্রন্থটি গ্রাম-বাংলার ইতিহাসের 
এক চমতকার ভিত্তি হতে পারত । 

বাংল! সরকার বলতে পারেন, বর্তমান গ্রন্থটি যার প্রথম ফলশ্ররতি সেই 
গবেষণা করার জন্যে অন্য সমস্ত কর্তব্যকর্ষ হতে আমায় হ্বল্লকালীন 
অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্ত সমস্তট| সম্পন্ন হতে না হতেই ১৮৬৫-৬৬ 
সনের ছুন্ডিক্ষ হাজিব হয় এবং বাস্তব কাজকর্মের জন্যে সমজ্ত অফিসারের 
দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। 


ভিজ্ভীস্ল ্েল্ডিজ্ত্হে 


শসা সপ পপ 


ব্রিটিশ শাসনের ্বত্রপাতে দেশের অবস্থা! 


১৭৮৭ শ্রীস্টাব্দের ২৯ মার্চ, ব্রিটিশ সরকার নিম্নবঙ্গেব দুইটি বিখ্যাত দেশীয় 
রাজোর শীসনভার গ্রহণ করেন । অনিয়স্থ্িত সীমান্ছের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত এই 
রাজ্য ছুটি রাজধানী ভতে নদনদী, জলাভুমি এবং প্রায় ছুর্ভেদ্য জঙ্গল দ্বারা 
বিচ্ছিন্ন । এতাবৎ দেশীয় রাজারা বংশপরম্পরায় এইগুলি শাসন করে এসেছেন 1১ 
ইংরেজরাও এপরধন্ত এইখানে পুরাবস্থা অব্যাহত রাখে | এইসব অভিজাতরন্দের 
অবস্থা ছিল সামস্ততান্ত্রিক ব্রিটেনের সীমান্ত শাসকদের জন্ুরূপ | অর্ধন্বাধীন 
শাসক হিসেবে তার! রাজ্যশাসন করতেন; আবার সামান্য নজবান1 এবং পশ্চিম- 
সীমান্তের প্রতিরক্ষার দায়িত্বগ্রহণের বিনিময়ে তীবা স্টবে বাংলার নবাবের কাছ 
হতে সামরিক সনদ সংগ্রহ করতেন। কিন্তু ১৭৮৭ সনের পূর্ববর্তাঁ পঞ্চাশ বৎসরে 
এ দের ক্ষমতা! দ্রুত হ্বাস পায় । উত্তরের জেলা বীরভূমি যা সচরাচর বীরভূম বলে 
উল্লেখ করা হয় । এখানে এক বিফল বিদ্রোহের ফলে জনগণের ছুঃখ-দুর্শার বোঝা 
দ্বিগুণ হয়) আবার যন্বণাকর এক রোগের প্রানর্ভাবে একাদিক্রমে রাজার সামরিক 
অভিযানে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হন । দক্ষিণে করেল? বিষুপুর - প্রাচীন নাম মল্লভূমি 
এখানকার অবস্থা আরো খারাপ ।২ পারিবারিক কলে রাজবংশ জীর্ণ; এবং 
গুভ্রকেশ, ছুর্বল বর্তমান রাজা একের পর এক দুর্ভাগোর শিকার ৷ উভয় রাজ্যেই 
উত্তরাধিকারী শাসক জনগণের নিরাপত্তা স্থুনিশ্চিত করতে অক্ষম । সীমান্তে 
পর্বতশ্রেণী গাঙ্গের় উপত্যকায় "কমে বিলীয়মান -বিভিন্ন দস্থ্যদল এইখানে 
সমাবিষ্ট । ১৭৮৪ জন নাগাদ 'অবস্থার এতদূর অবনতি ঘটে, যে ব্রিটিশ শক্তির 
হস্তক্ষেপ অবশাস্তাবী হয়ে ওঠে ৷ ১৭৮৫ সনের মে মাসে মুশিদাবাদের জেলা- 
শাসক পার্খবতাঁ বীরভূম সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে, অসামরিক 
কতৃপক্ষ, “উপযুক্ত শক্তির অভাবে এইরূপ সশস্ত্র দলবলের মোকাবিলায় অপারগ' 
এবং চার*ত সশস্ত্র দন্সার মোকাবিলার প্রয়োজনে সৈন্য প্রেরণের জন্তে আবেদন 


ব্রিটিশ্ব শাসনের সুত্রপাতে দেশের অবস্থা ৯ 


করেন 1৪ একমাসের মধ্ো দন্্যাদের জংখ্যা "প্রায় একহাজার' দাড়ায় এবং 
নিম্নভূমিতে সংগঠিত আক্রমণের জন্যে তারা প্রস্ত হতে থাকে ।৫ এক বছরের 
মধ্যে ভ্রাম্যমাণ দন্তযদল বীরভূমে দৃঢ় ঘাটি গাড়ে, সুবিধাজনক সামরিক অবস্থান- 
গুলিতে গড়ে ওঠে তাদের স্থায়ী শিবির, স্থানীয় বাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া দূরে থাক, 
এক ঘণ্টার জন্যেও সিংহাসনে আসীন হতে অক্ষম ; সরকারি রাজন্ব মধ্যপথে 
লুস্তিত এবং জেলার মধ্যে কোম্পানির ব্যবসায়িক লেনদেন একেবারে নিশ্চল 1৬ 
পুরনো ব্যবস্থাকে আর বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যাবে লা, সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
সেই কারণে, দস্যদলের বিরুদ্ধে রাজাকে সহায়তা করার জন্যে, ক্ুঘকদের অভি- 
যোগগুলি তদন্ত করার জন্যে এবং সামরিক সনদের দায়ভার হতে মুক্তি দিয়ে 
রাজাটিকে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনাধীনে নিয়ে এলে বাজস্বের পরিমাণ নিরূপণ 
করার জন্যে, মুশিদাবাদ হতে অসামরিক একজন অফিসারকে প্রেরণ করা হয় ।৭ 

এই ভদ্রলোকের প্রশাসনের কোনে! বিবরণী মাবিষ্কীত হয়নি । মনে ভয় ন] 
তিনি বিশেষ কিছু করে উঠতে পেরেছিলেন, তবে সেরকম সময়ও তাকে দেওয়া 
হয়নি । লর্ড কর্মওয়ালিস ১৭৮৭ সনে” বাংলাদেশের বিভাগগুলির পুনধিন্টাস 
করেন । সেই সময়ে তিনি উপলবধি করেন সে, কোনো "শাংশিক বা অস্থায়ী বাবস্থা 
দিয়ে এর কোনো প্রতিকার সম্ভব নয় এবং মুশিদাবাদের এক দূরবর্তী অধীন 
রাজা হিসেবে যতদিন বীরভূম থাকবে, পাহাডিয়া দশ্যুদর হাত হতে এর কোনো 
নিস্তার নেই । পূর্বেই দক্ষিণে বিষুপুর জেলার 'বস্থ। এত জঙ্গীন হয় যে, সেই- 
খানে সরকারের একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধির উপস্থিতি আবগ্ঠিক হয়ে পড়ে । 
এই সীমান্ত রাজ্যছুটি মিলিত করে এক একীভত ব্রিটিশ জেলা গঠন কবতে 
লর্ড কর্মওয়ালিস মনস্থ করেন । সেইমতো, ১৭৮৭ সনের ২» মাচ কলিকাতা 
গেজেটে (08100665 39826666) নিম্নোক্ত নিযুক্তি ঘোগিত হয়; ডাবলিউ, পাই 
মহোদয়ের, বীবভূম ছান্ডাও বিষুঃপুরের ইতিপুবে জি. দার. ফোলি মহোদয়ের 
তত্বাবধানে ছিল, জেল সমাহর্তা হিসাবে নিযুক্তি অনমোদিত ।৯ 

বিষুপুরের কয়েকটি শহর লুণ্ঠিত হলে দস্মাদের পশ্চাদ্ধাবন করে মিঃ পাই 
বীরভূমে আসেন ; এছাড়! বীরভূম পরিদর্শনে তিনি আসেন বলে মনে হয় না। 
উপরিউক্ত নিযুক্তি ঘোষিত হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে হঠাৎ তিনি বাংলা 
দেশের দূরবর্তী প্রান্তে বদলি হন 1১০ এরপর আসেন মিঃ শেরবার্ন ।১১ ভার 
'দেড় বৎসরের শাসনে জেল সদর অজয় নর্দীর দক্ষিণের বিষুপুর হতে নদীর 
উত্তরে বর্তমান জেলা সদব সিউন্ডি শহরে স্থানান্তরিত হয় । বড় বড় দশ্থা- 
দলগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে ; উভয় রাজাই সাধারণ নাগরিকে পর্যবসিত হয়। 
নতুন রাজ্য বিশেষত সীমাস্তরাজ্য যেমন কঠোর হন্ডে শাসন কবা উচিত, মিঃ 
শেরবার্ন সেইভাবেই শাসন করেন । আজও পুরনো লোকজনদের মুখে তার 


১০ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


নাম উচ্চারিত | সেইসময়, শবশ্য জেলার দায়িত্বে একজন উদ্যমী প্রশাসক 
থাকার একমাত্র ফল হতে৷ দস্ুদল এক্তিয়ারের বাইরে সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে 
ছড়িয়ে পডত ; ৯৭৮৮ সনের অকটোবর মাসে কলকাতার পন্ত্রিকাগুলিতে 
প্রকাশিত হলো : অজয়ের দক্ষিণে সরকারি রাজন্ব ট্রেজারিতে আনার সময় 
সামরিক রক্ষীরা আক্রান্ত ও পরাজিত হয়েছে, পাচজন নিহত হয়েছে এবং 
৩০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা (৩০০* পাউ) লুন্টিত হয়েছে।১২ 

১৭৮৮ সনের নভেম্বরের প্রথমে, শেরবার্ন ছুনীতি-পরায়ণতার সন্দেহে 
অপসারিত হন এবং কিছুদিন পর ক্রিস্টোফার কিটিং মহোদয় নিযুক্ত যুগ্ম জেলার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন 1১৩ লর্ড কর্মওয়ালিসের শাসনকালের প্রথম বারো 
বছরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় প্রশাসনে নানা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা । 
এর ফলে মি: কিটিং পূর্ণ কর্মক্ষম এক স্থানীয় প্রশাসন লাভ করেন । মিঃ 
শেরবার্নের আঠারো মাসের শাসনকালে, সীমান্তরাজ্য দুইটি সামরিক জায়গির 
থেকে বীতিমতে! এক ব্রিটিশ জেলায় উন্নীত হয়েছে -শাসনকার্ষের দায়িত্বে 
আছে জেলা । সমাহর্ত! ও পেশাদারি সহযোগীরা, নিরাপত্তার জন্তে কোম্পানির 
সৈন্যদল, রয়েছে বনু সুরক্ষিত ফ্যাক্টরি, সামরিক প্রয়োজনে নিগ্মিত নতুন 
রাস্তা এবং ক্ষমতার কেন্দ্র কলকাতার সাথে প্রাত্যহিক যোগাযোগ 1 এই সময় 
হতে সমস্ত রেকর্ডপত্র নিরবচ্ছিশ্নভাবে রক্ষিত আছে । ১৭৮৬ সনে জেল! 
সম্পূর্ণত রাজাদের দখলে ছিল ; ১৭৮৮ সন হতে সঠিক, যথাযথ তথ্যাদি 
পাঁওয়! সম্ভব হয় । মধ্যবর্তী স্বল্প অবসরে রাজাদের ভাগ্যবিবর্তন ঘটেছে এবং 
স্থানীয় প্রশাসনে পরিবর্তন এসেছে সত্য, কিন্ত জনগণের অবস্থার কোনে! গুরুত্ব- 
পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেনি । ১৭৮৭ জনে মিঃ পাই-এর আমলে, লোকসংখ্যা, 
রীতিনীতি, দায়ভার বা সামাজিক মঙ্গলের বিচারে বীরভূম ও বিষুপুরের 
অধিবাসীদের অবস্থা যা ছিল, ১৭৮৮ সনের নভেম্বরে একই থাকে ! সেইসব 
সুযোগ সুবিধা বা অন্থবিধা তার! ভোগ করতেন, সেই সবই ছিল স্থানীয় 
সরকারের অবদান, ব্রিটিশ সরকারের নয় । এবং তাদের অবস্থা থেকে 
তৎকালীন অনুরূপ অর্ধস্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলির অধিবাসীদের অবস্থার মোটা- 
মুটি চিত্র পাওয়া যায় । দুনিয়ার অন্ত প্রান্ত হতে দেখে, অতিক্রান্ত সময়ের 
মোহিনীমায়ায় পেলব, অবলুপ্ত প্রাচীন বস্তর প্রতি স্বতস্কুর্ত আবেগে 
জনগণের এই অবস্থ। পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনাধীন অবস্থা থেকে অধিক আনন্দময়, 
বাঙালিদের পক্ষে অধিক উপযোগী হিসেবে চিত্রিত করা হয় ৷ এই চিত্রায়ণ 
কতদূর যথাযথ, প্রত্যক্ষদর্শীদের ইতিহাস-অচেতন এই গ্রামীণ বিবরণীগুলির 
নিবিড পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তা বোঝা যাবে । 

১৭৬৯ সনের শীতকালে বাংলায় ছুন্তিক্ষ দেখ! দেয়, যার ৫্ের দুই পুরুষ 
ধরে চলে-। ইংরেজ এঁতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় ইতিহাস ছিল 


ব্রিটিশ শাসনের স্ত্রপাতে দেশের অবস্থা ১১, 


চমকপ্রদ সামরিক সাফল্যে প্রাণবন্ত কোম্পানির প্রশংসাপত্র সহ ধারাবাহিক 
সংগ্রামগুলির সমাহার ; সুতরাং যুদ্ধ বা সংসদীয় বিতর্কের সাথে সংযোগহীন 
এই ঘটনার সম্পর্কে তাদের বক্তব্য বিশেষ নেই বললেই চলে | ষথার্থতা ও 
পুস্থানুপুঙ্খতা সম্বন্ধে এত সচেতন মিল সাহেবও এই বিষয়ে দায়সার! মাত্র 
পাচ লাইনে১৪ শেষ করেছেন এবং সাম্প্রতিক দুণ্তিক্ষ কমিশনের সদস্যরা এই 
বিষয়ে আরো বিস্তৃত তথ্যাদি পূরণে নিজেদের অক্ষমত! স্বীকার করেছেন 1১৫ 
কিন্তু 'আমাদের শাসনের প্রত্যুষকালীন যে সববনাশ! দুধিপাক আজ বহ্থযুগের 
ওপাব হতে অগুবৎ প্রতীয়মান, সমকালীন বিবরণীগুলিতে তা বিরাট আকারে 
উপস্থিত | বাস্তবিক, পরবতা চল্লিশ বংসরের বা'লার ইতিহাসের চাবিকাঠি 
এইখানেই নিহিত। বিজয়ী ইংরেজরা নিয-উপত্যকার সবত্রই যে বিশাল, 
জনহীন প্রান্থরের দেখা পান সেইগুলির ওপরে এই ঘটন1 নতুন আলোক- 
সম্পাত করে ; প্রকাশ করে আবহমান কাল ধরে প্রচলিত প্রথা ও রীতিগুলি 
অকেজো হওয়ার ফলে প্রাচীন এক গ্রামীণ সমাজের অবর্ণনীয় ছৃরর্শ! ; এবং 
পরিশেষে ব্যক্ত করে বিশুংখল, খণ্ডিত অংশগুলির এক নতুন শৃংখলার বিবতিত 
হওয়ার কাহিনী 1১৬ 

নিয়বঙ্গে প্রতি বছর ফল কাটার মরশুম তিনটি : সামান্ত পরিমাণে ভালো 
বসন্থের ফসল ; কিঞ্ৎ অধিক শরতকালীন আমন, এবং তারপর প্ররুত ফসল 
কাটার মরশুম -হেমস্তের আউশ ধানের সম্ভার । 

১৭৬৮ সনে ফলনের আংশিক ক্ষতির ফলে সরকারি রাজন্ব বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও, ১৭৬৯ সনের প্রারভ্তে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে 1১৭ স্থানীয় 
অফিসারদের অভিযোগ 'ও আশংক: সত্বেও, কেন্দ্র'য় দপ্তরের কর্তৃপক্ষ জমির 
খাজন। কঠোরভাবে আদার করার কথা £ুচার করলেন ১১৮ এবং উত্তরের জেলা- 
গুলিতে কম হলেও, ১৭৬৯ সনের বর্ধা প্রাথমিকভাবে আশা সঞ্চার করল 1১৯৯ 
বন্ধীপ অঞ্চলে প্রবল বর্ষায় বন্াজনিত সামরিক ক্ষতিও য় ) এবং পরবর্তী 
হু্তিক্ষের বছরে সমগ্র দক্ষিণ-পুর্ববঙ্গে কোনো অভিযোগ উচ্চারিত হয়নি ।২০ 
বস্তত শরৎকালীন ফলন এত ভালে" হয় যে, মূল্যবৃদ্ধি সত্বেও বঙ্গীয় পরিষদ 
(9577881 0০911) মাদ্রাজকে বিপুল পরিমাণে শন্য প্রেরণের প্রত্শ্রাতি 
দেন ।২১ কিন্তু সেই মাস হতেই মরগুমি বর্ষা অসময়ে বন্ধ হয় এবং এই বর্ষণের 
ওপর নির্ভরশীল সমস্ত ফসল শুকিয়ে নষ্ট হয় | পরবর্তী সময়ে বিষুপুরের দেশীয় 
অধ্যক্ষ লেখেন, “ধানের ক্ষেত হয়ে ওঠে শুকনে খড়ের মাঠ | সেই সময়, অবশ্থ 
স্থানীয় কর্মচারিদের তরফে আসর বিপর্যয়ের ভবিষদ্ধাণী করা এত সাধারণ ঘটনা 
রা যে, রাজ্যপাল কোনোরকম বিপদ সংকেত প্রেরণ করতে গররাজী হলেন ৷ 

৭৬৯ সনে আসন দু্ভিক্ষের খবর গুরুত্ব সহকারে পরিচালক সভাকে (0০5: 
রা [0150605 ) জানিয়ে যে বক্তব্য প্রেরিত হয় তাতে পরিষদের সভাপাততি- 


১২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


ভেরেল্স্ট-এর স্বাক্ষর ছিল না, পরিবর্তে পরিষদে গুরুত্বে দ্বিতীয় মিঃ কার্টিার 
স্বাক্ষর করেন । পরে মিঃ কার্টিয়ারই পরবর্তী সভাপতি হন ।২২ সরকার সৈন্য- 
বাহিনীর জন্যে শম্ত মজুত করা প্রয়োজন অনুভব করেন-ফলন খুব ভালো! 
বা খুব খারাপ হলে এটা ছিল তৎকালীন সাধাবণ দূরদর্লিতার অঙ্গ, কিন্তু এই 
ক্ষেত্রে মিঃ কার্টিয়ার তা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। সেই বৎসর ২৪ ডিসেম্বর, 
আউশ কাটার সাথে সাপে ফঘল কাটার মবশুম শেষ; আসন ছুন্টিক্ষের প্ররূত 
স্বরূপ সম্বন্ধে কোণে! কিছু ওপরওয়ালাদেব না জানিয়ে মিঃ ভেরেল্স্ট পদত্যাগ 
করলেন ।২৩ 

সেই দিনই মিঃ কার্টিয়ার গরদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, কিন্তু মনে হয়, 
১৭৭০ সনের জানুয়ারির শেপভাগের আগে তিনিও ওপরখয়ালাদের কাছে আর 
কোনে! উদ্বেগ প্রকাশ করেন নি । সেই মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি লিখেছিলেন, 
একটি জেলায ছুর্দশ। এত অবর্ণনীয় যে জমির খাজনা কিঞ্চিৎ কমানেণ আবশ্ঠুক ;২৪ 
কিন্তু দশদিন পর তিমি সভাকে (0০0:0) জানালেন যে, যদিও দুর্দশা সিশ্চিত- 
ভাবে খুব বেশি, তবু পরিধদ “রাজস্ব বা ঘোদিত পাওন। 'আদায়ে কোনো বার্থতা 
এখনো! লক্ষ্য করেনি? 1২৫ 

ইতিমধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে, কারণ শশ্তক্ষেত্রে বসস্তকালীন ফসল 
দ্রুত, যদিও সাময়িক, উপশমের প্রতিশ্রুতি এনেছে | উপরম্ক জান। গেল যে, 
প্রদেশের উত্তরে গঙ্গাব উ্তয় তীরে পযাপ্ঠ বালি এবং গমের ফলন হয়েছে ।২৬ জন- 
গণের হুর্ভোগ চরমে উঠল -মে ছুর্তোগ যে কী চরম, তা সময়মতো নির্ণয় 
কর! কি সেই সময়ে, কি আজও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সমান বঠিন ; এবং 
জেলাগুলি হতে উদ্বেগজনক খবরাখবর আসা সত্বেও, ফেকয়ারির মধ্যভাগ অবন্ধি 
পরিষদ এইটিকে প্রধানত রাজস্বের প্রশ্ন বলেই বিশ্বাস করত। পরিষদ লিখল, 
“থারাপ ফলনের কারণে প্রচলিত খাজনা দিতে কুয়কদের অক্ষমতা সম্বন্ধে নরম 
মনোভাব গ্রহণের বেশি কিছু সরকারেব কাছে আশা কর! যায় না" ।২৭ ফলন 
খারাপ হলে সাময়িকভাবে আংশিক খাজন। মকৃব বা আগাম দেওয়া সেই সময়ে 
প্রচলিত ছিল । কিন্তু ১৭৬৯-৭* নে এই প্রকারের প্রশ্রয় বারবার প্রস্তাবিত 
হলেও সামান্য একটি-ছুটি বিচ্ছিন্ন ঘটন] ছাড়া কোথাও রূপায়িত হয়নি৷ বিভিন্ন 
প্রকারের দাতধা যোজনা পেশ করা হয়, কিন্ত এই পর্যায়ে বিলেতে প্রেরিত 
চিঠিপত্রে প্রয়োজনীয় কোনো রিলিফের ব্যবস্থার কোনো উল্লেখ নেই, এবং পরে 
দ্বেখা যাবে, স্থানীয় প্রচেষ্টাগুলি ছিল দুঃখজনক ভাবে অপধীগ্থ । এপ্রিল মাসে 
যৎসামান্য বসস্তকালীন ফলন তোলা হলো এবং মুসলিম অর্থমন্ত্রীর পরামর্শে 
পরিষদ পরবর্তাঁ বংসরের জন্তে জমির খাজনাক্স আরে? শতকর। দশটাকা যোগ 
করলেন ।২৮ 

কিন্তু ছুর্দখ! যে হারে বাড়তে থাকল তাতে সরকারি গণন। বিভ্রান্ত হয়ে 


ব্রিটিশ' শাসনের স্ুত্রপাতে দেশের অবস্থা ১৩ 


পড়ল ।২৯ বিস্ময়কর ও অতীব করুণ নীরবতার সাথে ছুঃখকষ্ট সা করার বাঙালি 
বৈশিষ্ট্য অবশেষে ভেঙ্গে পড়ল ; মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অবশেষে কেন্দ্রীয় 
সরকারের ঘুম ভাঙলো - চতুর্দিকে তখন সর্বব্যাপী ও প্রতিকারহীন অনাহার। 
অবশেষে তারা লিখলেন, “মৃত্যুহার, ভিক্ষাবৃত্তি বর্ণনাতীত. | একদা প্রাচুর্যময় 
পৃণিয়া প্রদেশে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি অধিবাসী মৃত এবং অন্থান্ত প্রান্তে 
একই দুর্দশা” ।৩০ 

সেই সময়ে স্তানীয প্রশাসনের দায়িত্বে পূর্বতন দেশীয় অফিসাররা থাকা 
সন্বেও সরকারের এই বিপধরয়ের প্রকৃত চেহারা বুঝতে অক্ষমতা আরো আশ্চর্ষ- 
জনক ।৩১ একজন মুসলমান রা্মন্ত্রীত২ সমস্ত অভ্যন্তরীণ সরকারি কাজকর্ম 
নিয়ন্ত্রণ করতেন; সার! প্রদেশ জুডে ছিল মধ্যন্বত্বভোগীর দল, প্রতিটি খামারে 
ছিল তাদের ণজর, এবং প্রতিটি ক্ষেতের শশ্ত নিয়ে তাদের চতুর হিসেব চলত ; 
গ্রামীণ বিচারালয়ে আনন ছিলেন দেশীয় বিচারকবৃন্দ ; এবং তখনো পুলিশ 
প্রশাসনের সর্বময় দায়িত্বে ছিল্‌ দেশীয় 'অফ্ারেরা । এই সকল লোকই এই 
দেশ, এর সক্ষমতা, গড ফলন, মোটামুটি প্রয়োজনীয় পরিমাণ, এইসব এত 
ভালোভাবে জানত, যা ৮চবম অধ্যবসায়ী কোনো ইংরেজ অফিসারেবও কখনো 
আয়ত্তাধীন ভয়ার নয় | বাস্তব অবস্থাকে আরে! খারাপ হিসেবে চিত্রিত করা 
তাদের স্বার্থের অন্ককুল ছিল ; কারণ দুর্দশী যত চরম, জমির খাজনা আদায়ের 
রুতিত্ব তত বেশি । প্রতিটি আলোচন! সভাতেই আনন বিপদাশংকা জনগণের 
দুঃখ-ছুর্শার এক অতিরঞ্জিত চিত্র তারা হাজির করত | কিন্তু সমস্যাটি যে 
রাজন্বের নয়, বরং মহা মারীর এই প্রত্যয় বিগত শীতকালে পরিষদের নাগাক়্ 
ঢোকে বলে মনে হয় না। এই আপাত আশ্চ্জনক ভুল ধারণার যুক্তিগ্রা্থ ব্যাখ্য। 
বর্তমান | 

ইতিহাসের আদিপর্ব হতে নি্নবঙ্গের অধিবাসীর] যেরূপ সংযমী, আত্মমগ্ন, 
বিদেশি মতামতে অবিশ্বাসী, তার সাথে অন্য কোনে! সভ্য জাতির তুলন। 
হয় নী । এই অনীহার কারণ পরে ব্যাখ্যা করা যাবে; কিন্তু বিগত অভিজ্ঞতা বা 
জনগণের বর্তমান অবস্থার সাথে পরিচিত কেউই এর ফলাফল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতে 
পারে ন1। স্থানীয় কর্মচারিরা যতই ভীতিপ্রদ রিপোর্ট লিখুক না কেন, বিরাজিত 
চয়ম আপাত প্রশান্তি তাদের আশংকাকে খণ্ডন করে । দুর্দশার যুক্তিগ্রাহ্থ বহিং- 
প্রকাশ প্রায়শই অনুপস্থিত ; এবং ১৭৭০ সনের মতো যখন প্রচুর লক্ষণ দেখাও 
যায় । সচরাচর তার বিপরীত লক্ষণেরও কোনো অভাব থাকে না! । ষে অবিচল 
স্থর্ধের সাথে বাঙালি বাচে, ছুর্ভাগা বা সৌভাগ্য তাতে কোনে! দাগ কাটতে পারে 
না। সে সম্পদে মৌন, বিপদে অবিচল | তার চারিত্রিক আবেগপ্রবণতা কঠিন 

ংযমে আবদ্ধ, তার দ্বণা দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু অব্যক্ত ;, তার কৃতজ্ঞত। বংশান্ক্রমিক । 
আক্র বজায় রাখার জন্তে আবেগের চরম প্রকাশ ঘটে পারিবারিক সম্পর্কে । 


রঃ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


এমনকি দ্লীনতম পরিবারেও বহিরাগতদের বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনের জন্ত্ে বহি- 
াটির একটি ঘর-বৈঠকখানা _নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু এর ওপারে অস্তঃপুরের 
সবকিছুই রহস্যাবৃত, প্রতিবেশীর স্ত্রী বা কন্তার প্রসঙ্গে মাধুলি শিষ্টাচার সম্মত প্রশ্ন 
করতে এমনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও সাহসী হয় না, ইয়োরোপীয় শিষ্টাচারে যা সামান্য 
পরিচিত জনদের কাছ হতে বরং প্রত্যাশিত । এই পারিবারিক গোপনীয়তা বজায় 
রাখ। যথেষ্ট মূল্য সাপেক্ষ ৷ ১৮৬৬ সনের ছুভিক্ষে দেখা যায় যে, মান্তগণ্য শ্রেণীর 
মহিলাদের নিকট কোনোপ্রকার সরকারি সহায়তা পৌছানো অসম্ভব, এবং বনু 
গ্রামীণ পরিবার নীরবে, ধীরে ধীরে, পপ্রতিবাদহীন, অনাহারম্ৃত্যু বরণ করে । 
১৭৭০ সনের সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে গণমড়ক অব্যাহত থাকে | রুষকরা 
গবাদি পণ্ড বিক্রি করে দেয়; বিক্রি করে কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, তারা বীজধান 
খেয়ে ফেলে; নিজেদের ছেলেমেয়েদের তার] বিক্রি করতে থাকে এবং তারপর 
তারও কোনো ক্রেতা পাওয়া যায় না ।৩৩ তার! গাছের পাতা, ক্ষেতের ঘাস খেতে 
থাকে ;১৩৪ এবং ১৭৭* সনের জুন মাসে দরবারে 'আবাসিক প্রতিনিধি (0২০91- 
৫617৮ ৪6 006 13010%7 ) শবভক্ষণের সত্যতা! সমর্থন করেন ।৩৫ তুভিক্ষ 
প্রপীড়িত, রোগগ্রস্ত হতভাগোর দল দিবারাত্রি বড় বড় নগরগুলি পূর্ণ করতে 
থাকল | বছরের প্রথমে মহামারীর প্রাঞ্ুভাব শুরু হয়েছে। মার্চ মাসে 
মুশিাবাদে গুটিবসম্ত দেখ! দিল, হানা দিল খোদ নবাবের প্রাসাঞ্ধে এবং নবাব 
সাইফুতের প্রাণহরণ করল ।৩৬ অর্ধমূতদের সাথে শবদেহের অবিন্তন্ত স্তপে পথ 
অবরূদ্ধ ; নিধিচারে কবর দিয়েও সমস্যার আশু স্ররাহ! হলো না; এমনকি 
প্রাচ্যের ঝাড়্দার হিসেবে খ্যাত শিয়াল-কুকুরের দলও সাফাইয়ের বিতৃষ্ণাকর 
কাজে বার্থ হলে! এবং অবশেষে পচাগল। শবদেহগুলি নাগরিকদের অস্তিত্ব বিপন্ন 
করে তুললো । 
হুভিক্ষের প্রারন্তে তরুণ এক প্রশাসক কলকাতায় অবতরণ করেন ; প্রাচ্যে 
যে কোনে! ব্রিটিশ প্রজার স্বপ্রশ্বরূপ সর্বোচ্চপদে তিনি পরবর্তীকালে আদীন হন । 
জন শোর, পরবতীকালে লর্ড টেইনমাউথ ছিলেন অসাধারণ সংলোক, এবং 
অতিরঞ্জনের প্রতি ছিল তার বিশেষ বিতৃষ্ণ! । ১৭৭ জনের ঘটনাবলী তার মনে 
বিশেষ রেখাপাত করে ; ঘটনাবহুল কর্মজীবন বা অস্বাভাবিক দীর্ঘ সক্রিয় জীবন 
সব্বেও সেই স্থৃতি অটুট থাকে । উচ্চপদে "আসীন থাকাকালীন অনটনের সামান্- 
তম পূর্বলক্ষণে তার অদ্ভুত সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া দেখা যেত, এবং দুর্ভিক্ষ 
মোকাবিলার আশায় তিনি বিশদ এক ব্যবস্থা কায়েম করেন । গণমৃত্যু জমিত যে 
বিপর্যয় আমরা বর্ণনা করছি, তাকে কেন্দ্র করেই তার সবচেয়ে এ্ত্তিহাসিক 
কীতির জন্ম ;৩+ এবং প্রার চল্লিশ বছর পরে প্রাচ্যে কর্মজীবনের বহু পরবর্তী 
ঘটনাবলী বিদ্ৃত হওয়া! সত্বেও ৯৭৭* সনের অবিশ্মরণীয় বিভীষিকা তাঁর কবিতায় 
ব্যক্ত হয়। যদিও বেসরকারি প্রত্যক্ষদর্শীর একমাত্র বর্ণনা ছন্দৌবদ্ধ কবিতায় 
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পাওয়া অন্থশোচনার বিষয়, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে জন শোরের কবিতা 
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এখনও টাটক। রয়েছে স্থৃতিতেঃ ভাসছে দৃশ্য নয়নের "পরে, 

দড়ি দড়ি সব শুকনে। শরীর, বিবর্ণ দেহ, চক্ষু কাটরে, 

চিল চিৎকারে জননী আকুল, এখানে ওখানে শিশুর গোঙানি, 

বুকভাঙ্গা ব্যথা, যন্ত্রণা নীল হতাশ বিলাপ চারিদিকে শুনি 

যত মৃত আর মৃত্যুগামীরা৷ জড়াজড়ি করে কী তালগোল, 

কানে আসে শুধু শ্গালের রব, মত্তলোলুপ গৃধিনীর বোল, 

দিনের আলোয় পথকুকুর দঙ্গল বেঁধে গর্জে বেড়ায়, 

শবদেহ নিয়ে অবাধ উত্সব, বিকট উল্লাসে চিড়ে খুঁড়ে খায়, 

চারিদিকে শুধু বিভীষিকা নাচে, স্তব্ধ লেখনী, মৌন কবি 

সময় গন্ডাবে স্মৃতির পরতে দগ.দগে রবে এই প্রেতছবি ॥৩৮ 
প্রাচীনকালে “মহামারী” এবং “হুতিক্ষ' কথাগুলি বে অর্থে ব্যবহৃত হতো, স্রীস্টীয় 
মানবিকতা ও আলে কপ্রা্থ শাসনপদ্ধতির ফলে আধুনিক শাসকবর্গ সে সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বাস্তবিক, দুডিক্ষ কথাটির অর্থ কি হতে পারে, বঙ্গদেশে সাম্প্রতিক 
বিপর্যয় তায় কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দিয়েছে ; কিন্তু বর্তমান ছুভিক্ষের চরমতম অবস্থার 
প্রত্যক্ষদর্শ স্থানীয় অফিসারেরাঁও পুরনো জমানার দু্ডিক্ষের ফলাফল কল্পনা 
করতে ব্যর্থ হবেন। যদি কেউ শোরের কবিতাকে অতিরপ্ত্িত বা আমার বর্ণনাকে 
অত্যুক্তি বলতে প্রলুন্ধ হন, তাই কয়েক শতাব্দী পূর্বে গৌঁড়ের বিপর্ধয়ের 
আক্ষরিক বর্ণনা তৎকালীন মুসলমান লেখকদের রচনা হতে উদধ্‌ত করছি ।৩৯ 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যুষে ১৭৭* জনের দুণ্ডিক্ষ যেমন এক আতংকজনক 
প্রেতমৃত্তির মতো দণ্ডায়মান, বাংলার মোগল সাম্রাজ্যে অন্তণতুক্তির বৎসরটি 
তেমনই এক বিপর্যয় দ্বার! চিহ্নিত _ এই বিপর্যয় এই হিন্দু রাজধানী কোনোদিন 


১৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


সমস্ত সরকারি ও অধিকাংশ সত্যসচেতন “লথকদের দ্বার] গৃহীত হয়েছে ।৫৫ এই 
হচ্ছে একক দুর্শার সমাহারের এমন এক প্রতীক যা ইতিহাসের ম্মরণাতীত 
কালের মধ্যে কোনে। ইয়োরোপীয় জাতিকে কখনো ভাবতে হয়নি । ছুণ্তিক্ষের কুড়ি 
বছর পরে মোট জনসংখ্যার হিসেব দ্রাড়ায় ২ কোটি ৪* লক্ষ হতে তিন কোটির 
মধ্যে ; এবং এক মরশুমের শশ্যহানি ও পরের বছরের অনটনের কারণে মাত্র নয় 
মাসের মধ্যে এককোর্টি লোকের জীবনহানি ঘটে _এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
ব্যতীত কোনো উপায় থাকে না। 

এদের মৃত্যুর জন্তে কে দারী, আজকের দিনে যে কোনো ইংরেজের মনে এই 
প্রশ্ন সবপ্রথম উদ্দিত হওয়া! স্বাভাবিক ; আমি যে সময়ের কথা লিখছি, সে কালে 
কি আমাদের স্বজাতীয়দের, কি ভারতীয়দের মনে এই গ্রশ্ন সর্বশেষে উদ্দিত হতো । 
১৭৭২ জন পর্যন্ত ব্রিটিশ জনসাধারণ বাংলাকে একটা বিশাল গুদামখান1 হিসাবে 
দেখত, যেখানে বেশ কিছু দুঃসাহসী ইংরেজ মোটা লাভে এবং বিশাল পরিসরে 
ব্যবস। চালাচ্ছে ।৫৬ বিপুল দেশীয় জনসংখ্য। সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল ঠিকই, 
এটাকে তারা একটা আকস্মিক পরিস্থিতি বলে বিবেচনা! করত এবং বর্তমানে 
আমরা নাটাল বা ব। প্রিয়েরি-লিয়নের আদিবাসীদের সম্পর্কে যে আগ্রহ বোধ 
করি. তার ঢেয়েও কম আগ্রহ তার? এ সম্বন্ধে বোধ করত । লক্ষ-লক্ষ ভারত- 
বাসীকে ব্রিটিশ জাতির সামনে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে তাদের জীবন স্পন্দন ও 
য্ত্রণাসহ উপস্থিত করা যে বাগ্মীর শিয়তি ছিল); এই বিপধয়ের অন্যুন চার বছর 
পূর্বে তিনি ওয়েনডোভারে আসীন হয়েছিলেন 7; একজন ব্রিটিশ 'অভিজাতের ব্যক্তি- 
গত সচিব হিসেবে তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকার পান এবং তখনে? পরযস্ত এক- 
জন আইরিশ সাহিত্যকার হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন । অন্যদিকে, ইঙ্গ- 
ভারতীয় সংবাদপত্র মহল ছার! প্রভাবিত ও পরিচালিত ক্ষুব্ধ গোষঠীটি বাতীত দেশীয় 
অন্য কোনে। মহলে এসব, ক্ষেত্রে এমনকি এত দেরিতেও এই দায়িত্বের প্রশ্নটি 
সম্ভবত উঠত না । জীবনহানি গৃহীত হতো! শশ্তছানির স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত 
পরিণাম হিসেবে । ফসল হয়নি, সুতরাং সাধারণ ও ন্যায়সংগত ঘটনা পরম্পরায় 
লোক মরেছে। 

কিন্ত বিয়োগাস্ত এই কাহিনী আজ জেনে কোনো ইংরেজ সন্তষ্ট হতে পারে 
না । এটাও জানা থাক যে, কলিকাতায় ইংরেজ 'পরিস? (17/811915 00০7011 ) 
এতে জন্তষ্ট ছিলেন না। প্রারস্তেই তার! শন্ত নিয়ে মজুতদারি ও একচেটিয়া 
ব্যবসার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন এবং এই রায় যাতে সম্যক গুরুত্ব পায়, 
তাঁর জন্যে যথেষ্ট চেষ্ট! করেন 1৫৭ এই পদক্ষেপের প্রকৃত মুলা সম্পর্কে পরে 
আমায় বলতে হবে ; কিস্তু এর উদ্গাঁতারা যে সচেতনভাবেই এই রোগের 
দাওয়াই হিসেবে এইগুলি গ্রহণ করেন তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে । ভারা শস্ত 
রফতানির ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং এইভাবে প্রদেশের সামান্য 


ব্রিটিশ শাসনের স্থত্রপাতে দেশের অবস্থা ১৪৯ 


অজুতকে নিজেদের বিবেচনামতো যথাসাধ্য কাজে লাগাতে চেষ্টা কারন । বেসর- 
কারি সাহায্য ও চাউল আমদানির কথাও অনুরূপভাবে উল্লেখ করা আছে । 
'কিন্তু এইসব ব্যবস্থাই গৃহীত হয় শোচনীয় ভাবে অপ্রতুল মাত্রায় । মাসে বিশ- 
হাজার লোক মারা যাচ্ছে যে জেলায়, তার প্রাপ্য কোট! ছিল মাত্র একশত 
পঞ্চাশটি টাক1। চার লক্ষ উপবাসী মানুষের জন্তে এক প্রাদেশিক পরিষদ গভীর 
বিবেচনার পর মত্তান্ভবতার সাথে প্রতিদিন অনুদান হিসেবে দশ শিলিং মূলোর 
চাউল অনুমোদিত করেন ;৫৮ এবং “অর্ধেক কষক ও প্রজ। উপবাসে মারা যাবে, 
এই সতর্কবাণী সত্তেও, পরিষদ তিন কোটি মানুষের ছয় মাস সিবাহের জন্যে 
কোম্পানির অনুদান ধার্য করেন ৪ হাজার পউওড ।৫৯ 

অতিরিক্ত যে কোনে। ব্যয়ভার দেশীয় রাজাদের বহন করতে হবে, তাঁরা এই 
শর্ত আরোপ করেন | দেশী অভিজাতরা তাদের সাধ্যান্ুযায়ী কর্তব্য পালন 
করেন বলেই মনে হয় ।৬০ কোম্পানির ৪* হাজার পাউণ্ডের সাথে তারা ৪,৭০০ 
পাউগড যোগ করেন এবং তাদের উপরই অতিরিক্ত যে কোনে! ব্যয়ভার নির্বাহের 
দায়িত্ব স্তন্ত হয়। কিন্তু বিপধয়ের মুখে এই সমগ্র অর্থ ই সম্পূর্ণ অপ্রতুল প্রমাণিত 
হয় এবং কোবাধ্যক্ষরা সচেতশ হবার আগেই, শশ্ আমদানির জন্তো ১৫ হাজার 
পাউণ্ড এবং বীরভূম সহ অন্ান্ত সীমান্ত জেলাগুলিতে অতিরিক্ত আরো ৩৯১০০ 
পাউগ্ড ব্যয়িত হয় ।৬১ অতিরিক্ত এই খরচের চরম বিশৃংখল1 ও বহু অভিযোগ, 
পাণ্ট। অভিযোগ আসে এবং সরকারি সহায়তার পরিমাণ নিণয় কর! সুকঠিন 
হয়ে পড়ে । কিন্কু একদিকে, দেশীয় রাজন্যবর্গ অতিরিক্ত দায়ভার গ্রহণে স্বীকৃত 
হয়েছেন ; অন্যদিকে দেশীয় রাজারা ইতিমধ্যে বিশাল অর্থদান করেছেন বিবেচন! 
করে, গোপন কমিটি (5০০:56 0022016665 ) তাদের উপর 'আরো ভার অর্পণ 
না করতে সুপারিশ করেন; এবং পরিশেষে আশ্বস্ত করা হয় যে, কোম্পানির. 
তহবিল হতে ৬ হ[জার পাউণু ব্যগ়িত হয়েছে ।৬২ পশ্চিমের জেলাগুলিতে যে 
৩০০ পাউগু ব্যগ়িত হয় তা এর অতিরিক্ত ধরে নিলেও, যখন সরকারি সাহায্য 
প্রচেষ্টা স্ম্বদ্ধে জানার জন্যে পরিচালক সভা চাপ দেন, পরিষদ সর্বলাকুল্যে » 
'হাজার পাউও খরচ দেখাতে পারেন | তিন কোটি মানুষের জন্তে -যাদের প্রতি 
ষোল জনে ছয়জন মার! যাবার সত্যতা সরকারিভাবে স্বীকৃত ।৬৩ 

দান হিসেবে বিতরিত ও শশ্ত আমদাশির জন্যে নির্ধারিত টাকার সর্বমোট 
যোগফল এই সামান্য টাক1। বাস্তবিক শশ্য আমদানির ক্ষেত্রে যে দুর্ণাতি ও 
হদয়হীনতার চিত্র প্রকাশিত হয়, তাতে সরকার অনুমোদিত নামমাত্র এই সামান্ত 
ভাতাও প্রকৃত নির্ধাতিতদের হাতে যায় কিন1 সে সম্বন্ধে সন্দেহের 'অবকাশ 
আছে। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্তে শশ্ত নিয়ে লিপ্ত থাকার ব্যাপারে সমগ্র প্রশাসন 
অভিযুক্ত হয়। অপরাধীদের নাম দাবি করে পরিচালক সভা বুথাই একের পর 
এক পত্রে রোষ প্রকাশ করেন । সন্তোষজনক কোনে প্রকার তান্ত কখনে। কর! 


২০ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


হয়নি ) মঞজিমাফিক দামে কৃষকদের স্বল্প সঞ্চয় কেড়ে নেওয়া, অন্য প্রদেশ হতে: 
আমদানিকৃত শন্ত বোঝাই নৌকা থামিয়ে জোর করে খালি করা এবং পরবর্তী 
বৎসরের জন্তে প্রয়োজনীয় বীজ ধান বিক্রি করতে রায়তদের বাধ্য করা -এ সকল 
অভিযোগেই শাসকবর্গের দেশীয় অন্ুচরেরা' আজও অভিযুক্ত ।৬৪ সরকারি কাজে 
নিয়োজিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেই অপরাধীর রয়েছে, পরিচালক সভার এই 
সন্দেহ প্রকাশ মোটেও অমূলক নয়; এবং অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই অপরাধে 
লিপ্ত থাকার দায়ে একমাত্র যে উচ্চপদাধিকারীর বিচার হয়, তিনি হলেন দেশীয় 
অর্থমন্ত্রী, ধিনি ইংরেজ প্রশাসনের ছুনীতি প্রকাশে অটল ছিলেন । বলে রাখা 
ভালে! যে তিনি বেকন্ুর মুক্তিলাঁভ করেন ।৬৫ 

এছাড়া অন্যসব ত্রাণকার্ধ হিসাবে উপদ্রত এলাকা হতে সৈম্তাপসরণ ও 
রাজন্ব হ্রাস প্রস্তাবিত হয়। বিলেত হতে প্রাপ্ত সাধারণ আদেশের অজুহাতে 
প্রথম ব্যবস্থাটি রূপায়িত হয় ন- শক্তিশালী প্রশাসনের এরকম এক অসাধারণ 
দুর্বংসরে সাধারণ আদেশ সাময়িকভাবে বাতিল করার কথা'। উত্তপ্ত আব- 
হাওয়াকেও অতিরপ্রিত করে দেখানো হয় এবং এইরকম পরিবর্তনের ফলে 
রাজনৈতিক বিপদের ভিত্তিহীন আশংক প্রকাশ করা হয়, অবশ্ঠ ছুক্তিক্ষ প্রগীড়িত 
এক অঞ্চল হতে অন্ত অঞ্চলে সৈম্যদলের কুচকাওয়াজ চলে এবং রাজার কাছে 
চিত্রিত কর! হয় যে, তারই সুবিধার জন্যে এইট1 করা হচ্ছে ; ্ুতরাং ছু্তিক্ষের 
প্রান্তে ইংরেজ প্রশাসন সেনাবাহিনীর জন্যে যথেষ্ট শশ্ট মজুত তো করেই না, বরং 
কষকর। অভিযোগ করে যে, তাদের বীচার শেষ সম্বলটুকু সামরিক বাহিনী ছিনিয়ে 
নেয় ।৬৬ ভূমিরাজন্ন হ্রাস ও রুষকদের অগ্রিম দাদনের জন্যে স্থানীয় কর্মচারির 
ক্রমাগত আবেদন করলেও, তার বাস্তব কোনে। ফলাফল লক্ষিত হয় না। যে 
বছরে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগ এবং কৃষক সমাজের শতকরা ৫* ভাগ 
ধ্বংস হয়, সে বছরে জমির খাজনা শতকরা পাচ-ভাগও কমে না, আবার 
আগামী বছরের € ১৭৭০-৭১ ) জন্তে আরে! শতকর। দশ ভাগ বাড়ানো হয় ।৬৭ 
উড়িস্তার সাম্প্রতিক ছুভিক্ষের সময়ে বঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টার সাথে যারা পরিচিত, 
৯৭৭০ সনে ত্রাণ ব্যবস্থার বিবরণ তার্দের কাছে অমানবিক রূপে অপ্রতুল মনে 
হবে। কিন্ত এইসব ব্যবস্থাদি গ্রহণের সুফল বা এইসবের অন্কুপস্থিতির কুফলকে, 
বাড়িয়ে দেখা অন্বন্দে সতর্ক থাকা উচিত। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও যাঁন- 
বাহনহীন তৎকালীন বাংল! ব1 বর্তমান উড়িম্যার মতো! দেশে দু্তিক্ষ শুরু হয়ে 
যাবার পর মানবিক কোনো প্রচেষ্টাই বিশেষ ফলপ্রস্থ হয় না। বাংলা প্রবাদ 
অন্গসারে বলা যায়, এ যেন গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া ।৬৮ এইসব 
প্রচেষ্টাই অপ্রতুল প্রমাণিত হয়েছে এবং হবে ; এবং যে পরিমাণে জনগণের অনড় 
মনোযোগ এতে শিবদ্ধ থাকবে, সেই পরিমাণে এই অপ্রতুলতা৷ ভঙ্লাধহ প্রতীয়- 
মান হবে। ছুভিক্ষ কথাটি ভারতীয় বোধে যে বিভীষিকার গ্োতক, সেই প্রকারের: 


ব্রিটিশ শাসনের স্থত্রপাতে দেশের অবস্থা ২১ 


দুর্ভিক্ষ উত্তরখণ্ডে ( 10 71831050705 ) বিগত একশত বৎসরে তিনবার 
এসেছে । ১৭৭* সনে ইংরেজ সরকারের এই দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল খুব সীমিত, 
অধিবাসীদের সম্বন্ধে আরো! কম। তবু, অতিরঞ্জনের প্রচেষ্টা৬৯ সত্বেও, নির্জল' 
সত্য আকারে যা ছিল যথেষ্ট ছুঃখজনক, সেই ত্রাণ. সহায়তার মাত্র! সগ্বন্ধে 
কলিকাতাস্থ পরিদকে বিন্দুমাত্র ভংসনার সম্মুখীন হতে হয় না.।৭* ১৮৩৭-৩৮ 
সনে সরকারি প্রচেষ্টা আরো প্রসারিত হয় ঠিকই, কিন্তু সেটা হয় ইঙ্গ-ভারতীয় 
সংবাদপত্রগুলির পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকার ফলে এবং সরকারও এই 
ব্যাপারে দুর্বল পরিচালন! বরদাস্ত করত না1।৭১ তৎকালীন বাংলায় ব্রিটিশ 
জনমত বলতে বোঝাত ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজ ও তার মুখপত্রগুলির ধ্যানধারণ! ; 
কিন্তু এদেশে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ শাসন গুরু হওয়ার পরে ইংল্যাণ্ডের জনমত 
তার বিশাল উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । এবং বজ- 
দেশে ইংরেজকত প্রশংসা বা নিন্দা আর ভারতে বসবাসকারী আমাদের 
স্বদেশীয় এক ক্ষুদ্রগোষ্ী কত প্রশংসা ব। নিন্দা থাকে না, তা ইংরেজ জাতির বক্তবা 
হয়ে ঈীভায় | তাই.. ১৮৬৬ সনে যে মাত্রায় ও উৎসাহের সাথে সরকারি প্রচেষ্টা 
নেওয়া হয় তা অভূতপূর্ব হলেও, এই প্রচেষ্টার অপ্রতুলতা ইঙ্গ-ভারতীয় মহল 
ছাড়াও সমগ্র ইংরেজ জনসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত হয়। 

এই সমীক্ষ! ভারতীয় প্রশাসকদের পক্ষে কখনো কখনো বিরক্তিকর এমনকি 
বিরলপ্রায় ক্ষেত্রে অন্যায় হলেও, এব স্থফল সাম্প্রতিক ছুণ্ডিক্ষের ইতিহাসে 
সহজেই চোখে পড়ে । ১৭৭* জনের বিপর্যয়ের সাথে এর সাদৃশ্য বহু ক্ষেত্রে 
লক্ষণীয় । উভয় ক্ষেত্রেই, ঘাটতির আগু কারণ শরৎকালীন বর্ষণে অকাল বিরতি, 
ফলে হৈমন্তিক আউশ ফলনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং পরে বসম্তকালীন শস্তের 
- আংশিক হানি । উভয় ক্ষেত্রেই, দুর্ডোগ অনাহারের পধায়ে ন। যাওয়া! পর্যস্ত 
বিপর্যয়ের প্রকৃত চরিত্র সম্পূর্ণরূপে উপলব.ধি করতে বা মোকাবিলা করতে সরকার 
বার্থ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বিপর্যয়ের স্থচনায় এই প্রদেশে গড় সাধারণ শশ্ত মুত 
কম ছিল; এবং উভয় ক্ষেত্রেই শরৎকালীন পর্যাপ্ত ফলন সাময়িক উপশম আনে 
এবং পরবর্তী ডিসেম্বরের ফসল দুভিক্ষে সমান্তি টানে, এমনকি সর্বোচ্চ মূল্য- 
মানের ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্য বজায় থাকে: প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে চাউলের 
মূল্য থাকে পাউগু প্রতি দুই পেনি, বিশেষ কোনো কোনে ক্ষেত্রে চার পেনি। 
এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বাজারে কোনো শল্ত না থাকার কারণে এবং মুদ্রার বিনিময় 
যোগ্যতা সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার ফলে, উদ্ধৃত যূল্যমান বিচ্ছিন্ন কিছু-কিছু স্থানে খুব 
সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে নামে মাত্র বজায় ছিল।+২ উভয় ক্ষেত্রেই জনসাধারণ 
নীরবে সবকিছু শেষদিন পর্যন্ত সহা করে;- বীরত্বপূর্ণ এই সহিষুতাকে ভিন্ন 
মানসিকতার ব ভিন্ন প্রকারের জাতির পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে ওদাসীন্ত হিসাবে 
ভুল করা স্বাভাবিক। কিন্ত এই তুক্তভোগীদের সাথে ধারা ছিলেন, তারা একে 


২২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


সাধারণভাবে সন্মানষোগ্য গুণাবলীর অন্ততম হিসেবে চিহ্নিত না করে পারবেন 
না।?৩ 

কিন্তু সাদৃশ্যের এইখানেই ইতি। ১৭৭০ জনে সরকার শশ্তের একচেটিয়া 
কারবার নিষিদ্ধ করার নামে মূল্যমানের স্বাভাবিক বুদ্ধি রোধ করেন । প্রদেশে' 
যে পরিমাণ শশ্ত ছিল, তা দিয়ে নয়মান অতিবাহিত করার কথা । ব্যক্তিগত 
উদ্যোগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে, পরবর্তীকালে ঘাটতির সময় বৃহত্বর 
লাভের আশায় ফসল তোলার সময় সহজলভ্য শস্য সংগৃহীত হতো ৷ ফলে তৎ- 
ক্ষণাৎ মূল্যবৃদ্ধি ঘটত এবং অভাবের একেবারে স্ুচন! হতেই জনসাধারণ চাহিদা 
কমাতে বাধ্য হতো । এইভাবে সাধারণ মজুত রক্ষিত হতো এবং শেষ ছয় 
মাসে অতিরিক্ত চাপের বদলে পুরো৷ নয়মাস ব্যাপী পর্যায়ে এইটা সমভাবে বন্টিত 
হতো! | শস্যের দাম ১৮৬৫-৬৬ সনের মতো! একলাফে পাউগু প্রতি সাড়ে-তিন 
পেনিতে ওঠে না, বরং ছুণ্টিক্ষের প্রাথমিক মাসগুলিতে তিন ফার্দিং দাম অব্যাহত 
থাকে ।9৪ পরবর্তী মাসগুলিতে এইটা ছুই পেনি ও বিশেষ অঞ্চলে ৪ পেনি 
পর্যন্ত ওঠে । ১৮৬৩ সনে সরকার এইটি উপলব্ধি করেন | তাই ব্যক্তিগত 
কারবারগুলিতে মঞ্জি মাফিক হস্তক্ষেপ দ্বারা হতোতসাহ করার বদলে সরকার 
একমাত্র উপায় হিসেবে ব্যক্তিগত উদ্ঘোগগুলিকে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ 
করেন। ১৭৭* জনে যে কোনো! সন্থাস্ত ব্যক্তি শঞ্ডের কারবার হতে শতহস্ত দূরে 
থাকতেন ; মজুত ছাড়া কারবার অসম্ভব ছিল; আইনভঙ্গ না করে ম্জুত করা 
অসম্ভব হিল । ১৮৬৬ সনে বিপুল সংখ্যক সস্থান্ত ব্যক্তিবৃন্দ এই ব্যবসায়ে লিপু 
হন ; সরকার প্রতিটি জেলার সাপ্তাহিক দরের হিসাব প্রকাশ করায় শস্য চালান 
সহজ ও নিরাপদ হয়। কোথায় শন্ত স্থুলভে ক্রয় করণ যাবে, কোথায়ই বা তা 
সবচেয়ে চড়া দরে বিক্রয় করা যাবে পরত্যেকের তা জান! ছিল, এবং এই 
ভাবে সবচেয়ে সহজে প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্ত দিতে সমর্থ জেলাগুলি হতে যেখানে 
প্রয়োজন সর্বাধিক, সেখানে শন্ত নিয়ে আসা হতো । এর ফলে গ্রগীড়িত অঞ্চলে 
যতদূর সম্ভব মুল্যের সমতা অঞ্জিত তো হয়ই, উপরস্ত নিয়বঙ্গে চড়া দরের প্রচারে 
উত্তরের প্রদেশগুলি হতে জলপথে প্রেরিত বিশাল পরিমাণ শস্তও যুক্ত হয়, এবং 
নদীপথে আনীত বিপুল এই শন্তসম্ভারের স্থানসংকুলানে এমনকি প্রধানতম 
বাবসায় স্থলও অক্ষম হয় । রেলপথ, জলপথ এবং রাজপথগুলিব সক্রিয় কর্তব্য 
সম্পাদনের ফলে দেশের সর্বত্র হতে ধানচাল প্রপীড়িত জেলাগুলিতে অবিশ্রান্ত 
আমতে থাকে। 

ভারতে ইংরেজি সংবাদপত্র মহলের সহায়তা ও পরামর্শ ছাড়া সরকার এই 
পথগ্রহণ করতেন কিনা বলা সম্ভব নয় ; এই কথা সুনিশ্চিত যে, একেবারে 
প্রারস্তেই সংবাদপত্রমহল সরকারকে এইপথ গ্রহণের জন্যে সনির্বন্ধ অন্থরোধ 


ব্রিটিশ শাসনের সুত্রপাতে দেশের অবস্থা ২৩ 


জানায়। এইটাও সমভাবে নিশ্চিত যে, নিক্নবঙ্গের যে জেলাগুলিতে একশ্রেণীর 
বেসরকারি ইংরেজদের বসবাস ছিল এবং পরিণামে যাদের উপর ইংরেজ জনমত 
প্রযুক্ত হয়, সেইখানে এই ব্যবস্থাগুলি উচ্চপাঁফল্য লাভ করে ৷ যেইখানেই ইংরেজ 
বাগিচামালিক ব! ব্যবসায়ী যায়, সেইখানেই রাস্তা, রেল বা! খালগুলি নিশ্চিতরূপে 
তাদের অনুসরণ করে; এবং যেইখানেই যানবাহনের এই সুবিধা থাকে, সেইখানেই 
শশ্যের সাধারণ মজুতের প্রয়োজনীয় বণ্টনের ফলে ঘাটতি কখনো ছু্িক্ষে পরিণত 
হতে পারে না।৫ কিন্তু দুর্তাগতক্রমে বাংলার একপ্রান্তে বেসরকারি কোনে 
ইংরেজের যাতায়াত নেই । আস্তযোগাযোগ যাদের প্রথম দাবি,সেই ইংরেজ বণিক 
সম্প্রদায় অনুপস্থিত থাকার ফলে সাধারণভাবে উড়িস্তা নামে পরিচিত দক্ষিণ- 
পশ্চিমের জেলাগুলিতে আন্তর্ষযোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব কখনো ব্যক্ত হয়নি । এই 
অঞ্চল ভৌগোলিক বা এঁতিহাসিকভাবে প্রদেশের বাকি অংশের সাথে অঙ্গীভূত নয় 
এবং একে এঝ্যবদ্ধ করার কোনে প্রচেষ্টাও হয়নি ।৭৬ প্রাপ্ধ অতীত রেকর্ড 
অন্থসারে, প্ররোজনের অতিরিক্ত শশ্ব উড়িস্যা উত্পন্ন করে 1৭৭ এই প্রদেশ শস্ 
আমদানি করে না.'বরং রফতানি করে, অন্টিরিক্ত শশ্ত সমুদ্রপথে চালান যায়, 
স্থলপথে নিম্নবঙ্গের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনও হয় না, ইচ্ছাও নেই | ঘাটতির 
প্রাথমিক মাসগুলিতে প্রদেশের বাঁকি অ*শের মতো! এই অঞ্চলের দুর্ভোগের কথাও 
বিদিত ছিল; কিন্তু অন্যান্য জেল! অপেক্ষা উড়িষ্তার শশ্তহানির অনুপাত যে বেশি 
সে বিষয়ে জনসাধারণ বা সরকার কেউই সচেতন ছিল ন1,9৮ এবং শস্তের সাধারণ 
প্রাচূর্ধের উপর নির্ভর করে দেশীয় বণিক সম্প্রদায় রফতাশির পবিমাণ হ্রাস করলেও 
আমদানির কোনে প্রয়োজন অনুভব করে না ।৭৯ কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি 
নাগ।দ উড়িষ্যার অবস্থার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়তে শুক করল | আসল কথা এই যে, 
প্রদেশের বাকি অংশে ফলনের বার্থতা পুরণের জন্যে বিপুল আমদানি ও বণ্টন 
কথনে। উড়িগ্তায় আসেনি । যে জেলাগুলি সর্বদা বিপুল পরিমাণে রফতানি করেছে 
এবং প্রদেশের বাকি অংশ এক বৎসর কালীন ছুশ্ডিক্ষের মোকাবিলার জন্তে প্রস্ততি 
শুরু করার অনেক পরেও ১৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের এই পণ্য রফতানি করেছে, সেই 
খানে এব দীর্ঘ সমুদ্রপথে শস্য বহন কর! লাভজনক হবে এইটা কেউ সন্দেহও করে- 
নি। অবশেষে যখন মার্চ মাসে বোঝ! গেল যে উড়িস্যা ধানচাল শূন্য, তখন আম- 
দানি বা রফতানি ছুইই সমভাবে অসম্ভব । দক্ষিণপ-শ্চিম মৌন্ুমি বায়ুজনিত বর্ষা 
শুরু হয়েছে। সাধারণভাবে সামান্য সময়ের জন্তে ব্যবহারযোগ্য উড়িষ্যার বন্ধরগুলি 
অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে ।- স্থলপথে একমাত্র রাস্তা উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহের জন্টে 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, এবং হতভাগ্য জন্সমুদয় “খা্শুন্য জাহাজের যাত্রীর্দের মতো” 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিজেদের আবিষ্কার করল ।৮* 

১৭৭০ সনে ঠিক একই অবস্থায় সমগ্র নিম্নবঙ্গ প্রদেশ পড়ে । সরকার ব্যক্তি- 
শত কারবারিদের বাধা না দিলেও, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে বণ্টন 


২৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


বাবস্থা অসম্ভব ছিল । একই কারণে উপযুক্ত মাত্রায় আমদানিও সম্ভব ছিল ন1। 
একটি মাত্র তথ্যই প্রতিটি জেলার বিচ্ছিন্নতা প্রকট করতে যথেষ্ট | আমাদের বার- 
বার বলা হয়েছে যে, বাংসরিক ফলনের প্রাচুর্য রাজন্বের ক্ষেত্রে খারাপ ফলনের 
মতোই সমান বিপর্ধযয়কর ; কারণ'বিশাল পরিমাণ ফল বাজারে বহন করে নিয়ে 
যাবার জন্তে পরিবহন খরচেই প্রাপ্ত মূল্যের অনেকাংশ ব্যয়িত হয়।৮১ ব্স্তত, 
আন্তর্ধোগাধোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার ফলে আমদানি সম্ভব হলেও সেই সময়ে 
প্রদেশে খাগ্ঠের বিনিময়ে দেবার মতে। টাকা ছিল না। বিভিন্ন বিভাগে ছিল ভিন্ন 
ভিন্ন যুদ্রাব্যবস্থাঃ যা আবার খুব ক্ষতিকারক বিনিময় স্বীকার না করলে ছিল 
সর্বত্রই অচলপ্রায় ।৮২ শুধু তাই নয়, এর ওপরে সেই ছূর্তাগ্যের বছরে বাংলার 
সমস্ত মুদ্র! নিঃশেষিভ হয়ে পড়ে । রেকর্ডদমূহেৰ পাওুলিপিতে মুদ্রাবাবস্থার গলদ 
সম্বন্ধে অভিযোগ এত অসংখ্য যে, এর দ্বারা স্থৃচিত জনগণের দুর্ভোগ সম্বন্ধে 
পাঠকের ধারণা অস্পষ্ট হয়ে পডে। ১৭৬৯-৭০ সনে অবস্থা চরমে ওঠে মনে 
হয় । ১৭৬৯ সনের সেপ্টেম্বরে ট্রেজারিতে মোট অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৪৮২ 
পাউওড এবং কোম্পানির কোষাগারে সমগ্র সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪,৬৭৯ 
পাউড।৮৩ বিনিয়োগের জন্য প্রচলিত অগ্রিম দাঁদন দিতে প্রয়োজনীয় রোপ্য- 
মুদ্রা সংগ্রহে কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা ব্যর্থ হয়; খণ পরিশোধে সমর্থ 
ব্ক্তিরাও মুদ্রার অভাবে খণশোধে অক্ষম হচ্ছে দেখে ব্যক্তিগত কারবাররাও 
কোনো প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন করতে অস্বীরুত হয় এবং ব্যবসা অচল হয়ে 
পড়ে 1৮৪ দুর্ডিক্ষের গ্রারস্তে এই ছিল অবস্থা; অন্ভিম পর্যায়ে অবস্থা,যেখানে সম্ভব, 
আরো খারাপ হয়। ১৭৭ সনের আগস্ট মাসে, পরিষদ মান্্রাজে বিনিয়োগের 
জন্টে প্রচলিত সরবরাহে যথেষ্ট ইচ্ছুক থাকা সত্তেও, স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, 
প্রেরণ করার মতো মুদ্রা তাদের কাছে নেই 1৮৫ 

আমদানি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি আরো পরিতাপের বিষয় হওয়ার কারণ 
সন্নিহিত জেলাগুলি সহজেই শস্য সরবরাহ করতে পাঁরত। সীমিত কিছু এলাকা 
ছাড়া দক্ষিণ-পর্বে ভালো ফদল হয় ; এবং আমাদের আখাস দেওয়া হয়েছে যে, 
দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার এই অঞ্চল হতে রফতানি হয়েছে এবং তার জন্যে পরিণামে 
কোনো ঘাটতির অভিযোগ হয়নি 1৮৬ উত্তর-পশ্চিমের জেলাগুলিকেও প্রাথমিক- 
ভাবে সমান ভাগ্যবান মনে হয়েছিল, এবং বিহারের তত্বাবধায়কের বিলাপের 
জবাবে কেন্দ্রীয় কমিটি তিক্ত মন্তব্য করেন : “যেখানে আপনার প্রতিবেশীরা 
প্রায় প্রাচূ্যয় এক মরগুমের সৌভাগা ভোগ করছে, সেখানে আপনি ঘাটতি 
আর দুণ্তিক্ষের ভোগান্তি ভোগ করছেন, এই চিত্র একট! অগ্রীতিকর বৈপরীত্য 
প্রদর্শন করছে এবং ইংরেজরুত নীতির প্রতি আস্থাতে আঘাত করছে ।”৮৭ বস্তত 
বিগত শতাববীতে দু্ডিক্ষ যতই স্থানীয় হোক-না কেন, ফলাফল সমভাবে কিপধক্স- 
কর ছিল | ১৭৮০ এবং ১৭৮১ সনে উত্তর-পুর্ব বাংলার একটি জেলা শ্রীহট্টে 
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অস্বাভাবিক প্রাচুর্য ফসল হয়, কিন্তু পরবর্তাঁ বছরে স্থানীয় প্লাবনের ফলে 
শশ্যহানি ঘটে এবং জলযানের সহায়তায় আমদানির সুবিধা থাকা সত্বেও জন- 
সমুধায়ের এক-তৃতীয়াংশ মারা যায় । ১৭৮৪ সনে একই ঘটনা ঘটে এবং গবাদি 
পশুর দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয় ।৮৮ 

১৮৮৬ সনে ইয়োরোপের সাথে ব্যাপক ব্যবসায়ের অস্তিত্বের ফলে উড়িস্তা 
বার্দে বাকি বাংলার অন্যান্য প্রদেশ হতে প্রয়োজনীয় অন্তান্ত খাদাদ্রব্য ক্রয়ে সমর্থ 
হয়। শম্ত আমদানি ছিল পুঁজির জন্যে এক লাভজনক বিনিয়োগ, এবং প্রচুর 
মাত্রায় পুজি এই খাতে প্রবাহিত হয়! একটি মাত্র প্রদেশের ঘাটতি পূরণের জন্টযে 
সমগ্র উত্তর-ভারতের শশ্যদস্তার বলপুর্বক আনা হয়, এইভাবে অবশ্স্ভাবী 
দুর্ভোগকে হ্রাস করে সর্বনিয় কর! হয় এবং বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অঞ্চলে, নিশ্চিতরূপে 
পরিতাপজনক ভাবে বিপুল হলেও, সাধারণভাবে জীবনহানি প্রতিরোধ করা হয়, 
কোনে অঞ্চলেই তা! গণমৃত্যুর পর্যায়ে ওঠে না । 

ছুতিক্ষের বিষয়টি ছাড়ার আগে আমি, যা এর তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে 
পদ্ধতিতে একে প্রতিরোধ কর] যায়-এই ব্যাপার ছুটো ব্যাখ্যা করতে চাই। 
ভারতবর্ষে ছুতিক্ষের কারণ হলো শশ্যহানির ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিক ঘাটতি । ষে 
অন্থপাতে শস্তহানি ঘটে, সেই অনুপাতে ছুতিক্ষের তীব্রতা বাড়ে বা কমে। 
প্লাবনের ফলেও সাময়িক ঘাটতি হতে পারে, কিন্তু নিচু জমির এলাকার ক্ষতি 
সচরাচর পূরণ হয়ে যায় উচু জমির উত্তরকালীন প্রাচুষে | অন্তদিকে, ডিসেম্বরের 
ফসল নষ্ট করার মতো যথেষ্ট তীব্র অনাবৃষ্টির ফলশ্রুতি দুভিক্ষ । অবশ্ঠ, দুর্ভিক্ষের 
প্রভাব বোঝা যায় মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা এবং এইটা ছু্িক্ষের বাস্তব ফলাফলের ওপর 
নির্ভর করে। দেশীয় রাজত্বের আমলে এবং ১৭৭০ সনে গ্রশাসনে কোম্পানির 
প্রথম প্রচেষ্টার আমলে ছশ্ডিক্ষের প্রকৃত প্রকোপ প্রাকৃতিক ঘাটতির সাথে সমান্গু- 
পাতিক ছিল৷ শরশ্য নষ্ট হলে লোক মারা যায় : প্রকৃত চাপ স্বাভাবিক ঘাটতির 
অন্থুপাত অন্থলারী ছিল এবং স্বাভাবিক ঘাটতি. একই ভাবে ছিল প্রকৃত চাপের 
অন্ুগারী। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সমগ্র প্রবণতা হলো মধ্যবর্তাঁ বিভিন্ন গ্রভাব- 
গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ করা, যার ফলে প্রকৃত প্রভাবের সাথে স্বাভাবিক ঘাটতির 
সম্পর্কটি কম নিশ্চিত ও কম প্রত্যক্ষ হয় এবং অবশেষে এরদা পরস্পর পরিবর্তন- 
যোগ পদ ছুইটির' মধ্যে কোনে] সম্পর্কই থাকে না। ভারতবর্ষে বিগত পঞ্চাশ 
বখসরে যে এইটাই হয়েছে, তা৷ পরবর্তাঁ উদাহরণ ছুইটিতে বোঝা যায় । 

এঁ সময়ে বাংলার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে দুইবার প্রচণ্ড খরা নামে। 
উভয়ক্ষেত্রেই শশ্তহানির অনুপাত একই মনে হয় এবং সরকারি হিলাবমতে, 
স্বাভাবিক ঘাটতিও প্রায় সমান ।৮৯ প্রথমটি ঘটে ১৮৩৮ সনে এবং দ্বিতীয়টি 
১৮৬০-৬১ সনে । ১৮৩৭ সনে ভারতবর্ষ ছিধাহীনভাবে ইয়োরোপীয় উদ্যোগের 


২৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


সামনাসামনি হওয়ার মুখে, কিন্তু তখনে] পরিবর্তন ঘটেনি । রেলপথ হয়নি ; রাস্তা 
ও জলপথের সংখ্যা আওরঙ্গজেবের আমল হতে প্রায় বাড়েনি ; বেসরকারি 
ইংরেজদের প্রভাব এবং এর ফলশ্রতিতে পরিবহনের সুবিধা নগরগুলির 
একেবারে সন্নিহিত এলাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল ; এবং বর্তমান বাংলার বাণিজ্যিক 
অর্থনীতিতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে উদ্বত্ত পুঁজির বিপুল সম্ভার সতত বিনিয়োগের 
যোগ সন্ধানে ব্যগ্র, তা তণনো৷ বিকশিত হয়নি । সংক্ষেপে, আধুনিক সভ্যতা 
স্বাভাবিক ঘাটতি ও তার প্রভাবের মাঝে যে বাধ গড়ে তোলে, তা তখনো 
নিখিত হয়নি এনং অনাহারের প্রাচীন একঘেয়ে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে । 
সরকারের প্রচেষ্টা সব্বেও এবং সেই সময় অসাধারণ মানবতাবোধ সম্পন্ন নবাব 
থাক! সত্বেও, ছুইটি প্রধান নগরে মৃত্যুসংখ্যা দৈনিক ১২ শত দাড়ায় 3৯, 
গ্রামাঞ্চলে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয় এবং নয় মাসের দুভিক্ষে সমগ্র গ্রামীণ 
ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে । কিন্তু পরবর্তী পচিশ বৎসরে ভারতবর্ষ সভ্যতা অভিমুখে দ্রুত 
অগ্রসর হতে বাধ্য হয়, এবং ১৮৬০ সনের অনাবৃষ্টির ফলাফল ১৮৩৭ জনে 
অজানা শতেক বিপরীতমুখী প্রভাবের ফলে নিয়ন্ত্রিত হয়৷ স্বাভাবিক ঘাটতি ছিল 
অভিন্ন, কিন্তু অন্যান্ প্রদেশ হতে খান্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্তে ছিল পুঁজির প্রাচুষ, 
এবং নবনিমিত রেলপথ আপন অজন্র জাল বিস্তার করে স্থলভে এর দ্রুত বণ্টন 
সম্ভব করেছিল । সরকারিভাবে ঘোষিত হয় যে, রোমীয় দৃঢ়তাসম্পন্ন রাজপথ গ্রা্ড- 
্রাঙ্ক রোড পনেরে। দিনে জীর্ণ হয়ে পড়ে ৯১ “প্রতিটি গাড়ি, গোরু, উট, গাধা, 

ংক্ষেপে দেশে লভ্য সবপ্রকার পরিবহণ ব্যবস্থাকে কাজে লাগান হয়, এবং 
অবশেষে সমস্ত প্রধান রেল স্টেশনগুলি শন্য বোঝাই হয়ে পড়ে ।৯২ একদিকে 
ব্যক্তিগত উদ্যোগ এইভাবে স্বাভাবিক ঘাটতি ও প্রকৃত প্রভাবের মধ্যবতাঁ বাধ! 
হয়ে দাড়ায়, অন্যদিকে জনগণের যে অংশ ন্বাভাবিক ফলনের সময়ই কায়ক্লেশে 
জীবনধারণ বরে, বাক্তিগত দানধাান তাদের ভারবহন করে; শ্রম ও পু'জির 
বর্তমান সম্পর্ক যতদিন বঙ্গদেশে বজায় থাকবে, ততদ্দিন অভাব অনটনের সময়ে 
জনগনের এই অংশকে সবজনীন বদান্ততার ওপর নির্ভর করতে হবে। 

১৭৭০ সনে ও ১৮৬৬ সনে |নস্নবঙ্গের 'প্রদেশগাল যে ছুটি দুশ্ডিক্ষের কবলে পড়ে, 
দ্বিতীয় উ্দাহরণটি সেইগুলি হতে গৃহীত । এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘাটতির তুলনায় 
জন্য খুব কম প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা জানি যে, স্বাভাবিক ঘাটতি 
প্রকৃত প্রকোপে রূপান্তরিত হওয়ার পথে মধ্যবততী বাধ|র ক্ষেত্রে ১৭৭০ জনে সারা 
সার৷ দেশের অবস্থা যা ছিল, ১৮৬৬ সনে বাংলার একটা প্রান্ত উড়িয্তায় সেই 
একই অবস্থা বজায় ছিল । সমঅবস্থিতি সম্পন্ন এই অঞ্চলগুলিতে চাউলের মূল্যকে 
স্থচক ধরে নিরূপিত প্রকৃত প্রভাব উভয় ছুভিক্ষের ক্ষেত্রে একেবারে সমান ছিল, 
সর্বোচ্চ ছিল পাউগু প্রতি চার পেনি এবং গড় দুই পেনির ওপর | অবশ্য "নে. 
রাখ প্রয়োজন যে, তখন রৌপ্য অধিক মূল্যবান ছিল । শন্তহানির অনুপাতও, 
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সমান ছিল যনে হয়। উড়িষ্যার জেলাগুলিতে, যেগুলি ১৮৬৬ সনে সবচেয়ে বেশি 
কষ্ট ভোগ করে এবং ১৭৭* জনে সবচেরে ক্ষতিগ্রন্ত জেলাগুলির অন্ততম রাজমহল 
জেলায়, সরকারি হিসাব অন্থুপারে ছুতিক্ষ পূর্ববর্তী ফসলের মরগুমে সাধারণ উং- 
পাঁদনের অর্ধেক শশ্য উৎপাদিত হয়,৯৩ এবং রাঁজমহলের ১৭৬৯সনে ফলনের চেয়ে 
উড়িস্বার ১৮৬৫ সনের প্রাথমিক ফলন ভালে হলেও, উড়িস্তার বন্দরগুলি উত্তর- 
কালীন রফতানি উভয়ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট । সুতরাং, উভয় 
ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘাটতি সমান ছিল-এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। সৌভাগ্যের 
বিষয় প্ররুত প্রকোপ কিন্তু উত্যক্ষেত্রে খুবই ভিন্ন ছিল। ১৭৭০ সনে স্বাভাবিক 
ঘাটতি অবাধে এবং প্রত্যক্ষরূপে প্রকৃত প্রকোপে পরিণত হয় । বছরের মধ্যভাগ 
শুরু হবার আগেই এককোটি জনসাধারণ ধল্ংস হয় ; বছরের শেষে, গরিব একশ্রেণী 
চুনভাটির কর্মীদের সঙ্থদ্ধে সরকারি এক কর্মচারির রিপোর্ট অনুসারে দেডশত 
মানুষেয় মধ্যে মাত্র পাচজন বাচে,১৪ এবং দেশেব এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গলে গ্রত্যা- 
বর্তন করে। ১৮৬৬ সনে অন্ত প্রদেশ হতে শশ্ত আনয়নে রান্ত' রেলপথ এবং 
খালগুলি দিবারাত্র ব্যস্ত থাকে, অবশেষে যে বন্দর হতে৯৫ নিম্বঙ্গের নদীপথ 
ব্যবস্থার স্থযোগ রেলপথ গ্রহণ করে, অভূতপূর্ব মালপত্র রাখার স্থান সংগ্রহে অক্ষম 
হয়, এবং রেললাইনের পাশে বা সাইডিংয়ে মালপত্র রাখা হতে দেশীপ্প জাহাজী- 
দের নিবৃত্ত করার জন্যে রেল কোম্পানিকে কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হতে হয়। বাংলার 
একপ্রাস্ত, অবশ্থ, ১৮৬৬ সনেও ১৭৭০ সনে সারারাজ্য যে অবস্থায় [ছল সেই একই 
বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে এবং ছুর্তিক্ষের প্ররুত প্রকোপ স্বাভাবিক ঘাটতির সমান 
হলে কি ঘটে, উড়িস্তার হতভাগ্য জনগণ সেই অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং দুণ্ডিক্ষ 
নামের এই প্রাচীন কথাটির প্রকৃত অর্থ আধুনিক যুগের কাছে স্পষ্ট করে। 

ছুতিক্ষের প্রতিষেধকগুলি পরিষ্কার ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত, কিছু প্রতিষেধকের 
প্রবণতা স্বাভাবিক ঘাটতি পরিহার করার এবং অন্তগুলির লক্ষ্য স্বাভাবিক 
ঘাটতি ও প্রকৃত প্রভাবের মধ্যবর্তী বাধাগুলিকে বিকশিত করার অভিমুখে । 
স্বাভাবিক ঘাটতি পরিহারের দুইটি উপায় : সরকারি খরচে মেচ ও জলনিকাশি 
কাজকর্মের জন্যে সরকারি প্রচেষ্টাগ্রহণ, নচেৎ জমির মালিকদের জমিতে চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করা ও এইভাবে এসব কাজকর্মের লাভ তাদের জন্ে 
শিশ্চিত করে এইগুলিতে জমিদারদের উৎসাহিত করা, এই ক্ষেত্রে ১৮৬৬ সনে 
উড়িস্তার অবস্থা ছিল সারা দেশের ১৭৭০ সনের অবস্থার অনুপ : এখানে না 
ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত,৯৬ না ছিল সরকারি রক্ষণাবেক্ষণে উপযুক্ত কোনো সেচ- 
প্রকল্প, এবং শিশ্নবঙ্গের এইটিই ছিল একমাত্র অঞ্চল যেখানে ১৭৭০ জনে দৃশ্যা- 
বলীর পুনরাভিনয় ঘটে ।৯৭ 

খিতীয় প্রকারের প্রতিষেধকগুলি, যেগুলি স্বাভাবিক ঘাটতি ও প্ররুত প্রভাবের 
মাঝে বাঁধা খাড়া করে, আকারে বিশাল । বাণিজ্যিক বিস্তৃতি ও পুঁজির বৃদ্ধির 


৩৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


গ্রাম্য অত্যাচারের এক অশ্রতপূর্ব হৈচৈ ওঠে | শতাব্দীর প্রারস্তে একাদিক্রমে 
অস্বাভাবিক প্রাচুরধপুর্ণ ফলনের১০৭ ফলশ্রুতি এই অবস্থার ইতি ঘটে ১৭৫* 
সনের ছুভিক্ষে এবং জমির তুলনায় কৃষকের অপ্রতুলতা যে কোনো নবাগতেরও 
চোখে পড়ত | ১৭৭৬ সনে মিঃ ফ্রান্সিল লেখেন, “দেশের বর্তমান অবস্থায় 
জমিদারের চেয়ে প্রজার নুবিধ। বেশি । যেখানে এত বেশি জমি পতিত থাকে, 
এবং কৃষিকাজের জন্যে এত কম লোক থাকে, সেখানে কুষকদের মনোরঞ্জন করে 
এটা করানো আবশ্টক ।১০৮ ধীরে ধীরে কৃষিজীবী জনসাধারণ নিজেদের দুইটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করল : তথাকথিত খুদকন্ত বা স্থায়ী রায়ত১৯ যাঁরা তাদের 
প্রাচীন বাস্তর প্রতি মমতাবশত বা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারের প্রতি কৃতজ্ঞ- 
তার কারণে ছুঙিক্ষের পরও পূর্বের তালুকে রায়তি অব্যাহত রাখল ; এবং অস্থায়ী 
রায়ত১১০ বা পাইকন্ত নামে পরিচিত আর একদল যার আর একটু ছুঃসাহসী 
হয়ে পুরান! পান্টা ছেড়ে দিয়ে জমির জনশৃন্যতাজনিত মূল্য হ্রাসের ফলে, কম 
খাজনার নতুন পাট্রার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল । ছুভিক্ষ পরবতী ছয় বৎসরের 
মধো এই শ্রেণী বিভাজন সুনির্দিষ্ট রূপ পায় এবং পুবে যারা তাংপধহীন, মধাদা- 
হীন অম্প্রদায়মাত্র ছিল সেই পাইকন্তরা তিরিশ বৎসর ধরে বাংলার গ্রামীণ 
ব্যবস্থায় সবচেয়ে বিশিষ্ট উপাদান ছিল । পুর্বে জমির অভাবে পাইকম্তরা ছিল 
প্রদেশের সবত্র ধিচরণশীল ; ৯৭৭০ সের পর পুর্বাবেক্ষা স্থলভে সবত্র জমি 
পাওয়ার ফলে রায়তর1 পাইকশুদের দলে খোগ দিল, এবং কোনে! ইংরেজ ভর্্র- 
লোক সুবিধাজনক শর্তে তার কাছ হতে )জমি নিয়েছে বোঝাতে খাজন1 আদায় - 
কারারা সেই ভদ্রলোককে সংক্ষেপে বলত 'পাইকশ্ত রায়ত” (অস্থায়ী 
রায়ত )। 

ছুিক্ষ-পরবর্তাঁ প্রথম পনেরো। বৎসরে জনশুন্যতা 'অবিচলিতভাবে বাড়তে 
থাকে | ঘাটতির সমযে বিপধয়ের সবচেয়ে বড় শিকার হয় শিশুরা এবং ১৭৮৫ সন 
পর্যস্ত বৃদ্ধরা মারা যায়, কিন্তু তাদের শূন্যস্থান পূরণের জন্যে নতুন কোনো প্রজন্ম 
ছিল না।৯১১ এই সাধারণ দুভোগের সাথে যুক্ত হয়েছিল জমির মালিকদের 
মধ্যে প্রচণ্ততম বিবাদ । তাদের জমির এক-তৃতীয়াংশ অনাবাদি পড়ে থাকায় 
প্রত্যেকে খুব কম খাজনার জমি ও মামলার বিরুদ্ধে নিরাপত্তার লোভ দেখিয়ে 
প্রতিবেশীর প্রজাকে প্রলুৰ করতে শুরু করে ।১১২ তাদের অবস্থ! যত খারাপ 
হতে থাকল, তত তার কষকদের পাওয়ার জন্যে একে অন্যের বিরুদ্ধে দরাদরি 
করতে থাকল, এইভাবে অবশেষে পাইকন্তরা অর্ধেক খাজনার জমি পেলো ।১১৩ 
এই শতে প্রতিছবন্দিতায় অক্ষম থাকার ফলে ভূমিদাস বা খুদকম্তরা! তাদের আবাদ 
ত্যাগ করল। এতাবৎ কৃষকদের মধ্যে এরাই ছিল অমৃদ্ধতম অংশ, কিন্ত এখন 
তারা পিজেদের প্রবঞ্চিত বোধ করতে শুরু করল এবং এই পলায়ন এত 


ব্রিটিশ, শাসনের হুত্রপাতে দেশের অবস্থা ৩১ 


সাধারণ হয়ে দাড়ালো যে, এই অধংপতনের বহিঃপ্রকাশের সাথে পরিচিত বিস্তু 
কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ পার্লামেন্ট ১৭৮৪ সনে কৃষিজীবী শ্রেণীগুলি কি কারণে “জমি 
ত্যাগ করতে ও পলায়নে' বাধ্য হচ্ছে জানার জন্যে এক তস্তের আদেশ জারি 
করে ।১১৪ কিন্তু পার্লামেণ্টের আইন মোতাবেক একটা গুদেশ নতুন করে জনা- 
কীর্ণ হতে পারে না। জমি পতিত পড়েই রইল এবং তিন বৎসরের সতর্ক 
তাস্তের পর ১৭৮৯ সনে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার কোম্পানরি এক-তৃতীয়াংশ 
অঞ্চলকে “বন্জন্ত আকীর্ণ জঙ্গল' বলে ঘোষণ1 করেন 1১১৫ 

ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার সময় প্রদেশের এই ছিল সাধারণ অবস্থা । পুস্তকের 
এই খণ্ডের বিশেষ বিষয় পশ্চিমের দুইটি দেশীয় রাজ্যও, অর্থাৎ বীরভূম ও 
বিষুপুরও, জাতীয় এই বিপধয়ের পূর্ণমাত্রায় শিকার হয়। ছুণ্ডিক্ষের চার বৎসর 
আগে ১৭৬৫ সনে প্রায় ছয় হাজার গ্রামীণ জনপদে চাষ হয়, চতুর্দিকে ভূমি- 
বিস্তারের মাঝে একেকটি ক্ষুপ্র গ্রাম নিয়ে প্রতিটি জনপ? গঠিত।১১৬ ছুভিক্ষের 
তিন বৎসর পরে ক্ষুদ্র এই জনপদগুলির মাত্র চার হাজার € শতটি টি'কে 
থাকে 1১১৭ কৃষকের! গ্রাম ত্যাগ করে নগরে পলায়ন করে, কিন্তু, বীরভূমের এক 
কর্মচারি ৯৭৭১ সনে লেখেন, “বড় শহরগুলিতেও এক-চতুর্াংশ বাড়িতে বসবাস 
করা হতে। না 1১১৮ পরবর্তাঁ বৎসর অর্থাৎ ১৭৭২-৭৩ সনটি স্মরণীয়, কারণ এই 
বছর ওয়াবেন হোস্টিংস মুসলিম গৃহমন্ত্রী ব্যতিরেকে ন্বতন্ত্রভাবে জমির খাজনা 
নির্ধারণের প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, এবং দুর্ধর্ষ এই ইংরেজের অনুগ্রহ লাভের 
আশায় দেশীয় অধীনস্থ কর্মচারির! জনপদগুলির সংখ্যা ১৭৭১-৭২ অপেক্ষা প্রায় 
একশতটি বাড়িয়ে দেখায় ।১১৯ কিন্তু প্ররুত তথা গোপন করা যায়নি : জনশৃন্তা 
একনাগাড়ে ১7৮৫ সন পর্যন্ত চলে, এই সংখ্য! চার হাজার ৪ শত হয়, এবং 
১৭৫৫ সনের ছর হাজার সমৃদ্ধশালী জনপদের প্রায় পনেরে। শত লোপ পায় ও 
সেই জমি জঙ্গলে পরিণত হয় ।১২০ যেগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়নি, সেগুলিতেই 
বছু বর্গমাইল উর্বরা জমি অনাবাদ্দি থাকে এবং একের পর এক নায়েবের দল 
জনগণের নিকট হতে খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হয় । ১৭৭২ সনে, পুরোশে! চাষীরা 
মরীয়। হয়ে তাদের কাজ ছেড়ে দিলে তাদের জমি অধিগ্রহণ কর] হয় এবং বকেয়। 
খাজনার দায়ে কলকাতার খণগ্রস্তদের কারাগারে তাদের কয়েদ করা হয়। 
রাজন্ব নির্ধারণের প্রতিটি পধায়ে একই ঘটন]। ঘটে ; ণায়েবদের খাজনা আদায়ে 
ব্যর্থতার কারণে রাজা ইংরেজদের কোষাগারে ভূমিরাজন্ব দিতে অসামথ্য জ্ঞাপন 
করেন এবং নায়েবদের নির্দয়ভাবে কয়েদ কর! হয় । দুভিক্ষের প্রায় ২* বৎসর পর 
ব্রিটিশরা জেলার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণকালে, জেলগুলি বকেয়! খাজনাজনিত 
বন্দীতে পূর্ণ ছিল এবং কোনো বন্দীরই পুনর্মক্তির কোনো! আশা ছিল না।১২১ 
এই অবস্থার জন্যে একমাত্র রাজাই দায়ী ছিলেন না। দেশ যখন প্রতিটি বৎসরের 
সাথে আরো অধঃপতিত হচ্ছে, তখন ইংরেজ সরকার ক্রমাগত বধিত খাজন৷! 


৩২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


দাবি করতে থাকে | ১৭৭১ সনে আবার্দি জমির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি জমি 
সরকারি হিসাবে “পরিত্যক্ত” বলে দেখানে। হয় ১১২২ ১৭৭৬ সনে এই হিসাব 
সমগ্র আবাদি জমির অর্ধাংশেরও বেশি ফ্াড়ায়, প্রতি সাত একর আবাদি জমির 
সাথে ৪ একর পতিত থাকে ।১২৩ অন্যদিকে কোম্পামির দাবি ১৭৭২ সনে 
১০৯০,০০* পাউগ্ডের কম হতে বেড়ে ১৭৭৬ সনে প্রায় ১১২০০ পাউগ্ডে 
ঈাড়ায়। মুসলিম সৈন্যের সাহায্যে সামরিক উৎপীড়ন দ্বারা গ্রামবাসীদের খাজনা 
দিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু শত উৎপীড়ন সত্বেও দাবির অর্ধাংশের বেশি আদায় 
করা যায়না ।১২৪ 

১৭৭০ সনের দুভিক্ষের শেষে বীরভূমের অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শ্শকৃত বর্ণনা 
পরিশিষ্ট “খ'তে সরকারিভাবে পাওয়1 যাবে । দশ বছর পরে সমগ্র জেল! জনহীন, 
দুর্গম অঙ্গলে পরিণত হয় । প্রাচীনকালে এই জেলার মধ্য দিয়ে ছিল সৈন্ত চলা- 
চলাচলের নিয়মিত পখ, বাংলার ভাগ্য একাধিকবার নির্ধারিত হয়েছে এখানের 
অন্কুল রণাঙ্গনে $ ১৭৮০ সনে সিপাহিদের ছোট এক দলেরও এখানের জঙ্গল 
ভেদ করে অগ্রসর হওয়া অতীব কষ্টকর ছিল । তৎকালীন এক সাংবাদিকের 
ভাষায় “তাদের ১২০ মাইল যাত্রার পথে শুধুই বিস্তৃত জঙ্গল, সমগ্র পথ সম্পূর্ণত 
উষর, নির্জন প্রান্তর ; এই জঙ্গলের মাঝে হঠাৎ কথনেো! কোনে ছোটগ্রাম দেখা 
দেয়, গ্রামের চারিধারে সামান্য আবাদি জমি, তার পরিসর এত ক্ষুত্র যে এই 
দুই ব্যাটালিয়ন সৈম্যের কোনোক্রমে স্থান সংকুলান হয় । এই বনভূমি বাঘভান্লুকে 
আকীর্ণ, প্রতি রাতে তারা ক্যাম্পে হান! দেশ, কোনে বাচ্চাকে নিয়ে পালানে | বা 
বাবুদের গোরুর গাড়ির বলদ্দের জীবননাশ ছাড়া বিশেষ কোনে! ক্ষতি করে না ।, 
পথে বহু প্রতিবন্ধকতার জন্তে এবং জেলার বিগত ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতার 
কারণে লেখকের অতিরঞ্জন এই যাত্রাকে অভূতপূর্ব কীন্তি হিসাবে চিত্রিত করেন । 
নয় বংসরের মধ্যে জঙ্গল এত দুর্গম হয় যে সবাধিক গুরুত্বপণণ দুইটি শহরের মধ্যে 
সর্বপ্রকার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়, এবং ডাক যোগাযোগের জন্তে অন্য জেলার 
মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত পঞ্চাশ মাইল ঘোরা আবশ্যক হয় ।১২৬ 

জঙ্গল ছেড়ে গ্রামীণ অনপদ্রগুলি যত জেলা কেন্দ্রের সন্নলিকটবর্তাঁ হতে থাকল, 
কধার্ত বন্য জন্তর দলও ষেন তাদের পশ্চান্ধাবন করে তত এগিয়ে এলে! । একটি 
কষক পরিবারের তিন মাস শ্বচ্ছল ভাবে চলবার. উপযোগী অর্থ পুরস্কার হিসাবে 
প্রতিটি বাঘের মাথাপিছু ঘোষণা করেও কোম্পানি ব্যর্থ হলো, এই বাবদ খরচ. 
এত প্রয়োজনীয় মনে করা হতো যে, এমনকি অস্বাভাবিক অবস্থাতেও সকল 
প্রকার অর্থের আদান-প্রধান বন্ধ রাখলেও নিয়মের ব্যতিক্রম করে বাঘ শিকারের 
পুরস্কার ও বন্দীদের খাগ্য ভাতা দেওয়া! হতে1।১২৭ প্রতিটি গ্রামের চারপাশে ছিল 
বন্যজন্ত অধ্যুষিত জঙ্গল ; সরকারি রেকর্ডে প্রায়শ বন্জন্ত দ্বারা ভাক লুঠ হওয়ার 
উল্লেখ রয়েছে ;১২৮ এবং অমির মালিকদের বারংবার জঙ্গল সাফ করবার জন্মে 


ব্রিটিশ শাসনের সুক্রপাতে দেশের অবস্থা ৩৩ 


ব্যর্থ ছকুমজারির পর বীরর্ভূমের মধ্য দিয়ে নতুন সামরিক সড়ক খোল রাখার 
জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারি অনুদান অন্থমোদনে বাধ্য হন ।১২৯ বন্য হষ্ভীর 
ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের ফলে, প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাদনের স্থচনার কিছু পর হতেই 
এদের নিমূর্লকরণ কালেকটারদের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ কাজ ছিল । দেশীয় শাসন 
পায়ের অস্তিম কয়েক বৎসরে, মাত্র ছুটি মহল্লায় সমগ্র জমি সহ ৫৬টি গ্রামের 
সবগুলিই “বন্য হস্তীর উপদ্রবে ধ্বংস হয় ও অজলে পরিণত হয় ;১৩০ এবং এক 
সরকারি হিসাব অনুসারে একই কারণে সমগ্র জেল! ব্যাপী ৪০টি গঞ্জ পরিত্যক্ত 
হয় । বুনো হাতি ধরার জন্য লাটসাহেবের পোযাহাতির পাল ধরে দেবার 
জন্য ৰাংলার নবাবের উপর১৩১ প্রভাব খাটাতে রাজা কোম্পানির নিকট 
আবেদন করেন 1১৩২ ধৃত সব শিকার নবাবের প্রাপ্য থাকবে | এই সহায়তা 
না পাওয়ার পর, বন্য হস্তীর উপদ্রবে অনশূন্যতার কারণে ভূমি রাজন্ব হ্রাসের জন্য 
রাজ্তা আনুষ্ঠানিক ভাবে দাবি করেন । জেলাশাসক এই দাবিকে স্আায়সংগত 
বলেন | তিনি লেখেন, “দেওধর যাত্রার পথে তাদের ধ্ংসলীলার অবশেষ চিহ্র 
চাক্ষ্ষ প্রমাণ আমি পেয়েছি। দরিদ্র, ভীরু দেশীয়রা গাছের উপরে মাচা বেঁধে 
রাখে, হাতির দঙ্গল হাজির হলেই উঠে পড়ে এই মাচায়, এবং আপন কুটার সহ 
সকল শ্রমের ফসলে ধ্বংসলীল1 নীরবে প্রত্যক্ষ করে। যাত্রাপথে এই রকম 
কয়েকটি আশ্রয়স্থল (মাচা) আমার চোখে পড়ে এবং এইগুলির কারণ সম্বন্ধে 
অবগত হই । বেলপাতা গ্রামে জনাকয়েক মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে এবং এই 
বিধ্বংসী জন্তগুলিকে সমূলে বিনষ্ট করার কোনো পদ্ধতি গ্রহণ না করলে, কয়েক 
বৎসরের মধ্যে সন্নিহিত গ্রামগুলি সম্বন্বেও জমিদারেরর আশংকা নিশ্চিতভাবে 
বাস্তবে পরিণত হবে”।১৩৩ বৃহ্দাকার বন্যজন্তর মোকাবিলায় শুধু তীর-ধন্তক- 
বল্লম-সবস্ব কৃষক্কুলের অরক্ষিত অবস্থা সম্যকভাবে কোঝা আবাল্য আগ্নেয়াস্ত্রের 
সাথে পরিচিত ইংরেজের পক্ষে স্থুকঠিন। জঙ্গলে বীটারদের সাথে শিকারের 
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইংরেজরা জানেন যে, এইট সাহসের অভাব নয় | বস্তত, 
বীরভূমের পাহাড়িয়ার দল শঙ্কাহীন যে দক্ষতায় বাধকে ঘিরে ফেলে, সেই ঝুকি 
সম্বন্ধে সচেতন প্রতেককে এই সাহস সদা বিম্মিত করে । কিন্তু যুখবদ্ধ হাতির 
দল অপ্রতিরোধ্য ; ছাদ উপড়ে ফেলা, দলিত-মথিত--এ যেন বালুকাবেলায় 
শিশু রচিত বালির শহর | তৎকালীন দক্ষতম হস্তীশিকারী লিখেছিলেন, দেশ- 
বাসীর পক্ষে চরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, পর্বতমালার নিঃসঙ্গতা এদের প্রিয় ; 
যদি সমতলে বিচরণ এদের কাম্য হতো, সমগ্র রাজ্য বিধ্বস্ত মরুভূমিতে পরিণত 
হতো 1১৩৪ দেশের বছু অঞ্চলে জীবন্ত সমাধিলাভের ভয়ে কৃষকরা! আপন গৃহে 
রাত্রিষাপনে সাহপী হতো! না, এবং এমনকি ১৮৯ সনেও বীরতভূমের সামান্ত 
উত্তরের এক জেলার জরিপকারের এক বিবরণ অনুযায়ী, “হাতির উপদ্রবের 
আতঙ্ক চরম। পাহাড়ের নিকট আমি একবার রাত্রি যাপন করি, আমাদের 


৯১০. 


৩৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


সাথে রক্ষী থাকা সত্বেও তাবুর সন্িহিত গ্রামের পুরুষর] গাছের উপর রাত 
কাটায় এবং মেয়ের! গোরু-মহিষের পালের মাঝে লুকিয়ে থাকে, তাদের কুঁড়েঘর- 
গুলি হাতিদের থেকে অরক্ষিত খোলা পড়ে থাকে এবং শশ্ সন্ধানের স্থান হাতি- 
দের ভালোভাবেই জানা আছে । ছুইরাত আগে, কয়েকটি হাতি গ্রামের একটি 
কুড়েঘরের ছাউনি উপড়ে ফেলে, এবং দরিদ্র এক পরিবারের পঞ্চিত সকল শস্য 
খেয়ে ফেলে ।৮১৩৫ একথা যোগ করা সংগত যে, ছুভিক্ষ বহু আবাদি গ্রাস করার 
পর বন্হস্তীর উপন্দব নিঃসন্দেহে বাড়ে, কিন্তু ১৭৭ সনের বু আগে হতেই 
এরা ছিল বিধবংসী, বিভীষিকা । বর্তমানে বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী জেলা- 
গুলি, যেগুলি হতে বড বড় উর্বর প্রদেশের সমান রাজন্ব আদায় হুয়, যেগুলি 
মূলত, কখনো কখনে! একমাত্র রাজন্বের উত্স, এমনকি মুসলিম শাসনের 
সমৃদ্ধতম পর্যায়েও সেইগুলি বন্য হস্তীসংকুল ১৩৬ 
১৭৮৬ অন নাগাদ এই উপদ্রব চরমে ওঠে | এই সন হতেই বীরভূমে কম- 
বেশি প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ তত্বাবধান শুরু হয় | বাঘ ও হাতির উপত্রবে শুধুমাত্র কষক- 
শ্রণীই নিপীড়িত ছিল নাঁ। প্রাচীন ইংরেজি নখিপত্র প্রকাশ করে যে, জঙ্গলে 
কামারদের বস্তি পরিত্যক্ত, বন্যজন্তর অত্যাচারে জ্বালানি সংগ্রাহকের দল নিজ 
পেশ! পরিত্যাগে বাধ্য ? বু কারখানা ও গঞ্ী পরিত্যক্ত ; জেলার ব্যবসা তৎ- 
কালীন গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ গবাদি পশুর বেচাকেনা স্তব্ধ; এবং পাহাড় হতে সমতলে 
অবতরণের পথে যে চটিগুলি পশুদের খাগ্য ও বিশ্রাম জোগাত, সেইগুলি অব্য- 
বহ্ৃত, পতিত হিসাবে গণ্য হয় ।১৩৭ 
কিন্তু বাঘ ও বুনে। হাতি কষকদের নিষ্ঠুরতম ছুশমন ছিল না | ইংরেজ শাসনের 
পুর্বেই বাংল! দস্থা কবলিত, এবং প্রতিটি এশীয় ইতিহাসে রয়েছে জবরদস্ত 
খা1১৩৮-এর মতো বিগত শতাব্ীর সফল দস্থ্য সর্দারদের নাম, লুণ্ঠন আর অত্যা- 
চারের কাহিনী । মুসলিম রাজস্ব আদায়কারীদের দ্বারা জমি হতে সম্পূর্ণ ত বা 
অংশত উৎখাত হয়ে দেশ জুড়ে বহু উল্লেখযোগ্য পরিবারই লুঠনবৃত্তি গ্রহণ করে; 
পাহাড়িয়া ও সমতলের জমিদারদের মাঝে একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, 
প্রথমোক্তর' আরো' প্রকাশ্তে, আরে বাপক মাত্রায় লুন করত । বস্তত, নিজেদের 
'জমিদারিতে দস্যুদের আশ্রয়দান শেযোক্তদের কাছে ছিল আরো লাভজনক ; 
লুন হতে রেহাই পাওয়ার মূল্য হিসাবে চারপাশের গ্রামগুলি হতে তারা কর 
আদায় করত এবং যারা কোনো বোঝাপড়ায় আসত না তাদের লুঠন করে 
লুঠের ভাগ নিত। তাদের পল্লীনিবাসগুলি ছিল ডাকাতদের ঘাঁটি, এবং বাংলার 
প্রথম যুগের ইংরেজ প্রশাসকরা লিখিত অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন যে, প্রতিটি 
ডাকাতির পেছনে নাটের গুরু কোনো-না কোনে! জমিদার 1১৩৯ মুসলিম সৈন্তা- 
বাহিনীর আবর্জনান্বরূপ কর্মচ্যুত সৈন্যদের ভ্রাম্যমাণ দঙ্গল সর্বত্র লুন চালাত। 
গ্রামবাসীদের পুরোপুরি নিপ্পেষণের জন্য প্রায়শই তার! কোম্পানি উদ্দি 


ব্রিটিশ শাসনের স্ত্রপাতে দেশের অবস্থা ৩? 


পরত - চলাচলের পথে আমাদের নিজেদের সৈম্তদের বিশৃংখল আচরণের ফলে 
এই জাতীয় প্রতারণা এত সহজ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে যে, রাশিকত কঠোর 
অন্শাসনও এইটা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয় । অরাজকতা৷ অধিকতর অরাজকতার 
জন্ম দেয় এবং শীতকালের জন্ত সঞ্চিত সম্বল হতে বঞ্চিত ছুর্দশাগ্রন্ত কষক সমাজ 
কালে মিজেরাই লুঠের1 হতে বাধ্য হয়। ১৭৭১ সনের প্রারস্তে, স্থানীয় 
অফিপারর! জানায়, 'প্রায়শ গ্রামে আগুন লাগানোর ঘটনী,-_ছূর্দশার তাড়নায় 
জনগণ এই বেপরোয়ণ অপকর্ম করতে বাধ্য হচ্ছে । এতকাল প্রতিবেশীদের নিকট 
সচ্চরিত্র হিসাবে পরিটিত বহু সংখ্যক রায়ত প্রাণধারণের তাগিদে অবশেষে এই 
শেষ পন্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন 1১৪০ তারা নিজেদের সংগঠিত করেছে তথাকথিত 
গৃহত্যাগী সব্রযাসীদের দলে,১৪১ এবং পঞ্চাশ সহম্্র সৈম্তাকারে সংগঠিত ভবঘুরের 
দল দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ হয়েছে । ১৭৭৩ সনে পরিসদ লেখেন, এইসব দেশ 
বহুদিন যাবৎ সন্গ্যাপী বা ফকির নামে পরিচিত একদল আই বিবজিত দন্থয 
অধ্যুষিত অঞ্চল ; এবং ধর্মীয় তীর্থযাত্রার নামে বাংলার মূল ভূখণ্ডে বিচরণে এবং 
যোগ সুবিধা মতে ভিক্ষা, চুরি বা লু কবায় অভ্যন্ত 1১৪২ দুিক্ষ পরবর্তা 
বংসরগুলিতে পুনরায় চাষ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় বীজ বা সরঞ্জাম না 
থাকায় উপবাসী কৃষক জম্প্রদায় দলে দলে এদের বাহিনীর শক্তিবুদ্ধি করে, এবং 
১৭৭২ সনে শীতকালে নিম্নবঙ্গের শস্ শ্যামল জমিতে এরা হান? দেয়, পুভিয়ে, 
লুঠ করে, ধ্বংস করে ফেরে “পঞ্চাশ হাজার লোকের বাহিনী” ।১৪৩ জেলাশাসকরা 
মিলিটাবি নামায়, কিন্ত সাময়িক সাফল্যের পর আমাদের সিপাহির “অবশেদে 
সম্পূর্ণ পরাজিত হয়, এবং প্রায় সমগ্র বাহিনী সমেত ক্যাপ্টেন টমাস (তাদের 
নেতা ) বিধব্ত্ত হয়” ১৪৪ শীতের প্রায় সমাপ্ডির মুখে, তার আগে নয়, পরি- 
যদের পক্ষে পারচালক সভাকে জানানে! সম্ভব হয় যে, একজন সেনাধ্যক্ষের 
নেতৃত্বে এক ব্যাঁটেলিয়ান সৈন্য এদের বিরুদ্ধে সফল হয়েছে ;৯৪৫ এবং একমাস 
পরেই আমরা দেখি যে, এই বিলগ্বিত সংবা?ও ছিল অসময়োচিত | ১৭৭৩ 
সনের ৩১ মার্চ ওয়ারেন হেস্টিংস সোজান্ুজ্জি স্বীকার করেন যে, ক্যাপ্টেন 
টমাসের. পরবর্তী সেনাধ্যক্ষও 'ছুর্ভাগ্যবশত একই ভাগ্যের শরিক হয়েছে? ; 
এবং দম্থদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে চার ব্যাটেলিয়ান সেনাদিগকে নিযুক্ত করা 
হয়েছে কিন্ত, জমির মালিকদের নিকট হতেজামরিক লেতি আদায় করা সত্বেও 
এই সংযুক্ত আক্রমণ বিফল হয়েছে। রাজন্ব সংগ্রহ করা যায়নি, অধিবাসীর' 
লুঠেরাদের সাথে যোগ দিয়েছে, এবং সমগ্র গ্রামীণ প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছে । এই 
প্রকারের বহিরাক্রধণ ছিল বাৎসরিক ঘটনা, অথচ অনেকে এর মধ্যে বাংলার 
ণিত্তরঙ্গ জীবনের প্রতীক আবিষ্কার করেছে। 

. চরম দারিদ্র্য বা স্বভাবগত চরিত্র দোষের জন্য লুণ্টনকার্ষে রত ব্যক্তিরা ছাড়াও 
রহু সংখ্যক সমৃদ্ধ গোীও বংশগত পেশ! হিসাবে ডাকাতি করত। ঠগ ও ডাকাত- 


৩৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


দের নিজেদের পেশার জন্য কোনোগ্রকার লজ্জাবোধ ছিল নণ, এবং তাদের প্রতি 
দেশবাসীদের সভয় ব্যবহার তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রায় সম্রম বলে বিবেচিত হতো । 
অনৈক ইংরেজ অফিসারের মিকট এদের একজনের বয়ান হলে, “ঠগ হিসাবে 
রাজার খাতায় আমার নাম আছে । আমি ও আমার বাবা, গত বিশ পুরুষ 
ধরে, আমরা বংশাহুক্রমে ঠগ |” কুখ্যাত এক ডাকাত ঘোষণা করে,-_-“আমার 
পূর্বপুরুষদের পেশা আমি সর্বদা গ্রহণ করেছি |” আরেকজন বলে, আমার আগে 
আমার পূর্বপুরুষদের এই পেশ! ছিল, আমাদের ছেলেদের আমর! একই শিক্ষা 
দিয়ে থাকি 1” ঠগী ও ডাকাতি কমিশন এই ব্যাপারে এত বেশি আলোকপাত 
করেছেন যে, আমার বক্তব্য আমি, যে সময়ে গ্রামীণ প্রশাসন ধীরে ধীরে ইংরেজ 
হস্তগত হয় সেই ২৫ বৎসরের মধ্যে সীমিত রাখব 1১৪৬ ১৭৭২ সনে এক সর- 
কারি দলিলে বলা হয়, “ইংল্যাণ্ডের ডাকাতদের মতো হঠাত্-দারিদ্রেয বেপরোয়া 
হয়ে বাংলার ডাকাতরা ব্যক্তিগতভাবে এই পথ গ্রহণ করেনি । তারা পেশাগত- 
ভাবে, এমনকি বংশগতভাবেও ডাকাত | তাদের রয়েছে নিদিষ্ট সমাজ, এবং 
লুঠের বখর! দিয়েই তাদের পারিবারিক ভরণপোষণ চলে 1১৪৭ প্রায়শই লুঠের 
এই বখরা বহুদূর হতে আন] হতো! $ কলকাতায় শিঁদ কেটে গঞ্জার উজ্জানে 
বহু দূরবর্তঁ গ্রামের জীবিকা চলত এবং ওয়ারেন হেস্টিংস পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে, 
অপরাধ নিবারণের জন্য শুধু প্ররূত দোষীদের নয়, লুঠের দুরব্তী ভাগীদারদেরও 
সমভাবে শাস্তিবিধান আবশ্তক | অপ্রিয় যে কোনে কাজ যেমন সরাসরি ও 
নির্ণায়কভাবে তিনি করতেন, এই কাজে সেভাবেই তিনি অগ্রদর হন | তিনি 
নির্দেশ দিলেন যে, প্রতিটি সাজাপ্রাপ্ত ডাকাতকে হত্যা করা হবে; আইনের 
বিধান ও সম্ত্রাণ অনুযায়ী" নিজগ্রামে তাকে হত্যা কর হবে ; তার সমগ্র পরি- 
বারকে ক্রীতদাস কর। হবে ; এবং প্রতিটি গ্রামবাসীকে জরিমান1 দিতে হবে । 
এইসব কঠোর ব্যবস্থা সত্বেও বাংলাদেশে ডাকাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং 
আরো ৭৫ বসরাধিক অব্যাহত থাকে । পাচ থেকে একশত জনের দল 
নিয়ে গ্রামে সশস্ত্র আক্রমণ, এবং ব্ড় শহরগুলিতে আগুন লাগিয়ে বিশৃংখলা স্যষ্ট 
করে সেই সুযোগে লুগন-এই ছিল ডাকাতদের সাধারণ কর্মপন্থা | প্রচণ্ড 
অগ্নিকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে সমগ্র নগর ধ্বংস হওয়ার আশংকা দেখা দেয় । ১৭৮০ 
সনের মার্চ মাসে এক অগ্নিকাণ্ডে কলকাতায় পনেরে। হাজার বাড়ি ভন্মীতৃভ 
হয় । প্রাক দুইশত জন আগুনে পুডে মারা ধায় 1১৪৮ পরিষ্কার অগ্নিসংযোগের 
ধটন। ক্রমাগত লিপিবদ্ধ হতে থাকে, এবং অবশেষে গম্ভীরভাবে “স্থপারিশ কর। 
হয় যে, অপরাধীদের ধরার জন্য খড়ের ঘরের মালিকদের একটি লম্বা বাশ, বা শেষ 
প্রান্তে তিনটি আংটা সহ, রাখা উচিত ।*১৪৯ রাজধানীর সবচেয়ে কেতাদুরস্ত 
অঞ্চলের সন্নিকটে এইসব সংগঠিত দৌরাত্ম্য করা হতো । ১৭৮ সনে কল-- 
কাতার এক পত্রিকা ঘোষণা করে, “কয়েক রাত আগে চারজন সশস্ত্র লোক: 
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'চৌরঙ্ছি এলাকায় জনৈক নিগ্রোর বাড়ি হতে তার কন্ঠাকে অপহরণ করে ।, 
পুরাতন বাসিন্দারা সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে যখন কোনে! দেশীয় লোক একটা 
ভালে! শাল গায়ে দিয়ে রাত্রে বের হতে সাহস করত ন1) এবং এমনকি 
ইংরেজ বাড়িতেও ব্যতিক্রমহীন ভাবে এই রীতি দাড়ায় যে, প্রতোকবার খাবার 
শুরুতে দরোয়ান সদর দরজা বন্ধ রাখবে এবং থালা-বাসন নিরাপদে তালাবন্দী 
হবার খবর এলে দরজা আবার খোল হবে। 

বীরভূম ও সন্নিহিত পশ্চিম সীমান্তব্যাপী এই বিশৃংখল। প্রায় দীর্ঘস্থায়ী গৃহ- 
যুদ্ধের পর্যায়ে ওঠে | উত্তরে বীরভূমের সন্নিহিত অঞ্চলবাসীদের বর্ণন। প্রসঙ্গে 
জনৈক নির্ভরযোগ্য পুরাতত্ববিদের বক্তব্য, “বনু যুগ হতে তার! ছিল সমতলে 
হানাদার, দুর্দমনীয় চোর আর খুনীর দল, ব্দল1 হিসাবে যাদের মুসলিম জমি- 
দারের! কুত্তার মতো গুলী করে মারতো1”১৫০ একদিকে বিশাল এক সমতলভূমি, 
অন্যদিকে অনির্দিষ্ট কিন্তু বিস্তৃত পাহাড়ি এলাকার সমন্বয়ে বীরভূমের রাজার 
রাজত্ব গঠিত ছিল ; সমতলবাপীর! মূলত প্রাকার বেষ্টিত নগরীতে শিরবচ্ছির 
অবরোধের অবস্থায বাস করত, আর পার্বত্য অঞ্চনবাসীদের উৎপত্তি, ভাষা, ধর্ম 
_ সকলই ছিল ভিন্ন এবং মান্ধাতা আমলের মারাত্মক বিবাদে উভয় জাতি 
পরম্পব বিচ্ছি ছিল । সন্নিহিত জেলার জনৈক রাজন্ব নিরীক্ষক লেখেন, “মুদলিম 
রাজাদের আমল হতে সন্নিহিত জেলাগুলির পক্ষে এই পাহাড়িয়ারা ছিল 
ক্রমাগত যন্ত্রণা আর আতংকের হেতু, কাবণ পাহাডিয়াদের তুষ্ট রাখার জন্য 
জেলাবাসীদের অর্থদণ্ড দিতে হতো ) নচেৎ "নীর-ধনুক সজ্জিত সশস্ত্র দল পাহাড় 
'হতে সমতলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, সামনে যাকে পেত হত্যা] করত, সমগ্র দেশ 
ছারখার করত, তারপর নিজেদের জংলি দুর্গে পশ্চাদপসারণ করত ; সেখান 
পর্যস্ত তাদের অনুসরণ করতে কেউ সাহস করত ন1- ফলে নিপীড়িতদের তারা 
পরোয়া করত ন1।”১৫১ বীরভূমের উত্তরের রাজ্যে গঙ্গানদীর দক্ষিণকৃলে একশত 
মাইল জুড়ে সন্ধ্যার পর নৌকা নোঙর করতে কেউ সাহদ করত না, ডাক 
ক্রমাগত অপহৃত হতো ;ঃ তহবিল মাঝপথে লুস্টিত হতো ; রাজপথে সব্প্রকার 
যাতায়াত কিছুকাল বদ্ধ ছিল ; এবং ভাগলপুর হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত ভগ্ন- 
প্রায় দুর্গের সারি আজও এই প্রাচীন, বিতঞ্ষিত অঞ্চলের জীবন ও সম্পদের তৎ- 
কালীন নিরাপত্তাহীনতার সাক্ষ্য বহন করে । 

অবশ্য সাধারণ বর্ণন৷ নির্দিষ্ট তথ্যের সমান বাঙময় নম ; এবং, পাছে কোনে! 
ভারতীয় রাজকবির রাখালিয়৷ মধুর ধুন পাঠকের স্ততিতে এখনো অস্থুরণন তোলে, 
তাই আমি বীরভূম ও বিষুপুরে ব্রিটিশ শ।সনে, প্রথম. ছুই বৎসরের অভিজ্ঞতা 
পুজ্থান্পুঙ্খভাবে বর্ণনা! করব--এই সময়ের সমস্ত রেকর্ড বর্তমান | যে বিশৃংখলার 
কারণে লর্ড” কর্নওয়ালিম জেলাদ্য়কে একজন ইংরেজ অকিসারের প্রত্যক্ষ তবা- 
বধানে রাখেন, তা ইতিমধ্যে বণিত | দেশীয় রাজার অধীনে বীরভূম প্রসঙ্গে 


৩৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


শেষ চিঠির বক্তব্য ছিল যে, এক হাজার দন্থার এক বাহিনীর সংগঠিত হামলা 
আসন্ন 1১৫২ স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসনের প্রথম চিঠি এক কোম্পানির সিপাহির' 
আগমনকে ধন্যবাদের সাথে স্বীকার করছে, কিন্তু অল্পদিন পরেই এই বাহিনীকে 
দ্বিগুণ করতে হয় 1১৫৩ এইট] বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই পত্র- 
ছয়ের মধ্যবর্তী সময় দস্থ্যদমনে মিঃ শেরবার্ন-এর প্রয়াস সীমিত সময়ের 
পরিসরে সফল ছিল ; এবং পরবতী পুষ্ঠাগুলিতে রয়েছে ইংরেজ শাসনের স্ত্র- 
পাতে বাংলার অবস্থার ও মুসলিম অপশাসনের উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রাপ্ত অশাস্তির 
এক অতিরঞ্জিত, পরিমাজিত ও পরিমিত আলেখ্য ৷ 

প্রধান ইংরেজ রাজপুরুষ, কালেকটার বা] জেলাশাসক হিসাবে, নিজ এক্তি- 
য়ারের মধ্যে প্রধান সেনাধাক্ষ ও বেদামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করতেন । 
তার কাজের সামরিক দিকটি কয়েক বসর অহেতুক গুরুত্ব লাভ করে । শীতের 
শুরুতে বৎসরের ফসল কাটার মরশুমের প্রারস্তে তিনি কোন কোন পথগুলি 
পরবর্তী বর্ধার আগমনে ডাকাতদলের নিজ আস্তানায় ফিরে যাওয়া পযন্ত রক্ষা 
করতে হবে, তার একটা তালিক] সেনাবাহিনীর 'প্রধানকে দিতেন | তার সেনা- 
বাহিনীর শক্তি হ্রাসের এক প্রস্তাবের উত্তরে তিনি পরিষ্কার জানান যে, জেলার 
দায়িত্ব গ্রহণে তিনি অপারগ, “সামরিক যোগাযোগ নামাঙ্কিত এক ফাইলে 
উচ্চতর সামরিক অফিসারের সাথে তার তিন বৎসর ব্যাপী 'যোগাধোগের রেকড+ 
প্রায় ন' থাকার মতো । প্রথন যে কালেকটারের রেকডপব্র বর্তমান, সেই মিঃ 
কীটিং১৫৪ স্বীমূপদে বহাল হওয়ার দুই মাসের মধোই পাঁচশত জনের এক 
ডাকাত দলের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে বাধা হন ; ইংরেজদের জেল সদর হতে 
অশ্বারোহণে ছুই ঘণ্টার পথ এক গঞ্জ শহরে এই ডাকাতদল “হান দেয় এবং 
৩০ থেকে ৪০টি গ্রামের অধিবাসীদের” হত্য! করে বা ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে 
দেয় ১৭৫ কয়েক সপ্তাহ পরে (ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯), পাহাড়িয়ারা সদলবলে 
পুলিশ চৌকির বেষ্টনী ভেদ করে “জেলার দূরতম সকল গ্রাম অবধি তাদের লুণ্ঠন 
কাধ" প্রসারিত করে 1১৫৬ চতুর্দিকে আতঙ্ক আর রক্তপাত ; সীমান্ত পথগুলি 
হতে সত্বর পুলিশচৌকি প্রত্যাহার করে দেওয়া হুয় এবং ১৭৮৫ সনের ২১ 
ফেব্রুয়ারি আমর] দেখি মিঃ কীটিং দস্যুদের বিরুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীর সাথে এক- 
যোগে সক্রিয় হওয়ার জন্য স্থানীয় বাহিনীর সৈন্য সংগ্রহে রত ; এই দস্থ্যর! তখন 
“ভালোভাবে সশস্ত্র হয়ে তিন থেকে চারশত লোকের বাহিনী” গঠন করে সমগ্র 
দেশে শহর লুণ্ঠন করছিল । অবশ্ঠ এত সইজেই দূর্বৃপ্তির মোকাবিলা সম্ভব ছিল না, 
এবং অবশেষে সন্নিহিত জেলার কালেকটারদের সমগ্র শক্তি এঁক্যবদ্ধ করার 
নিশি দিতে পরিষদের গভর্নর-জেনারেল বাধ্য হলেন ; এক্ডিয়ারের সকল প্রশ্ন 
শিকেয় তোল হলে! ৯১৫৭ সংঘর্ষ শুরু হলে! এবং দস্থ্যপদল পাহাঁড়েব গভীর 
অভ্যন্তরে বিতাড়িত হলো । কিন্তু সামান্য এক সংকীর্ণ আমলাতান্ত্রিক ঈর্ধার 
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কারণে পুর্ণ সাফল্য অনাঞ্জিত থাকে ৷ জেলাশাসকদের জোট হতে সন্নিহিত 
এক জেলার কালেকটার বাদ পড়ে যান, ফলে ডাকাতরা তার জেলায় আশ্রয় 
পায়। জ্রুদ্ধ মিঃ কিটিং লেখেন,- “সগ্-প্রত্যাগত এক আহত সিপাহির কথা হতে 
আমি জানলাম যে, পাচেত (পাঞ্চেত)-এর সীমান্তে ডাকাতদের সাথে তাদের এক 
হঠাৎ সংঘর্ষ হয় ; কিন্তু কালেকটারের রক্ষীর। ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবনে সিপাহি- 
দের সহায়ত করার পরিবর্তে এ জেলার মধ্যে তাদের অগ্রগতিকে বাধ দেয়, 
এবং ডাকাত দলের কিছু অন্ুচরকে আশ্রয় দান করে । সিপাহিটি আমায় বলে 
পাচেতের লোকদের এই প্রকার আচরণের [ এই হস্তক্ষেপের ] ফলে, আমাদের 
লোকরা তাদের চার-পাচজনকে গ্রেফতার করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছে এবং 
নিজেদের আচরণের জবাবদিহি করার জন্য তাদের আন! হচ্ছে 1১৫৮ শাস্তির 
সময়ে সামরিক বাহিনীর সাহাযো রক্ষীদের গ্রেফতারে পাচেতের কালেক্টারের 
ক্রোধ এবং পরবর্তীকালে পারস্পরিক দোষারোপ সহজেই অনুমেয় । 

অন্য যে কোনে। অপেক্ষাকৃত কম অশান্তির সময়ে, বিষুপুবের বিশুংখলাকে 
বিদ্রোহ বলা হতো । ভূমি-রাজন্ব বাকি পড়ার ধ।য়ে রাজা কারারুদ্; তার রাজ্যের 
দাতিত্বভার গ্রহণ করেন কালেকট"রের প্রধান সহযোগী, মিঃ হেসিলরিজ,১৫৯ 
'এবং রাজ্যের অধিবাসীর1 সরকারের বিরোধী হয়ে ডাকাতদের সাথে এক।বদ্ধ 
হয় | ১৭৮৯ আনের জুন মাসে* বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সহায়তার জন্য ত্রুত এক 
সামরিক বাহিনী প্রেরিত হয়, 'আট দিন বাদে আরো শক্তি বুদ্ধি কর হলেও, 
জেলার প্রধান উতপাদনকেন্দ্র শহরটিকে প্রকাশ্ট দিবালোকে লুঠন হতে রক্ষা করা 
খায়নি 1১৬০ পরের মাসে, মিঃ কিটিং সরকারকে জানান যে, দন্থ্যর] “তলোয়ার 
ও গাদ। বন্দকে সশস্ত্র হয়ে বিশাল বাহিনী আকারে" অজয় নদী পাত্র হয়ে 
বীরভূমে ঘাঁটি গেড়েছে, এবং তাদের খর্ব করার বিষয়টি নির্ভেজাল, সামরিক 
শক্তির প্রশ্ন | 

অবশ্ বর্ধাকাল কতৃপক্ষের জন্য সুবিধাজনক হলো । পরবর্তী শীতে নিজেদের 
কাজকর্ম অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বিষুঃপুরে রেখে লুঠেরার! লুঠের 
মাল সমেত নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে গেল ; এই বিরতির সুযোগে মিঃ কিটিং 
সীমান্ত রক্ষার জন্য আরে৷ বিশদ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন । তৎকালীন গভর্নর- 
জেনারেল লর্ড” কর্নওয়ালিসের নিকট তিনি এই মত প্রকাশ করলেন১৬১ যে, 
জেলা প্রশাসন অটুট রাখার পক্ষে বর্তমান সামরিক শক্তি অপ্রতুল ; স্থানীয় 
সর্দারদের সংগৃহীত স্থানীয় সেনাদল ন্বভাবত বিশুংখল, ভীরু,- দন্্যুদের বিরুদ্ধা- 
চারণের চেয়ে তাদের পক্ষে কাজ করার প্রবণতা এদের বেশি $ এবং সমতলে 
শাস্তি অটুট রাখার জন্য নিয়মিত বাহিনী হতে বাছাই-করা সৈম্তদের রক্ষীদল 
হিসাবে প্রতিটি জনপথে বহাল করা একাস্ত আবশ্যক । এইভাবেই এমন একটা 
কেন্দ্রীয় শক্তি গড়ে ওঠ1 সম্ভব, যাকে ঘিরে অনিক্পমিত সেনাদল জমায়েত হতে 


৪০ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


পারে । ভারতীয় প্রশাসক হিসাবে ল কর্নওয়ালিসের সাফল্যের চাবিকাঠি যে 
তৎপরতা, তার ফলশ্রুতি হিসাবে ফেরত ডাকেই জবাব এলে।, “দাধারণত 
দন্দ্যদল যেসব গিরিপথ ( খাট ) ব্যবহার করে সমতলভূমিতে অবতরণ করে, 
সেইসব স্থানে বহালার্থে' কালেকটারকে উপযুক্ত শক্তি জোগানোর জন্ঠ “প্রধান 
সেনাধ্যক্ষকে সৈন্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ।' নভেম্বর মাসে ছয়টি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘাট দখল করা হয়, বিষুঃপুরে একদল সেনা রাখা হয়, দন্ট্যুদের নদী 
অতিক্রম বন্ধ করার অন্ত আরেক দল অজয় নদ্দীতীরে প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র 
শহরটিতে (গত গ্রী্মে যেটি লুণ্ঠিত হয় ) ঘাটি গাড়ে । সংযুক্ত জেলাটিকে অজয়- 
নদী দুইভাগে ভাগ করে - দক্ষিণে বিষুপুর, উত্তরে বীরভূম ; এঈ সকল ব্যবস্থা 
গ্রহণ করার ফলে প্রথমটিতে আপেক্ষিক শাস্তি বজায় রাখা সম্ভব হলেও, 
শেষোক্তটি অরক্ষিত থাকে | মিঃ কিটিং লেখেন, প্প্রায় প্রতি রাত্রেই একটা-না 
একট! দুঃসাহসিক ডাকাতি ঘটেই 1* ক্রমাগত নৈশ টহলদারি এবং ছোট ছোট 
দলে বিভাজনের ফলে, দস্থাদের সাথে পাল্ল! দেওয়া দূরে থাক, সামরিক বাহিনী 
প্রধান শহরগুলিকেও রক্ষা করতে অপারগ হলে ৷ ১৭৮৯ সনের ২৫ ডিসেম্বর 
ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান জানান যে, রাজধানীর সরকারি অফিসগুলি রক্ষার জন্য 
চারজন মাত্র থাকে ; এবং কয়েক জপ্তাহ পরেঃ জেলার মধ্য দিয়ে সরকারি 
তহবিল স্থানাস্তরকরণে প্রয়োজনীয় নিরাপতা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত রক্ষী 
নিয়োগে তিনি আপন অপারগতা ব্যক্ত করেন । অবশেষে ৫ই জুন, রাজপ্রাসাদ 
সহ পুরাতন রাজধানী রাজনগর দস্্য-কবলিত হলো1।১৬২ পাচ শতকেরও বেশি 
সময় যাবৎ বীরভূমে এই প্রকার বিপধয় ঘটেনি ৷ ১২৪৪ সনে দক্ষিণ-পশ্চিম 
হতে আগত বন্য উপজাতিরা নগর লুণ্ঠন করেঃ এবং গুরুতর রাষ্ট্রবিপ্রবের মতোই 
সমান বিশ্বস্তভাবে এই অখ্যাত জেলার ভাগ্যাকাশেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, 
মুসলমান রাজত্বের সুত্রপাতের মতোই তার অন্তিম লগ্নেও একই বিপর্যয় দেখা 
যায়। 

মিঃ কিটিং খুব কঠিন অবস্থায় পড়েন । অজয় নর্দীর দক্ষিণে বিষুণপুর, উত্তবে 
বীরভূম এবং সবোপরি পশ্চিম সীমান্তের ঘাটগুলি রক্ষার দায়িত্ব তারই ছিল । 
ইংরেজ শাসনক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হিসাবে বীরভূমের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক $ কিন্তু 
বিষ্পুর হতে সৈম্ত আনা হলে পূর্ব বৎসরের বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটবে ॥ 
আবার পশ্চিম সীমান্ত হতে সৈন্য প্রত্যাহার করলে, উত্তর ও দক্ষিণ জুড়ে সমগ্র 
জেল! পাহাড়িয়াদের মঞ্জি নির্ভর হয়ে পড়বে । তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সমগ্র 
সীমাস্ত অরক্ষিত রাখার পরিবর্তে অজয়ের দক্ষিণে দন্থাদের সাময়িক সক্রিয্নতা 
শ্রেয়তর | অতএব, বীরভূম উদ্ধারের জন্য সত্তর বিষুপুর হতে সেনাবাহিনী 'আন! 
হলে। ; কিন্তু নদী অতিক্রম কর! মাত্র খবর আসতে থাকলো যে “প্রায় এক হাজার 
খিত্রেহী' খোদ বিষুপুর দখল করেছে । সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে 


তিটিশ শাসনের সুত্রপাতে দেশের অবস্থা ৪১ 


পড়ে, এবং দক্ষিণের কালেকটারর! একযোগে মিঃ কিটিং-এর তিক্ত সমালোচনা 
করেন যে, নিজ সীমান্তের ফাড়িগুলি যথাযথ রাখার জন্য তিণি বু জেলার শাস্তি 
বলি দিলেন । যত কঠোরভাবে এই ঘাটগুলি রক্ষা! কর! হতে থাকলে, তত বেশি 
সংখ্যক হানাদার অজয়ের দক্ষিণে অরক্ষিত অঞ্চলে ঘুরপথে জমায়েত হলো । 
তাদের অত্যাচার সীমাহীন হয়ে উঠলে ; আসন ব্যায় সামরিক বাহিনীকে 
নিক্ষিয়্ রাখা হলে বেশ কয়েক মাসের জন্য বিষুপুর তাদের দখলে থেকে যাবার 
আশংক। দেখা দিল” ; অবশেষে, একবছর আগে সহযোগী হিসাবে যাদ্দের কৃষক 
সমাজ স্বাগত জানিয়েছে, সেই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অতিষ্ঠ সমগ্র কৃষক সমাজ, 
যত না বাচার জন্ত, তার চেয়েও বেশি মৃত্যু কামনায়, রুখে দাড়ালে?, এইভাবে 
শয়তানরা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়লো । তিন শতুবী আগে বাংলায় 
হাবসি-ক্রীতাস প্রহরীদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, বিষুপুরের হানাদারদের ভাগ্যেও 
তাই জুটলে। ; বদ্ধ নগর প্রাচীরের বাইরেই তাদের থাকতে হলো, নান। ছলনায় 
তাদের দুই-তিনজন করে জঙ্গলে নিয়ে যাঁওয়? হতো, কৃষক বাহিনী তাদের উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ত, এখং লাঠিপেটা হয়ে তারা কুকুরের মতো মরত । ১৭৯০ জনে 
মিঃ কিটিং, সিনিয়াঁর ক্যাপটেনকে এই আদেশ দেন যে, “একজন অফিসার সহ 
সামরিক রক্ষীবাহিনী বিষুরপুবে মোতায়েন করা হোক । এদের একমাত্র কাজ 
হবে প্রেরিত সকল ডাকাত ও চোরদের দায়িত্ব গ্রহণ কর] |” 

এইভাবেই বীরভূমে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ছুই বৎসর অতিবাহিত হয় । এই 
পধায়ের সম্পূর্ণ রেকড” আমাদের আছে । এই খানের বিপর্যয়গুলি হতে অতীত 
ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমর] ধারণা করতে পারি | দস্াদল কি পরিমাণ ধন সম্পদ 
নষ্ট কবছে তা কয়েক বংসর আগে রচিত এক সরকারি দলিল হতে বোঝা যায় । 
১৭৮২ সনে বেনারস জেল! সংক্রান্ত এই দলিলটির বক্তব্য, “দুই মাসের গোল- 
যোগ জনিত ধ্বংস বাবদ বাদ যাবে ৬৬৬, ৬৬৬ : ১০ : ১ রৌপামুন্্রী ।'১৬৩ 
অর্থাৎ ৭, হাজার পাউগ্ স্টালিং-এরও বেশি । এই যদি ছুই মাসের ফল,তবে ছুই 
বৎসর ব্যাপী ক্ষতির পরিমাণ কি ছিল ? কিছুদিন পর স্বেচ্ছাচারী বলপ্রয়োগে 
শান্তি সুনিশ্চিত করার পর ধীরে-সুস্থে এবং কিঞ্চিৎ হতাশার সাথে মিঃ কিটিং এত 
পরিশ্রমের ফলাফল খতিয়ে দেখেন | তিশি লেখেন, বীরভূম দক্ষিণ-পশ্চিম ও 
পশ্চিম দিকে বিরাট পশ্চিমের জঙ্গল দ্বারা পরিবৃত ; এই জঙ্গল বহুদিন ধরে 
অসংখ্য ডাকাত দলকে আইনের শাসন হতে রক্ষা করেছে । এখানে আশ্রয় নিয়ে 
ডাকাতরা প্রতিবেশী অসহায় কষকদের উপরে অত্যাচার চালাত । একদা জন- 
বন্থল শহরগুলি বর্তমানে পরিতাক্ত ; কারিগরর1 অধুপতিত 3 এবং একদা 
যেখানে বাণিজ্য আড়ম্বরে বিকাশমান ছিল: সেখানে মাত্র কয়েকটি হত-দরিদ্র, 
জীর্ণ কুটির দেখ! যায় । অজয় নদীর সমগ্র গতিপথ জুড়ে বিশেষভাবে ইলাম- 
বাজারের (১৭৮৯ সনে যে শহর লুষ্ঠিত হয়) অধঃপতনের মাধ্যমে এবং একদা 


৪২ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


বিশাল বাণিজ্াকেন্দ্র সাকারাকুণ্ড বর্তঘান পরিত্যক্তপ্রায় অবস্থার মধ্য দিয়ে এই 
তাগুবের, ফলঞ্তি প্রকাশিত ৷ সীমাস্তবর্তা এই অঞ্চলগুলি দারিক্র্যের কারণে 
যখন আর ডাকাতদের আক্রমণের লক্ষ্যম্থল রইল না, তখন দন্থ্যবৃত্তি জেলার 
কেন্রস্থলে প্রসারিত হলো৷ এবং তিন শতাধিক দস্থ্য জেল! শাসকের কুঠির ছুই 
ক্রোশের (চার মাইল ) মধ্যে হত্যা ও লুণ্ঠন অব্যাহত রাখলে! 1১৬৪ 

অন্তরের এই অকপট চিত্র কোনে প্রকার অস্তিম পালিশ ছাড় এইভাবেই 
শেন কর? সবচেয়ে সংগত | সেই সময় হতে তেরে! বসর আগে সাওতাল বিদ্রোহ 
পযন্ত সরকারের সশস্ত্র বিরোধিতা! বীরভূষে অজানা ছিল । ব্রিটিশ শাসনের 
প্রাথমিক এই অশান্ত বখসরগুলিতেও কৃষক সমাজের যে নিরাপত্ত। ছিল, তা 
বহুবৎসর যাবৎ তারা ভোগ করেনি ৷ এর ফলে চাষ-আবাদ বাড়লো এবং বীরভূম 
তত্বাবধানে" মিঃ ফোলি প্রেরিত হওয়ার সময় হতেঃ মিঃ কিটিং কর্তৃক সীমান্ত 
বক্ষার বিস্তৃত ব্যবস্থা গ্রহণের সময় প্প্ক এই সময়কালের মধ্যে ৩২৮টি 
গ্রামীণ জনবসতি আবার গড়ে ওঠে এবং চাষ-আবাদ পুনরায় শুরু 
হয় ।১৬৫ এর ফলে জেলার মোট গ্রাম সংখ্যায় সাত-শতাংশের অধিক বৃদ্ধি 
ঘটে। যে ছুইটি বিপধয়কর বৎসরের সাথে আমরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত, 
“সই সময়ে সবচেয়ে দ্রুত উন্নতি হয়। ১৭৫৫ সনের নভেম্বর মাসে মিঃ কিটিং 
দন্্যদের স্বাধীনভাবে সারা জেলায় বিচরণশীল দেখেন । পাহাড়ি অঞ্চল হতে 
ধন্থাদের ক্রমাগত আক্রমণ এ্রতিরোধ করার জন্য তিনি সীমান্ত চৌকি স্থাপন 
করেন, কিন্তু এই চৌকিগুলি বলপুবক ছত্রভঙ্গ করা হয় । ১২৮৯ সনে জেলার 
মবস্থা তার দধিত্ব গ্রহণকালের চেয়ে বাহাত কোনে দিক দিয়েই অধিকতর 
নিরাপদ্দে ছিল ন1। কিন্তু প্রথম শীতকালীন বিপধয় করণীয় সম্পর্কে তাকে 
ওয়াকিবহাল করে। অতিরিক্ত সেনাবাহিনী এনে সীমান্ত চৌকিগুলিকে সুসংহত 
কর] হয়, ফলে কোনোরূপ প্রবেশপথ না পেয়ে দন্দ্যবাহিনী ঘুরপথে দক্ষিণে যায় ও 
অজয় নদীর এ কুলে সমবেত হয় । ১৭৯* সনে বর্ষার প্রারণ্ডে স্থানীয় অধি- 
বাসীর] সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সরকারের সাথে সোৎ্সাহে সহযোগিতা করে, এবং 
গাজা বাসীদদের মতোই কীরভূমে দন্থ্যদলও সম্পুণ রূপে ধ্বংস হওয়ার জন্যই যেন 
একস্থানে একত্রে জমায়েত হয়েছিল ৷ 

ংখলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে আইনের শাসন ভ্রুত অনুভূত হতে 
থাকে । সংগঠিত ডাকাতি ও জমিদারদের মধ্যে সশস্ত্র বিরোধের ফলে জেলার 
শান্তি মাঝে মাঝে বিস্লিত হতো ঠিকই, কিল্ত পুরাতন সেই বিপধয়ের স্থৃতি জাগরূক 
রাখার পক্ষে তা ছিল অতি অপ্রতুল - এমনকি সিংভূম, শেরঘর, শেরঘশাটি, 
শিকারপুর ইত্যাদি নামগুলি যে বন্তঞস্তর কারণে ক্রমক্ষীয়মাণ চাষ আবাদের 
দিনগুলির স্মতি-ফ্যোতক, এই প্রতিষ্ঠিত তথ্য প্রায় মনে থাকে না | ১৮০২ জনে 
স্যার হেনরি স্ট্্যাচি ডাকাতির উপজ্রব মুক্ত এলাকা হিসাবে বিশেষভাবে 


_ ব্রিটিশ শাসনের স্থত্রপাতে দেশের অবস্থা ৪৩ 


বীরভূমের উল্লেখ করেন, বর্তমানে এইটি বোধহয় বাংলার সবচেয়ে শাস্ত জেল1; 
তাই অতীত সম্বন্ধে অদ্ভুতভাবে অসচেতন সাম্প্রতিক এক সরকারি দলিলে, এই 
জেল। সম্পর্কে বল। হয়েছে যে, এখানে “উপদ্রবহীনতার প্রাচীন এঁতিহ্য' এখনে! 
বর্তমান । . 

বন্তজন্তদের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন কম উল্লেখযোগ্য নয় | বর্তমানে বুনে। হাতির 
সক্কধান পাওয়া অসম্ভব এবং জেলার এ-প্রানস্ত হতে অন্য প্রান্ত অবধি কোথাও 
বাধের ডাক শোন। বিরলপ্রায় ঘটনা | ১৮৬৪ সনের যে মাসে শেষ বাঘ 
শিকারের ঘটনা ঘটে । প্রায় পাঁচশত পাহাড়িয়ার একদল বহু বর্গমাইল জঙ্গল 
ঝাড়ু করেও, বাঘ বা হাতি দূরে থাক, একট ভালুক বা চিতার জন্ধান 
পাওয়া সায়নি | বৃহত্তম যে জানোয়ার আমাদের নজরে পড়ে, সেইটি হলে। একাট 
ছোট চিত হরিণ | জঙ্গলের গভীরে এখনে চিতা ও ভালুক বর্তমান, কিন্ত তারা 
স্থানীয় অধিবাসীদের বিরক্ত করে না, এবং এদের ধরা প্রায় ক্বটল্যাণ্ডের পাবত্য 
অঞ্চলে ঈগল শিকারের মতোই সমান চঞ্ল[যকব ঘটনা । 

ব্রিটিশ শাসনের স্থত্রপাতে বাংলায় বিশৃংখলার জন্য স্থাশীয় অভিজাত সম্প্রদায়কে 
দায়ী কর! যায় না। সেই সময়ে মুসলিম অত্যাচার ও বিপধয়ের ফলে তারা! আর 
জনগণের ম্বাভাবিক নেত। ছিল না| কিন্কু বাঙালির অবিস্মরণীযদ্রুর্দশার মূল আরে! 
গভীরে নিহিত ৷ জাতীয়তার 'একপ্রঝল উদ্দীপনার উপস্থিতিতে এই প্রকারের 
দীর্ঘস্থায়ী অত্যাচার সম্ভব হতো নী; এশীয় দেশে ইসলাম ধর্ম বিস্তুতির পথায়ে 
এই উদ্দীপনার অভাব, পয়াজয় ও জাতী গ্ল!নিকে অবশ্ন্তাবী করে তোলে । 
যে সময়ে প্রজাশাসনের তাগিদে ইংরেজ রাষ্্রায়কর1 লক্ষ-লক্ষ তিব্রধ্মী দেশীয়দের 
মধ্যে ব্বনিভর এক জাতীয় জীবন বিকাশে সচ্৯, তখন এত পরিশ্রমী, এত 
ধৈর্যশীল অথচ এত বিচক্ষণ ও প্রত্যুত্পন্নমতি জনসাধারণ কেন একট জাতি 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল না, কারণগুলি সঠিকভাবে উপলবৃধি কর] প্রয়োজন | 
যেহেতু বাঙালি পারিবারিক জীবনও কৃষি-ব্যবস্থার বহু বাখ্যাহীন ব্যাপারের মুলে 
রয়েছে এই কারণগুলি, তাই গ্রামীণ ইতিকথার প্রাথমিক সংখ্যায় এই অনুসন্ধান 
অতি প্রাসঙ্গিক যদিও এর ফলে আমাদের আশু বিষয়বস্ত হতে আপাতত সরে 
যেতে হবে | সুতরাং, যেসব উপার্দানগত ও আঙ্গিকগত ক্রটির ফলে বাংলার 
ব্ণসংকর অধিবাসীবৃন্দ একট1 জাতি হিসাবে বিকশিত হতে অক্ষম হলো, 
সেইগুলি পরের দুইটি পরিচ্ছেদে কিঞ্ৎ বিশগভাবে আলোচিত হবে । 


১১৩৬ 


স্থত্রনির্দেশ 


১৭৬৯ সনে ধীরভ্ভূমকে সামরিক তত্বাবধানের অধীনে রাখা হয়; ১৭৭২ 
সনে পরিদর্শক কমিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে এখানে সফর” করেন, কিন্তু 
রাজার হাতে স্থানীয় প্রশাসন থাকে - মুশিদাবাদের রাজন্ব পরিষদের 
আলোচনা - ২ অকটোবর ১৭৭০৯ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১ ইত্যাদি; 
রাজার আবেদনপত্র, সিলেক্ট কমিটির কার্ধবিবরণী, ২৮ এপ্রিল ১৭৭৭, 
ইপ্ডিয়া অফিস রেকর্ড নথিপত্র ; বীরভূমের রাজাদের বংশতালিকা, বীর- 
ভূম রাজাদের পারিবারিক নথিপত্র । 

বর্তমানে বিভক্ত হয়ে বিষ্ণুপুর, বাকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত; 
বাকুডা আদালত ও অফিসের নথিপত্র । 

বড়লাট বাহাদুর ও রাজস্ব পরিষদের সভ্যদের নিকট মুণিদাবাদের 
জেলাশাসক এডওয়ার্ড অটে! আইভস মহোদয়ের পত্র, ১৯৫ আগস্ট 
১৭৮৪ | বী. বি. ন. 

একই ব্যক্তিদের উদ্দেশ্টে একই ব্যক্তির পত্র, তাং মুশিদাবাদ, ২৬ মে 
১৭৮৫ | বী. বি. ন. 

এ, তাং ৩০ জুন, ১৭৮৫ | বী. বি. ন. 

বহু কারখান। সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় | বী. বি. ন. 

বিবিধ কাধবিবরণ ; রাজন্ব কমিটি, “ফোর্ট উইলিয়াম । ১৭৮৬ সনের 
» ফেব্রুয়ারি, আলোচ্য ভদ্রলোকটির, মিঃ জি. আর. ফোলির আবেদন 
অনুমোদন লাভ করে । ক. অ. ন. 

রাজন্ব পর্ষদের নখিপত্রের পাুলিপি । ক. অ*ন. 

কলিকাতা! গেজেট বা “ওরিয়েন্টাল আযডভার্টাইজার - সাপ্তাহিক পত্রিকা, 
বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতো ; সরকারের বিশেষ আদেশের জন্য বিশ্ষে 
গেজেট ও অন্ঠান্ত খবরাখবর খাকত । এই পত্রিকার সবথেকে ভালো 
সংকলন ইপ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রয়েছে ; ১৮০২ হতে ১৮*৪ সন 
পর্যস্ত ব্যতীত ১৭৮৪ হতে ১৮০৫ সন পধস্ত সকল সংখ্যা রয়েছে | 
ভারতে অপেক্ষারুত কম সঠিক এক সংকলন হতে বাংল।র সর্বোচ্চ স্ভায়া- 
লয়ের অন্যতম বিচারক তথা বাংলার সিভিল সাভিসের মিঃ ভু. এস. 
মেটন-কার নির্বাচিত অংশ বিশেষ্ব ছুই থণ্ডে সংকলিত করেন । ই. 
অ. লা 

১৭৮৬ সনের ২৫ এপ্রিল, ঝিষুপুর মিঃ পাই-এর অধীন হয় ; ১৭৮৭ 
সনের ১৯ এপ্রিল, তিনি সংযুক্ত জেলা পরিত্যাগ করেন ৷ উচ্চপদে 


৯১, 


১২, 


১৩, 


১৪. 
১৫, 


ব্রিটিশ শাসনের সুত্রপাতে দেশের অবস্থ! ৪€ 


আনীন হওয়ার *সম্ভাবন। থাকায় তিনি পরবত বদলি অফিসারের জন্যে 
অপেক্ষা না করে সহকারীকে দায়িত্বভার অর্পণ করেন । _-রাজন্ব পর্ষদের : 
নধিপত্রের পাওুলিপি । ক. অ. ন. 
নিযুক্তি ৪ এপ্রিল ১৭৮৭ দায়িত্ব গ্রহণ, ২৯ এপ্রিল ১৭৮৭ 7 দায়িত্ব 
প্রত্যর্পণ, ৩ নভেগ্বর ১৭৮৮। _-রাজন্ব পর্যেদর নথিপত্র | ক. অ. ন. 
সিককা টাকা, ৩* হাজার । ১৭৮৮ সনের ১৬ অকটোবর, বৃহস্পতিবারের : 
“কলিকাতা গেজেট” । বর্ধমান জেলার মণিরামপুর থানায় এই আক্রমণ 
ঘটে। 

নিযুক্তি, ২৯ অকটোবর, ১৭৮৮; জেলার দায়িত্ব গ্রহণ, ১৪ নভেম্বর $. 
পাচ বছর শাসন করার পর ১৭৯৩ সনের ৬ অগাস্ট দায়িত্ব প্রত্যর্পণ 
ও জেলা ত্যাগ । ক. অ. ন, 

অষ্টম খণ্ড, ১৮৬০, ৩য় অধ্যায়, পৃ. ৪৮৬ 

“১৭৭০ জনের বাংলার দুভিক্ষের বিশদ বিবরণ এখনে! পাইনি ।” 
মহামান্য রাণীর আদেশে সংসর্দে উপস্থাপিত বাংল'ঃ বিহার, উড়িস্যা 
দুভিক্ষ ( ১৮৬৬ ) সংক্রান্ত নথিপত্র । প্রথম খণ্ড, পূ. ২২৮; পরে অবশ্ঠ 
কিছু তথ্যাদি দেওয়! হয়েছে ( পৃ. ৩৪৫ )। 

পরবতাঁকালে উদ্ধৃত বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র ছাড়াও এই অধ্যায়ের 
ভিত্তি হিসেবে নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি ব্যবন্ৃত হয়েছে, যেগুলি আমার 
মতে গুরুত্বপুর্ণ : 40810805৩06 1086 102700100 
17) 1321259] 11760+3 11০10011501 00০ 1২০01001925 118 
275917১1760. 4010 01195 1,০60]: €0 610৩ 1910010126015 
0610০ 785 [10019 30০09০51764. 10901762155 20০ 100] 
60০ 12856 [0019 0010081)%5 0110100 0611: 0৬1) 
91)10959 1798. 40011511791 020215 151801৮6 €0 0106 1015001- 
1022565 1 13217581 £0]) 1759 €9 1[764, € অতি মুল্যবান 
সংকলন )» [765 1 40 9০০০00136০0 611611850 0০0 006 7,989 
[70105, ০6০. 1772 7 45:8585 00 06 1২151)05 ০৫ €)০ চ896 
[10019 (00101021551772 +1,06661 00100 03. 10006]1, 7:20. 
€0 010০ 70201910856015”, 1777 | কোম্পানির নিজব্ব জাহাজ তৈরি 
সম্বন্ধে দুটি লেখা, ১৭৭৮ | 001751067:9610175, 0]. 0006 17950 
[0017 311] 100৬ 01091741176 10) 10210191006, 1779, । 
১৭৮০ সনের পর বাংলা সম্বন্ধে পুস্তিকা ও সংবাদপত্র অসংখ্য হয়ে 
ধাড়ায়। আলোচ্য পুস্তিকার্দির সংখ্যা ১৩*-এর বশি। উত্তরপাড়া-সংগ্রহ, . 
এবং ই, অ. ল. 


৪৬ 


১৭, 


১৮, 


১৯. 


স্২১, 


নখ, 


তত, 


৭, 


২৫, 
২৬, 
২৭5 


5 


২৪, 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, তাং ফোর্ট উই- 
লিয়াম, ৩* সেপটেম্বর ১৭%৯। দিলেক্ট কমিটির কার্ধবিবরণী, ১ল! 
ফেব্রুয়ানি ১৭৬৯, ইত্যাদি | ই. অং ন. 

'রাজন্ব পূর্বে কখনে। এত নিবিড়ভাবে সংগৃহীত হয়নি । "দরবারে 
প্রতিনিধি, ৭ ফেব্রুঘারি, ১৭৬৪ | ই. অ. ন. 

১৭৬৯ সনের ১৬ আগস্টের আলোচনায় বিহারের প্রধান মিঃ রামবোন্ড। 
মিঃ বেচার, দরবারেব প্রতিনিধি, ৩০ মার্চ ১৭৭০, ইত্যার্দি | ই. অং. ন. 
পরিচালক সভার নিকট পরিষ?দ তথা সভাপতির পত্র, তাং ২ 
সেপটেম্বর ১৭৬৯। সরকারি আলোচনা, ৭ আগস্ট ১৭৬৯ 

একই ব্যক্তিদের নিকট হতে একই ব্যক্তিদের প্রতি, তাং ২৩ নভেম্বর 
১৭৬৮, অনু, ৮ ৯, ১০ | মিঃ ভেরেল্স্টের দস্তখত না করা সম্ভবত 
ইচ্ছারুত, কারণ তিনি সভার কাধাদ্িতে অংশগ্রহণ করেন এবং এ 
তারিথে অন্ত একটি পত্রে দস্তগত করেন । ২৫ ও ৩* সেপটেপ্বরের পত্র 
শুধু রাজন্ব সর্চন্ধে আশংকা ব্যক্ত করেন, বাংলায় সাধারণ ছুভিক্ষ সন্বন্ধে 
নয়। 

পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতি লিখিত, তাং ২৬ 
ডিসেম্বর, ৯৭৬৯ | পুনশ্চ হিসেবে সংযোজিত । পরিশিষ্ট ২-তে, “১৭৭০ 
সনের দুভিক্ষের সরকারি বয়ান”-এ, মূল দলিল হতে উদ্‌ধ্‌তি পাওয়া 
যাবে । স্থানীয় অফিসারদের আশংকা এবং সরকার কর্তৃক নিণর্শৃত ও 
গৃহীত সাধারণ তথ্যাদির ১ধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে পাঠক সচেতন থাকবেন। 
একই ব্যক্তিদের নিকট একই ব্যক্তিদের পত্র ২৫ জানুয়ারি, ১৭৭০, 
অন্থু, ৪৮ | ১৭৮৭ সনে মোট রাজন্ ৪৫০,০০০ স্টালিং হতে 
প্রস্তাবিত হ্রাসের পরিমাণ ছিল ৩* হাজার পাউণ্ড। পরিচালক পভার 
নিকট পরিষদের বড়লাট বাহাদুরের পত্র, তাং ৩১ জুলাই, ১৭৮৭। 
হই. অ. ন. | 
এ একই পত্র, তাং ৪ ফেব্রুয়ারি ১৭৭০, অন্ত, ৪, ৫ ও ৬। ই. অ. ন. 
১৭৭০ জনের ৯ জুনের আলোচনা । ই: অ. ন. 

পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথ] সভাপতির পত্র, ৪ ফেব্রুয়ারি 
১৭৭৯, আনু ৬ | ই. অ. ন. 

এ একই পত্র, ১১ সেপটেম্বর ১৭৭৯ অনু, € | ১* এপ্রিল হতে 
অর্থনৈতিক বর্ষের স্থচন! | দুন্ডিক্ষের বৎসরে রাজত্ব ১,৩৮০,২৬৯ 
পাউও্ড হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ ৫৪২, ৫৬৭ পাউও হয়। ই. অং. ন. 
বসম্তকালীন ফসল খারাপ হয়| পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা 
সভপতির পত্র, ৯ মে ১৭৭০ | ই. অং ন. 
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ব্রিটিশ শাসনের স্থত্রপাতে দেশের অবস্থা ৪৭ 


এ পত্র, অনু ৩ + 

৯৭৭২ সনের আগে পধস্ত কোম্পানি বাংলার বেসামরিক প্রশাসক হয়ে 
ওঠেনি। 

বিখ্যাত মহম্মদ রেজা খা! । 

পৃরিয়ার ফৌজদার মহম্মদ আলি খানের আবেদনপত্র, ১৭৭* সনের 
২৮ এপ্রিলের আলোচনা, ইত্যাদি । ই. অ. ন. 

ষশোরে আমিল উঞ্জাগর মালের আবেদন পত্র । ১৭৭০ সনের ২৮ 
এক্রিলের আলোচনা । ই. অ. ন. 

২ জুনের পত্র। ১৭৭০ সনের » জুনের আলোচনা । ই. অ. ন. 
পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতিব পত্র, ১৯ মার্চ 
১৯৭০ | ই. অ. ন. 

লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক ১৭৮৯ জনের বন্দোবস্তকে তৎক্ষণাৎ চিরস্থায়ী 
করণের বিপক্ষে তার বিরোধিতা । শোর ভেবেছিলেন, জনগণের অর্ধাংশ 
যখন বিনষ্ট এবং এক-তৃতীয়াংশ জমি যখন পতিত পড়ে রয়েছে, দেশ 
তখন এরূপ এক ব্যবস্থার জন্যে প্রস্তত নয়। 

তার পুনলিখিত 1467710)  2%2 18 27৫. ০০751022706 0 
/0/771 4072 22/2%7729%/5 ১ম খণ্ড, লগ্ন, ১৮৪৩ | পূ. ২৫-২৬ 
এই বিপযয়ের যথার্থ চরিত্র অজান]1 ; সম্ভবত দুভভিক্ষজাত মহামারী । 

জে. সি. মারশম্যান, বাংলার ইতিহাস, ৩য় সংস্করণ। শ্রীরামপুর | 
পরিচালক সভাকে লিখিত পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ২৪ ডিসেম্বর 
১৭৭০১ অনু, ২২। ই. অ. ন. 

এ, ১২ ডিসেম্বর ১৭৭০, নু, ৯। ই. অ. ন. 

এ, ফোর্ট উইলিয়াম, ১১ সেপ্টে্র ১৭৭০, অনু, ৪ | ই. অ.ন 

এ, ২৪.ডিসেপ্বর ১৭৭১, অন্তু ২২ | এ&ঁ, ১২ ডিসেম্বর ১৭৭০ অন, ৯ 
দেষ্টব্য । ই. অ. ন. 


১৭৭০ জনের ১৪ নভেম্বরের সরকারি আলোচন] | ই. অ. ন. 


পরিচালক সভাকে লিখিত পরিষদ তথা সভাপতির পত্র । ১০ জানুয়ারি 
১৭৭২, অনু, ১৬ ইত্যা্দি। 

এ, ১০ নভেম্বর ১৭৭৩, অনু. ৩৩ | ৩০ ডিসেম্বরের পত্রও দ্রষ্টব্য । 
ই. অ. ন. 

১৭৭৩ সনের ১০ নভেম্বরের পত্র, অনু. ৩২ | ই. অ. ন. 

১৭৭৩ পনের ৩০ ডিসেম্বরের পত্র, অন্ধ, ৯ 1 ই. অ. ন. 

১৭৬৮-৬৯ জনের রাজন্ব বিবরণী হতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছি। স্থানীয় অফিসাররা ঘথারীতি তারম্বরে তাদের আশংকা ব্যক্ত 


৪৮ 


৫১. 


৫২" 


৫৩, 


৫৪. 
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করেছে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভূমিরাজন্ব 'পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে' আদায় করা 
হয়েছে । ১৭৭২ সনে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৬৮-৬৯ সনের আদায়কে 
মোটামুটি আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তিন বৎসরের প্রাচুর্ষের 
ফলস্রুতি হিসেবে ও তার স্বীকারোক্তি অনুসারে, একই মাত্রার নিষ্ঠুর 
নিপীড়নের মাধ্যমে রাজন্ববৃদ্ধি ঘটানোর জন্তে প্রশংসা লাভ করেন। 
১৬৭৯ সনে, অর্থমন্ত্রী তথা গৃহমন্ত্রী মহম্মদ রেজ। খান ভূমি-রাজন্ব বৃদ্ধির 
সুপারিশ করেন ! তাঁর প্রস্তাবিত পবিমাণ ছিল ১,৫২৪১৫৬৭ পাউগ্। 
১৭৬৮-৬৯ সনে প্রকৃত আদায় হয় ১,৫২৫,৪৮৫ পাউগ্জ । ১৭৬৮ সনে 
কোনে] রূপ গুরুতর ফসল হানি ঘটে থাকলে, ভূমিরাঅস্বের অবশ্যই ক্ষতি 
হতে (যেমন ১৭৬৯-৭* সনে হয়েছিল), এবং ১৭৬৮ সনের আদায় আদর্শ 
হিসেবে স্বীকৃত হতো! না । আবার, ১৭৬৮ সনের ঘাটতির জন্তে ১৭৬৯ 
সনে দেশ গুরুতর ভাবে হুর্দশাগ্রস্ত হলে ১৯৭৬৯-৭০ সনের মতো এত 
বিপুল পরিম।ণ ভূমি-রাজন্ব আদায় করা সম্ভব হতো না । দুঙিক্ষের 
বছরে সামগ্রিক চাহিদা ১,৩৮*,২৬৯ পাউগণ্ডের মধ্যে মাত্র ৬৫, ৩৫৫ 
পাউগ্ প্রেরিত হয়। - পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির 
পত্রাবলী, ১১ সেপটেম্বর, ১৭৭০, অন্ু. ৫ ; ৩ নভেম্বর, ১৭৭২ সনের 
পত্রের অন্ধ. ৬ ; এবং অন্যান্য দলিল | ই. অ. ন. 

বিহারের তত্বাবধায়ক মিঃ জেমস আলেকজাগু।র 7; ১৭৭৯ সনের ৯ 
জুনের আলোচঢন।, এবং পৃ্িয়ার মিঃ ডিউকারেলের সঙ্গে, ১৬ ফেব্রুয়ারি, 
১৭৭৯ | ই, অ. শন. 

পরিচালক সভার নিকট পরিষণ তথ সভাপতির পত্র, ১২ ফেব্রুয়ারি 
১৭৭৯, অন্ধ ৪৪ | একই তারিখের অপর অকটি পত্রে তাঁরা “বিপুল 
জনহানি'র কথা বলেছেন । কয়েক মাস আগে একটি পত্রে তারা 
“ছুভিক্ষের ফলে বনু সংখ্যক উছ্যমী কৃষক ও উৎপাদক বিনষ্ট হওয়ার 
জন্যে বিলাপ করেন | ই. অং. ন. 

এ, ৫ সেপটেম্বর ১৭৭২, অন্ধ, ১০ | ই. অ. ন. 

এ, ৩ নভেম্বর ১৭৭২, অন ৬ | প্রশংসনীয় এই পত্রে রয়েছে ওয়ারেন 
হেন্টিংসের শাসনকালের স্থচন৷ পর্বে সমগ্র দেশের তথ গ্রামীণ প্রশাসন 
ব্যবস্থার এক জীবন্ত ও সঠিক বিবরণ ;_ এই পত্রটি পরিশিষ্ট-১ হিসেবে 
“১৭৭১ গ্রীস্টাব্ে বাংলার চিত্রায়ণ' নামে সম্পূর্ণাকারে মুদ্দিত হয়েছে । 
যেমন, মিল দ্বারা (৩য় খণ্ড, পৃ ৪৮৬, ১৮৪০ সংস্করণ ) ও অবার 
€( [156 ৪100 770£15555 খণ্ড ১, ১৮৩৭ সং, পৃ. ৪১৪ ) 1 

যেসব পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলার অভ্যন্তরীণ শাসনভার ইংরেজদের 
হাতে আসে, প্েগুলি যে কত মন্থর ও অনিশ্চিত ছিল, এ “গ্রামীণ 


৫৭, 


৫৮০ 


৫০১, 


৬০, 


৬৫, 


৬৮, 


ব্রিটিশ শাসনের সুত্রপাতে দেশের অবস্থা ৪৯ 


প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস” নামে পরবতণ এক অধ্যায়ে দেখানে। 
হবে । 

এই ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তিত হওয়ার নির্দিষ্ট কোনে। তারিখ নখিপত্রে দেখা 
যায় ন!। অবশ্য প্রায়শ এগুলির উল্লেখ কর] হয়; যথা] £ পরিচালক 
সভাকে লিখিত পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ন মার্চ, ১৭৭২, অন, ৪৬, 
৪৭ ) ১৭৭২ জনের ৫ সেপ্টেম্বরের পত্র, অন্থ. ৫ | ই. অং ন. 

রংপুরের তবাবধায়কের পত্র, ২৬ সেপ্টেম্বর ৯৭৭* । প্রার্ধেশিক পরিষদ, 
মুণিদাবাঁদ, আলোচনা, ৪ অকটোবর । ই. অ. ন. 

দরবারের প্রতিনিধি মিঃ বেচারের পত্র, ২৪ ডিসেম্বর ১৭৭* | নায়েব 
দেওয়ানের আবেদনপত্র, ১ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১ । 

গোপন কমিটির টীকা, ১ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১ | মহম্মদ রেজা খানের 
খিচারের বিবরণী, ৯৭৭২ । 

নায়েব দেওয়ানের আবেদনপত্র | 

গোপন কবিটির টীকা, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১ | ই* অ. ন. 

এর সাথে দেশীয়দের প্রদত্ত চা? ৪,৭০০ পাডগ্ড যোগ করলে সমস্ত স্থত্ত 
প্রাথ মোট পরিমাণ হতে ১৩,৭০* পাডগ্ । আমদানি কৃত চাউল 
বিক্রয়রাবদ লাভ »,-৫৯ পাউগ, সাধারণ ব্যয় হতে এই পরিমাণ বাদ 
দিতে হবে ।- চাউল বিক্রয় সংক্রান্ত স্মারক পত্র, ১ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১ | 
বাংলার পরিষদ তথ! সভাপতির শিকট পরিচালক সভার পত্রাবলী, ১০ 
এপ্রিল ১৭১,-২৮ আগস্ট ১৭৭১, ইত্যার্দি | ই. অব. ন. 

মহম্মদ রেজা খান । রাজা সিতাধ রায়ের বিরুদ্ধে তদন্তের বিসয়টি 
বিঢারের অপেক্ষা অনেক বেশি প্রকাশ্ঠ ভৎ্পনা ছিল । 

পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সঙাপতির পত্র, » মে ১৭৭, 
অন, ৩-। পাটনার তন্বাবধায়ক মিঃ আলেক্জাগার* জেনারেল স্যার 
রবার্ট বার্কার, কর্নেল গ্যালিয়েজ, ক্যা্টেন হার্পারের পত্রাবলী ; এবং 


, ৯৭৭০ জনের মে ও জুন মাসের আলোচনা । সেনাবাহিনীর জন্য শস্য 


আনদানির পত্রে কয়েকটি প্রয়াসের বযথতাও প্রকাশিত | ই. অন. 
গৃহীত কঠোর ব্যবস্থাসমূহের জন্যে পরিশিষ্-১* “১৭5২ সনে বাংলার 
চিত্রায়ণ” ত্রষ্টব্য ; পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির 
পত্রাবলী, ১১. সেপ্টেম্বর ১৭৭০, ৩ নভেম্বর ১৭৭২, ইত্যার্দি। বিভিন্ন 
পত্রে বিভিন্ন গ্রকারের হ্রাস উল্লেখিত । ১৭৭* সনের সেপ্টেম্বর মাসের 
আগে জমা ছিল মাত্র ৮*,৩৩২ পাউণ্ড ; পরে হাস পেয়ে হয় সর্বমোট 
১,৩৮০,২৬৯ পাউগ্ডের মধ্যে ৬৫,৩৫৫ পাউগু । 

“গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা” । 
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বু আগে ১৭৭২ সনের নভেম্বর মাস নাগাদ ওয়ারেন হেস্টিংদ এই 
প্রকার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন । পরিচালক সভার নিকট 
পন্র। 

পরিষদের ত্রাণ ব্যবস্থা বিষয়ে পরিচালক সভা বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্ত 
শন্তের একচেটিয়া ও ব্যক্তিগত কারবারের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্যে 
পরিষ্দকে ভসনা করেন । 

এদিনের কলিকাতা ও আগ্রার সংবাদপত্রগুলিতে / সুপরিচিত ভারতীয় 
সাংবাদিক মিঃ জে. ও'ব সগ্তার্স মহাশয়ের 4017) 027) 1/1741710 
077 7115 /০%//6)) 401৮7 16 0471£95 রচনাটি ছুভিক্ষের সবাপেক্ষা 
মূল্যবান দলিলগুলির এন্ঠতম | 

পার্লামেন্টে উপস্থাপিত দুভিক্ষ ( ১৮৮৬) সংক্রান্ত নথিপত্র ইত্যাপি ; 
গ্রথম ভাগ, পূ. ৩৪৫ । দরবারে প্রতিনিধি মিঃ বেচারের পত্র, ১৮ জুন, 
১৭৭০ | নাষেব দেওয়ানের প্রতিবেদন, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭৯ | কুকের 
বীরভূম বিবরণী ( পরিশিষ্ট-৩ ) | 

১৮৬৭ সনে ছুন্তিক্ষ চরম থাকাকালীন আমি উড়িষ্া সহ নিষ্নবঙ্গের 
দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগের সরকারি নির্দেশ তত্বাবধান করতাম | অধীণস্থ 
প্রায় আট শত দেশীয় অফিসার গ্রশংসাতীত একনিষ্ঠতা ও প্রয়োজনে 
স্বার্থত্যাগে স্বাক্ষর রাখেন | অনেকের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। পরিদর্শনকালে 
প্রায় পালকিতেই একজন মাবা যায় । পরিদর্শনকালে গরিব গ্রাম- 
বালীপের মধ্যে আম যে স্বাথত্যাগ ও শীরব বীরত্বের হ্বদয়স্পশী দুশ্ঠ 
দেখেছি, তা শেষদিন অবধি আমার স্মৃতিতে থাকবে । 

নায়েব দেওয়ানের প্রতিবেদন _ আলোচন], ১ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১ । 
পরিশিষ্ট-২ 

সবৌচ্চ কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেশ যে, ঘাটতি ও দুষ্ডিক্ষের মধ্যে এব বাস্তব 
পার্থকা আছে, এবং জর্বন্বীকৃত এক পধায়ে প্রথমটি দ্বিতীয়টিতে পরিণত 
হয়।-_পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত বাংলায় ছুভিক্ষ সংক্রান্ত নথিপত্র ইত্যাদি। 
খণ্ড ১, পূ. ৩৬৪ ফোলিও । 

/:07711712 00/7177771551071675 1₹617971 ( 806), খণ্ড ১5 অনু, তত, 
৪৬, ৪১২ ইত্যার্দি। 

এ, খণ্ড ১, অনু. ৪৭ ইত্যাদি |. 

বস্তত, কমিশনাররা সঠিক ভাবেই বলেছেন যে, জানুয়ারি মাসে ধান 
ঝাডাই-এর আগে শশ্তের পরিমাণ নির্ণয় অসম্ভব ; খড়ের পরিমাণ দ্বার 
নিরূপণ ভ্রমাত্বক-_ এ রিপোর্ট, প্রথম ভাগ, অন, ১১২ 

সরকারি ও বেসরকারি তথ্যাভিজ্ঞ মহলের সাধারণ মতামত এই ছিল 


৮১০ 


৮ 


৮৮, 


৮০৯, 


2৬, 


ব্রিটিশ শাসনের সুত্রপাতে দেশের অবস্থ। ৫১ 


ষেঃ ফাটকাবাজদের হাতে ব্যক্তিগত বিপুল পরিমাণ শস্ত মজুত ছিল । 
“অনলাধারণ খুব নির্ধারকভাবে এই মতামত পোষণ করত” ; এবং কমি- 
শনার মনে করতেন যে, 'বেশ কয়েক বংসর বাজারে সরবরাহ করার 
মতো যথেষ্ট (শন) রয়েছে ।? গ্রামীণ পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সামগ্রিক অন্ু- 
পস্থিতিতে, এই মতামতগুলির বিরোধিতা করার মতো কোনো প্রমাণাদি 
নেই ।-_ এ রিপোর্ট, প্রথম খণ্ড, অনু. ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬ ইত্যাদি । 
ফেমিন রিপোর্ট : “ভূয়া উপকৃলভাগ ব্যতিরেকে, উড়িস্তার সংলগ্ন উপ- 
কুলভাগে সাধারণ জলযানগুলি সামুদ্রিক ঝাপটার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ প্রতি- 
রাগহীন, অবস্থায় কোনোক্রমে নোঙর ফেলতে পারে এবং তুমুল বর্ধার 
মাঝে চরম অস্থুবিধার জন্মুখীন হয়ে অতি ধীরে মালপত্র খালাস করতে 
পারে ।” অন, ২৯০, প্রথম ভাগ | এই প্রচেষ্টায় বহু অলযান ধ্বংস হয় বা 
মালপত্র হারায় । 

পরিচালক সভার নিকট পরিষদ ও সভাপতির পত্র, ১* নভেম্বর, ১৭৭৩, 
অন্তু. ৩৩ । লর্ড লিগুসে লিখিত 'লিশুসেদের জীবনী গ্রন্থে শ্রীহটের 
সমাহর্তা, মাননীয় রবার্ট লিগুসের আত্মজীবনী, ১৭৭৮-৮৮, খণ্ড-৩, 
পু. ২০৭, আট খণ্ডে সম্পূর্ণ, লগ্ডন, ১৮৬০ | 

উদ্দাহরণ হিসেবে, বিহারের নারায়ণী টাকা, শ্রীহট্রের কডি-মুদ্রা ব্যবস্থ। 
(যে বাবস্থায় এক শিলিং-এর মূল্য ২৫০০ ছোট কডির অধিক) 
ইত্যার্দি ।- বাংলা সম্থন্ধে পত্র, ১* নন্েম্বর ১৭৭৩, অনু, ৪ | ই, অ. ন. 
সরকারি দফতরের কাষবিবরণী, ফোট্ উইলিয়াম, ২৪ অকটোবর ১৭০২ । 
ক. অ. ন. | লিগুসেদের জীবনী, ওয় খণ্ড, পূ. ৯৭* ইতাদি। 

পরিচালক সভার নিকট পরিদদ তথা সভাপতির পত্র, ২৫ সেপ্টেম্বর 
১৬৭৯, অন্ধ, ১২৫, ই. 'অ. ন. 

এ, অনু, ৩৯, ই. আন 

এ, ২৫ আগস্ট ১৭৭০, অন্ত ২৬, ই. অং. ন. 

আলোচনা, ২৮ এপ্রিল ১৭৭০, ইতি । 

'আলোঢন।, ৩ মে ১৭৮০ | পরবতাঁকালে উত্তর হতে খামদানি নিষিদ্ধ 


"হয় এবং দেখানেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটে | 


শ্রীহট্রের সমাহর্তা যাননীয় রবার্ট লিগুসের বিবরণী, ৩ সেপ্টেম্বর ১৭৮৪ 5 
ফেমিন রিপোর্ট, ১৮৬৬ । লর্ড লিগুসে লিখিত লিগুসেদের জীবনী, ৩য় 
খণ্ড, আনু, ২০৮ (১৪৯) 

কর্নেল বেয়ার্ড ম্মিথের বিবরণ | - বাংলার ছুর্ডিক্ষ সংক্রান্ত, পার্লামেন্টে 
উপস্থাপিত নধিপত্র, ফোলিও, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০ 

প্রধান ভ্রাণ কমিটির এক সদস্তেব পত্রের ভিত্তিতে এই বক্তথ্য, কলিকাতায় 


৫ 


৯৭, 


১০৩, 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


প্রকাশিত আমার গগ্রামীণ রেখাচিত্র'তে আরো সম্পূর্ণ রূপে এই পরি- 
সংখ্যান দেওয়া আছে । 

ফেমিন কমিশনাস” রিপে!ট € ১৮৬৬), ১ম খণ্ড, অনু, ৭৩ 

এ 

এ, অন্ধ, ৭৪ | রাজমহলের তত্বাবধায়ক মিঃ হারউডের বিবরণ, আলো।- 
চনা, ২৮ এপ্রিল ১৭৭০, ইত্যাদি । 

আলোচনা, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১ । 

কুষ্টিয়া । আমার নিজের আদালতে এই ঘটনাটি ঘটে । 

দুর্ভিক্ষের একেবারে স্থচনায় বাংলার জমিদাররা টিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
স্থগিত রাখার ফলে উড়িস্যায় চাষের নিরুৎসাহীকরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে । 

একমাত্র ব্যতিক্রম এই যে, ১৮৬৬ সনে নরভক্ষণের কোনো ঘটন। ঘটেনি 
এবং সমগ্র বাংলায় এক কোটির পরিবর্তে সাড়ে-সাত লক্ষ সামগ্রিক 
অন্হানি ঘটে । 

ফেমিন কমিশনাররা কোনো কোনে ক্ষেত্রে সরকারের বিজ্ঞতার সঙ্গে 
আমদানি করা অনুমোদন করলেও রফতাশির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের বিরো- 
ধিতা করেন । আমার আশংক1 মিঃ মিলের যুক্তিগুলি উভয় ক্ষেত্রে খাটে । 
পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ফোট” উইলিয়াম, 
১* নভেম্বর ১৭৭৩ | ই. অ. ন. 

এ, ২৫ আগস্ট ১৭৭০, অনু, ৫৩ | ই. অ. ন. 

রাজন্ব পদকে বর্ধমান জেলা সমাহর্তার পত্র, ১৩ «ম ১৭৮৬ | ক. ন. 
এই পরিবারের এক বিবরণী “ক্ষিতীশ বংশাবলী ৯রিতম্‌, বালিনে 
সম্পাদিত, ১৮৮৫২ | 

পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথ! সভাপতির পত্র, ফোট” উইলিয়াম, 
১* নভেম্বর ৭৭৩, 'অনু, ৮, ১১ ইত্যাদি । 

রানী বণোয়ারী। 

পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির পত্র, ১৫ মাচ ১৭৭৪, 
অন, ৬ 

এ, ১* নভেম্বর ১৭৭৩, অন্ঠ. ১৬ 

এক বৎসরে শিলিং গ্রতি শতাধিক পাউগু চাউল বিক্রয় করা হতো]; এবং 
গ্রচলিত আছে যে, ঢাকার এক নবাব, তার রাজত্বকালে চাডলের সধনিম্ন 
দর হওয়] পধন্ত, অর্থাং শিলিং প্রতি ১৫০ পাঁউগু দর নাম পর্যস্ত নগরের 
তোরণ বন্ধ রাখেন । 

রাজস্ব পর্যালোচনা! _ মিঃ ফ্রান্সিস কৃত কাধবিবরণী, ৫ নভেম্বর ১৭৭৬, 


১১০, 


৯৭ 


১১২৯ 


১১ ৩৭ 


১১৪, 
১১৫, 


১১৬, 
১১৭. 


৯৯৮৮, 


১৯১০, 


১২৫, 


ব্রিটিশ শাসনের সুত্রপাতে দেশের অবস্থা ৫৩ 

ই, অ ন. | 

খুদ্‌ কশ.ত | 

পাহিকশ ত ৷ ইংরেঞ্জি শব্বগুলি হেস্টিংস ও ফ্রাঙ্গিস কৃত! 

উদাহরণ স্বরূপ, বীরভূমে | -রাজন্ব পর্ষদের সভাপতি জন শোর মহো” 
য়ের নিকট জেলা সমাহ্তা ক্রিস্টোফার কিটিং মহাশয়ের পত্র, ৩ জুলাই 
১৭৮৯ | বী. রা. ন. 

এঁ, ৩০ আগস্ট ১৭৮৯ | জেল সমাহর্তার নিকট রাজস্ব পর্মদের পত্র, 
১* মে ১৭০০, ইত্যাদি | বী. রা. ন. 

গরীব দাস লিখিত বাংলার ভূপম্পত্তি সংক্রান্ত মোকাররী ব্যবস্থায় বিধি- 
নিষেধ ও টীকা; প্রতুযণ্তর সহ 1 ৮ খণ্ড, লণ্ডন, ১৭৯৪ | এইটি মিঃ 
জে, প্রিন্সেপ ও মিঃ থোস্ল-এর মধ্যে ১৭৯২ সনে 'মনিং ক্রনিকল'-এ 
কিঞ্চিৎ তিক্ত আলোচনার পুনমূদ্রণ | উ. স. 

২৭ জিও. ][]], ৩৯, উ. স. 

গভর্নর-জেনাীরেলের কার্ধবিবরণী, ৮৮ সেপদম্বর ১৭৮৯ | তার ১৭৮৯ 
সনের ২ আগস্টের পত্রও দ্ষ্টবা। 
রাজন্ব পর্ষদের নিকট সমাহর্তার পত্র ৩ জুলাই ১৭৮৯ | বী. রা, ন, 
বাংল ১১৭৮ ( ১৭৭১-৭৯ শ্রী. )সনের জন্যে হস্তাবুর্দ হিসাব ও নধিপত্র, 
রাজ্ন্ব পর্ষদ | ক. অন. 
তত্বাবধায়ক মিঃ হিগিনসনের বিবরণ | ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭১ | ই. 
অ.ন. 
বীরভূম ভস্তাবুদ _রাজন্ব পর্ষদের নিকট সমাহ্র্তার পত্র, ৩ জুলাই 
১৭৮৯ | বী. রা. ন 
সঠিক সংখা। ছিল ১৪৪৫ 
রাজন্য পর্ষদের নিকট জেলা সমাহর্তার নীরা ১ আগস্ট ১৭৮৯ জন 
ইত্যাদি 1 বী. রা, ন. 
পলাতিকা। বাংল! ১১৭৮ জনে বীরভূমের হস্তাবুধ বিবরণী । ক. অ. ন. 
বাংলা ১১৮৩ সনে বীরভূমের হস্তাবুদ বিবরণী | ক. 'অ* ন 


সরকারি ভাবে ধার্য প্রকৃত আদায় 
১৭৭২১*৭ ৯৯,৪১৩ পাঁউগ্ড ৫৫,২০৭ পাউগড 
১৭৭৩১--- ১০৩,০৮৯ ৬২৩৬৫ 
১৭৭9৮, ১০১১৭৯৯ €২১৫৩৩ 
১৭৭:১**, ১৮০১৯৮৩ €৩১৯৯৭ 
১৭৭৬১**, ১১১১৪৮২ ৬৩১৩৭ ০ 


হিকির গেজেট, কলিকাতা, ২৭ এপ্রিল ১৭৮০ | 


৫8 


১২৬, 


৯৩৫ 


১৪১, 


৯৪ ৩, 
১৪৪, 
১৪৫, 
১৪৬, 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


'জাম্ুষঙ্গিক ব্যয়ের হিসাব, ২৯ মে ১৭৮৯ | বী. অ.ন. 

বীরভূম জেল! শাসকের নিকট মহাগাণনিক মহোদয়ের পত্রাবলী, ২৯ 
ডিসেম্বর ১৭৯০ এবং ২৮ জানুয়ারি ১৭৯১ | বী. অ.ন. 

জেলাশাসকের নিকট রাজন্ব পর্ষদের পত্র, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯, ইত্যাদি । 
বী. অ. ন. 

এ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৮, ৩* এপ্রিল ১৭৯০, ইত্যাদি | বী. অ. ন. 
রাজন্ব পর্ষছ্ের নিকট বীরভূম জেলা-শাসকের পত্র, এপ্রিল ১৭৯৭ । 
বী. অ. ন. 

মুবারক-অদ-দৌলত | 

পর্ষদের নিকট জেলা-শাসকের পত্র, ১৫ অকটোবর ১৭৯ ; এবং পর্যদের 
জবাব, ২৬ অকটোবর ১৭৯০ । বী. অ. ন, 

এ, ৬ আগস্ট ১৭৯১ | বী. অ. ন. 

শাছট্রের জেলাশাসক মাননীয় রবার্ট লিগসে মহোদয়ের আত্মজীবনী ; 
আল্গুনানিক ১৭৭৮, লিওসেদের জীবনী, লর্ড লিওসে লিখিত, ওয় 
খণ্ড, পৃ. ১৯০ 

ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে বকানন নথিপত্র হতে, পূর্বভারতের ইতিহাস, পুরাতন 
ইত্যাদি", ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪ 

পারি জেমস লং কৃত 44%2£)5/5 ০1 162 )০71261) 10617 1:21 
772/6, পু. ১৯ 1 পুস্তিকা, ৮ খণ্ড, কলিকাতা । লিগুসেদের জীবনী, 
৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩, ইত্যাদি | 

রাজন্ব পর্ষদের নিকট বীরভূম জেলা-শাসকের পত্র, ৯ অকটোবর ১৭৮৪৯ । 
বী. অ. ন. 

সন্সিহিত বর্ধমান জেলায় কুখ্যাত । 

জেরার জবাব, ১৯০১ সনে প্রচারিত | 

রাজশাহির তত্বাবধায়ক মিঃ রউপের পত্র, ১৩ এপ্রিল ১৭৭১ । 
ই. অ. ন. 

সরাাসী বা ফকির । 

পরিচালক সভার নিকট পরিষদ তথা সভাপতির ( গু বিভাগ ) পত্র, 
১৪ জানুয়ারি ১৭৭৩, অন্ধু, ১৩ | ই. অব. ন, 

এ, ১ মার্চ ১৭৭৩, অনু, ১৬ ইত্যার্দি। 

এ, ১৫ জানুয়ারি ১৭৭৩ 

এ, ১ মার্চ, অঙ্গ, ১৬ 

পরক্তাঁকালের ঠগী ও ডাকাতির বিবরণ, মিঃ কেই-র চমৎকার রচনা, 
449721771517211071 07172 22296 17210 007717271)5 ওয় ভাগ, ২য়, 


১৪৭, 


৯৪৮৮, 


১৫৭, 


৯৫৬০ 
১৫৭, 


১৫৮ 


১৬৬, 
১৬১, 
১৬২, 


ব্রিটিশ শাসনের স্ত্রপাতে দেশের অবস্থা ৫৫ 


ও ৩য় অধ্যায়ে পাওয়। যাবে । 

ফোর্ট উইলিয়ামে পরিষদের মিকট পরিদর্শক কমিটির পত্র, ১৫ আগস্ট 
১৭৭২, কাশিমবাজার | 

রেভা. জেমস লং কৃত 02104162171 112 01227 27777769, পৃ. ৩৭, 
পুস্তিকা, ৮ খণ্ড, কলিকাতা । 

এ 

রাজমহল, পুস্তিকা, পৃ* ২১ 

ক্যাপ্টেন শেরউইলের রিপোর্ট, পৃ. ২৬, ফোলিও | ক. অ. ন. 

পরিষদের গভর্নর-জেনারেলের নিকট এডওয়ার্ড অটো 'আইভ সের পত্র । 
বী. অ. ন. 

রাজন্ব পর্ষদের নিকট জেলাশাসক ক্রিস্টোফার কিটিং মহোদয়ের পত্র, 
২২ নভেমবর ১৭৮৮ | বী. অ. ন. 

১৭৬৭ সনে জুলাই মাসে ক্রিস্টোফার কিটিং, রাইটার হিসাবে, 
কলিকাতায় আসেন ; ১৭৮৮ সনের ২৯ অকটোবর বীরভ্ৃমের জেলা- 
শাসক নিযুক্ত; ১৭৯৩ সনের ১ মে, মুণিদাবাদ আদালতের প্রধান 
বিচারপতি নিযুক্ত হলেও, ৬ আগস্ট পর্যন্ত বীরভূম ত্যাগ করেন নি; 
১৮০৪ সনে সিভিল লিস্টে একজন বড় ব্যবসায়ী হিদাবে আবির্ভূীত। 
ক. অ. ন. 

লেফটেনাণ্ট জে. এফ. শ্মিথেব নিকট জেলা শাসকের পত্র, ১০ জান্ুয়ারি 
১৭৮৪ | বী. অ. ন. 

সামরিক পত্তাবলী, পৃ. ১৫, বী. অ. ন. 

বর্ধমান্রে জেলাশাসক লরেন্স মার্সারের ণিকট ক্রিস্টোফার কিটিং-এর 
পত্র, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯ । বী. অ. ন. 


., এ, » এপ্রিল ১৭৮৯ 
১৫৯, 


পরবর্তাঁকালে স্যার আথার হেসিলরিজ | ১৭৭৬ সনে “রাইটার' হিসাবে 
আগমন ; ১৭৮৬ জনের ২৫ এপ্রিল হতে * জুলাই পরধস্ত বীরভূম 
বা বিষ্ুপুরের সহ-জেলাশাসক, কখনো কখনে। পরিবর্ত জেলাশাসক ; 
কিন্তু তহবিল তছবরূপের অভিযোগে অপসারিত ; নিজেকে নির্দোষ 
প্রমাণ করার পর, ১৭৯৩ সনের ১ মে, যশোরের জেলাশাসক নিযুক্ত 
১৮০৪ সনের সিভিল লিস্টে বড় ব্যবসায়ী হিসাবে আবির্ভাব । 

অজয় নদীর তীরবর্তদ ইসলাম বাজার বা ইলামবাজার গ্রাম । 

১৭৮৯ সনের ১৬ অকটোবরের পত্র | বী. অ. ন. 

সন্নিহিত বিহার প্রদেশের রাজধানী গয়! এক বৎসর আগে দস্থ্যদদল কর্তৃক 
লুণ্ঠিত হয় _ বীরভূম জেলা-শাসকের নিকট বিহারের পরিবর্ত জেলাশাসক 


৫৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


এ, সেটন মহোদয়ের পত্র, ২৩ এপ্রিল ১৭৮৯। 
১৬৩, 17671125271. 1277228677727%:5 7717) 186. 712626 19787106255 


810, 07 44520, পৃ. ৯৩। কোয়ার্টে।, ১৮১২ 
১৬৪. রাজস্ব পর্ষদের নিকট জেলাশাসকের পত্র, ১ জুন, ১৭৯২ | বী“ অ+ ন- 
১৬৫. রাজস্ব পর্যদের নিকট জেলাশাসকের এক রিপোর্টে প্রদত্ত পরিসংখ্যানি, 


৩ জুলাই, ১৭৮৯ | 


সুভজ্জীজ্ সন্িজ্জ্ছেি 


বাংলার নিশ্নভূমির অধিবালীদের 
জাতিগত উপাদান 


অর্ধ শতাববীর আক্রমণ ও লুগ্চনের পর অবশেদে ১৭৪০ সনে শাস্তি স্থাপিত 
হয় এবং নতুন শাসকরা নিজেদের ছত্রছায়ায় সদ্য আগত জনসাধারণের সমীক্ষার 
অবসর পান । ঝিষ্পুরের রাজ:, তার সভাসদবর্গ ও সমগ্র জনসাধারণ ছিলেন 
হিন্দ | কিন্তু অজম্ম নদের অপর তীরে বীরভূম রাজবংশ এবং তার পৃঠপোষকতায় 
সমৃদ্ধ বহু মুনলিম পরিবারবর্গ নিজেদের আফগান বা পাঠান বংশোদ্ভুত রলে 
দাবি করতেন ও দেশীয় কাফেরদের সাথে রক্ত সম্পর্ক স্থাপনে ঘ্বণ! বোধ করতেন । 
প্রজাদের সাথে ধর্ম, ভাঁষা ও বংশ গৌরবের কারণে বিশ্ছিন্ন থাকার ফলে তীবা 
সামাজিক ভাবে গুরুত্তপূর্ণ কিন্ধু সংখ্যায় নগণ্য এক স্বতগ্ক শ্রণীতে পরিণত ভশ। 
ব্যাপক জনসাধারণ ছুই ভিন্ন জাঁতি সমন্থয়ে গঠিত ছিল ; বুদ্ধিমত্তা, ভাষা! এবং 
অপর যে সকল বিষয়ের নিরিখে একটি জাতির মানত বা হগনতা নির্ঘাত হয়, 
সেইসব বিচারে এই ছুই জাতি মানব সমাঞ্জের সবোচ্চ ও সবনিম় ধরনের 
প্রতিনিধি স্বরূপ ছিল ৷ উর্বর! উপতাকা ভূমি হতে আধদের দ্বারা বিতাড়িত 
বাংলার আদিবাসীরা নিজের্দের অস্তিত্ব রক্ষার অন্তিম প্রচেষ্টায় বীরভূমের 
পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় নেয়; প্রাগৈতিহাসিক অতীত হতে বিভিন্ন জাতির মাঝে 
সীমারেখা চিহ্নিতকারী পর্বতমাল। আঁজও সমভাবে উভষ জাতির সীমান্ত চিহ্নিত 
করছে । ছুই ভিন্ন গোষ্ঠীজাত, অসমমাত্রর সভ্যতাক্স স্থিত দিঙাতিক জনগণ 
যখন পরস্পরের স্থায়ী ও নিনিড় সার্লিধ্যে আসে, তখন ইতিহাসের বু আকর্ষণীয় 
প্রশ্নাবলী উপস্থাপিত হয় , রী ও আদিবাসীরা কিভাবে এই সমশ্তার 
সমাধান করে, কোন কোন প্রশ্ে তারা কিয়ৎ খাত্রায় এঁকাবদ্ধ হয় ও জাতিগত 
কি কি সমঝোতা করতে বাধ্য হয় - এই সবই এই পরিচ্ছেদের উপজীব্য । 


৫৮ গ্রাম বাংপার ইতিকথা 


এই অন্থপন্ধান আমাদের পিতৃতান্ত্রিক নিশ্চলতার সুদূর অতীতে নিয়ে যায় ।১ 
কিন্তু ভারতের প্রাচীন জীবন স্পন্দনের প্রতিধ্বনির সাথে সিসিলীয় পল্লীকবিতা 
বা গ্রীক সংগীত-দেবতার বংশীধ্বনির স্থরলহরীর কোনো সাদৃশ্ঠ নেই, বরং শোনা 
যায় নিপীড়িত, ভবঘুরে নান! জাতির জনগণের সদাগতিময় যন্ত্রণাক্ত হাহাকার । 
'অবশ্, স্যির আদি পর্যায়ের নিসর্গ বন্দন৷ চূড়ান্ত করলেও 'প্রারস্ভিক ভারতীয় 
গবেষণা অদ্ভুতভাবে যুগোপযোগী এক সাত্বনার আশ্রয় নেয় । তার! পরিষ্কার 
বলে দেয় যে, কি ইয়োরোপে কি এশিয়ায়, মানবজাতির আদি পধায় ছিল এক 
'মস্থিরতার পর্যায় $ এবং সভ্যতার শতেক দাবি ও নাগরিক জীবনের স্নায়বিক 
চাঁপ সত্বেও, সভ্যতা হচ্ছে এক শান্ত সমাহিত অবস্থা ৷ 

ভারতে মানবগোঠীর বিয়ে এক নজরে সব প্রথম চোখে পড়ে ভিন্ন উৎ্সজাত 
হই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির আধিপত্যের জন্য পারস্পরিক সংগ্রাম । আদিকালে, 
ইতিহাস সথচনার দিগন্তে দীর্ঘকায় শুভ্রদেতী এক জাতি হিমালয় অতিক্রম করে । 
তার! ছিল দিথ্বিজয়ী বংশজাত । স্থায়ী বসতির নিরাপত্তা ও প্রাচুষের সাথে 
তারা পরিচিত ছিল | তাদের সাথে ছিল পুরাকাহিনী আর ভক্তিগীতির 
ভাগার, এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ভারতে প্রথম পদার্পণের সময়ে না হোক, 
বাংলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণে অভিপ্রয়াণের পথায়ে তাদের হৃদয়ে প্রজলিত ছিল 
জাত্তীয়তার সেই উচ্চ বোধ, যা নিজেদের স্বগীয় ইচ্ছার প্রততিভ বিবেচনাকারী 
প্রতে)টক জনসন্প্রধায়ের থাকে 1২ স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে নবাগতদের 
প্রাথমিক জীবনসংগ্রামের কোনো বিবরণী নেই । আমর তাদের যাত্রারন্তের দ্িন- 
ক্ষণও জানি না, তাদের নেতাদের নামও জানি না । পরবর্তী সত্তরাধিক প্রজন্মকে 
আকর্ষণ করার মতে সাত-সমুদ্র পারের অজান। বালুকাবেলায় সুকঠিন দিখ্িজয়ের 
কোনে কাহিনীও আমাদের জানা নেই | ভাষাবিদরা জোর দিয়ে শুধু এটুকুই 
বলতে পারেন যে, এক মহান জাতির এক শাখ। অসংখ্য, নিকৃষ্ঠতর উপঞ্জাতিদের 
মাঝে নিজেদের জন্য বসতি গড়ে এবং ইতিহাসের প্রাক্‌-প্রত্যুষকালেই স্থানীয় 
অধিবাসীরা কষক প্রায় পরিণত হয়, অথবা জঙ্গলে বিতাড়িত হয়। 

আর্য বংশোদ্ভূত এই দেশান্তরীরা মধ্য-এশিয়া হতে তৎকালীন ছুনিয়ার 
সদূরতম প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে । এদের একদল চীন সীমান্তে উচ্চ আধ্যাত্মিক 
চেতন] সম্পর শক্তিশালী এক রাজত্ব গড়ে তোলে ; আর একদল পারস্য রাজ- 
বংশের পত্তন করে ; তৃতীয় ধারা গড়ে তোলে এথেন্স ও স্পার্টা ; চতুর্থ দল, 
সাত-পাহাড়ের নগরী | এই একই জাতির এক স্তদূর উপনিবেশ প্রাগেতিহাসিক 
স্পেনে রৌপ্য আকর আহরিত হয় : এবং আমাদের নিজেদের দেশ ইংল্যাপ্ডের 
প্রাচীনতম ইতিহাসে আমরা দেখি আধদেরই এক বসতি -উইলো কাঠ্র ছোট্র 
নৌকোয় মৎম্তশিকারে বা কর্মওয়ালের খনি গহ্বরে কর্মরত | এশিয়ার অর্ধাংশে 
এবং সমগ্র ইয়োরোপের ভাষাগুলির ভিত্তি আর্ধভাষা ; বর্তমানে নতুণ ছনিয়ার 
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এমনকি বনাঞ্চলেও এর বিজয় অব্যাহত এবং এর মাধ্যমে ইন্দো-জার্মান 
সংস্কৃতি দক্ষিণ সমুদ্রের হবীপপুঞ্জেও ক্রম বিস্তারমান । প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস 
বলতে সনাতন পণ্ডিতের আজও বোঝেন ভূমধ্যসাগর সৈকতে মুষ্টিমেয় আর্ধ- 
বঘতির ইতিহাস, এবং আধুনিক সভ্যতার একমাত্র অর্থ হলো এ একই জাতির 
পশ্চিমী ধারার সভ্যতা | 

আধর্দের যে ধারা ভারতে বসতি স্থাপন করে, বৈদিক সাহিত্যে তাদের 
নতুন জীবনের পরিচম্ন পাওয়া যায়। যে পথ ধরেই তারা আন্ুক, তার। 
যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্ঙ্জল৷ উপত্যকায় সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে, সে 
বিষয়ে সন্দেহের কোনো। অবকাশ নেই । বস্তত ভারতীয় ও পারসিক, উভয় 
ধারার সাধরণ স্থৃতিতে পাঞ্জাবের সপ্তন্দী গাঁথা $ এবং যেলব পণ্ডিতর1 ঘনে 
করেন যে, দ্বৈতবাদ ও অধৈতবাদের মাঝে পার্থক্যেব স্থচনা হিমালয়ের ভারতীয় 
প্রান্তেই হয়েছে, তাদের বক্তব্য এইপব হতে আবে বিশ্বাসযোগা মনে হয় ।৩ 
সারা ভারতব্যাপী পরব পরিভ্রমণ কালে সংগ্কৃতভামী এই জাতি তাদের 
উত্তরের আদি বাষভূমির কথা কখনো ভোলেনি। বিশুদ্ধ ভাষার দেশ 7৪ 
্বরগীয় জ্ঞানের উৎস পবিভ্র বারিধারার উতসমুখ ; আদি স্ৃষ্টিকথা ;$ উমার 
বিবাহ ও সতীর দেহত্যাগ ; হিমালয়৬ রাজের অলৌকিক জগৎ ; যে অঞ্চলে 
অর্জুন একাকী মহাদেবের সাথে ছন্দুদ্ধ করেন? এবং পরাজিত হলেও বাইবেলের 
জেকবের মতো দেবতার বর পাশুপত মস্ত্রলাভ করেন - এই সবই এবং আরো 
অসংখ্য আখ্যান ও গল্পকথার মাধ্যমে সংস্কতভাষী জাতি অব্যাহত তীর্থ 
ভ্রমণের ক্ষণিক অবসরে বারবার প্রিয় উত্তরভূমিকে স্মরণ করেছে । এখানেই 
তাদের অলিম্পাস পধত- দেবতাদের আবাসস্থল ; এই স্বর্গ হতেই দৈববাণী 
নেমে আসে মর্ত্যের মান্ধষের মাঝে ; এবং এখানে প্বর্ণাভ শৈলশ্রেণীর ছত্রছায়ায় 
পুণ্যাত্মাদের আবাসস্থল ব্বর্গ, পবিত্র যুগল সরোবরে” তার মায়াবী গুতিফলন । 
বিশেয়ভাবে অবিস্মরণীয় একটি উপত্যকা ভারতীয় আধদের পবিত্র ভূমি, এবং 
ছিন্নমূল ইহুদিদের অন্তরে জর্ডান নদী যে আবেগ সঞ্চারিত করে, এই উপত্যকায় 
জল পিঞ্চনকারী নদীটিকেও৯ সমান মমতা ও ভক্তির সাথে দীর্ঘদিন ধরে স্মরণ 
করা হয়। 

আনন্দময় এই উপত্যকা হতে অধিবাসীর। পূবে ও দক্ষিণে একের পর এক 
উপনিবেশ গড়ে তোলে 7; তাদের প্রথাগুলি নিয়ে জাতীয় আটার-সংহিত' 
রচিত হয়, কিন্তু তার আগেই বাংল] বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে । তৎকালীন সংস্কৃত 
ভাষীদের মানচিত্র সম্বন্ধে মন্থুর কয়েকটি অদ্ভুত গ্লোককে আপন পাঙ্ডিত্য দিয়ে 
ব্যাখ্য। করে সম্প্রতি ভাঃ মর ভারতে আধ-সভাতার বিস্তৃতির ওপরে এক নৃতন 
ও চূড়ান্ত আলোকপাত করেছেন । মন্গর সভ্য জগতের আকুতি ধূমকেতু সদৃশ, . 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে যার মুখ এবং বিশাল পুচ্ছ দেশ দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত হয়ে 


৬৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


বঙ্গোপসাগরে পড়েছে । তিনি একে চারভাগে ভাগ করেছেন, উত্তরের সুচনা 
বিশ্ব হতে দূরত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক অংশের বিশুদ্ধতা কষেছে এবং প্রত্যেক অংশ 
বিভিন্ন যুগে আর্যদের ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রয়াণের প্রতীক | 

সর্বপ্রথম উত্তরের উপত্যাকা।, স্বয়ং দেবধাম, মন্তর বর্ণনানুষাশ্নী “ছুই পবিত্র 
নদ্ীর১* মাঝে অবস্থিত, দেবনিথিত দেশ, দেবনামে অভিহিত |*১১ এই 
দেবধামের দক্ষিণ-পুবে” সন্নিহিত ব্রঙ্গরিদেশ১২ এখানেই সংস্কৃতভাষী সভ্যতার 
পরিধি বিস্তারের স্থচন! । চতুর্বেদের অন্তত শেষাংশে গ্লোকগুলি এখানেই 
রচিত হয়, এবং 'এখানে প্রতিটি নদী সংগমে তীর্থস্থানগুলির পুণ্য গরিম। প্রায় 
দেবধাম তুলা । “এই দেশঙ্াত ব্রাক্মণের কাছে পৃথিবীর প্রত্যেক লোক কর্তবা 
কর্ম শিখুক ।১১৩ 

কিন্ধ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় এই বিস্তুতিও যথেষ্ট ছিল ন', তাই 
পরবত্তাঁ বিস্তার ছিল আরো! বাপক । উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে বিদ্ধ্য পর্বত- 
মালা, পূর্বে এলাহাবাদ হতে, নদী যেখানে শ্রেচ্ছদের স্পর্শ এড়াতে পশ্চিমের 
মরুভূমিতে আত্মগোপন করেছে সে পর্যন্থ, এক কথায় পুরে! নদী ব্যবস্থা সমেত 
সমগ্র উত্তব-ভারত, অর্থাৎ মন্থু কর্তৃক সঠিকভাবে অভিহিত সমগ্র “মধাদেশ”, আর্য 
সভাতার আওতায় আসে । বৈদিকযূুগ শেষ হবার আগে এই উপনিবেশ 
স্থাপন শুরু ভয় বলে মনে ভয় না এবং ক্ছু বছর ধরে ধীরে ধীরে এটা গডে ওঠে । 
এই সময়ে এই প্রথম খধিদের সরল বিশ্বাস রাজকীয় ধমীয় অনুষ্টানাদ্দির 
দ্বারা অলংরুত হয় এবং পরে এই আডঙ্বরের অস্তরালে অবলুপ্ধ হয় ৷ পিতৃতান্ত্রিক 
জনপদের এক দুর্বল সমাহার হতে, কয়েকটি সুসংহত জাতিতে উত্তরণ এই যুগেই 
ঘটে প্রতিটি জাতির ছিল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বাহিনী, অন্যদিকে প্রত্যেক 
জান্তিই ছিল জাঁতিভেদে জীর্ণ, অবশেষে যার ফলশ্রুতিতে সংস্কৃতভাষী জনগণের 
পতন অনিবার্ধ হয়। মন্ুদংহিতায় বণিত ভূমিনীতি প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে 
মধাদেশের যে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেখা যায়, তাতে বলা যায় যে, গ্ররুত মধ্যদেশ- 
বাদী ন1 হলেও তারা ওতপ্রোত ভাবে এই দেশের সাথে সম্পফিত ছিল ; 
এবং একথা নিশ্চিত যে, মধাদেশে বিকশিত সভ্/তাক স্তরে ভারতীয় আর্ধব। 
উপনীত হবার মাগে মন্দুপংভিতা রচিত হয়নি | 

এ তিনটি অঞ্চল অবশ্যই দীর্ঘদিন ধরে আর্ধদের প্রভূত এলাকা জোগান দিয়ে 
থাকবে, যারাই ভারতীয় নদীগ্চলির ভয়াবহতার সাথে পরিচিত এদের আকম্মিক 
নৈশ প্রাবন, নিষস্ত্রণাতীত প্রবল জোতোবেগ, যত্রতত্র জলঘূর্ণা এবং আপাত 
নিরীহ চোবাখালির বিশ্বাসঘাতকতার সাথে পরিচিত, গঙ্গার নিয় উপত্াকার 
উদ্দেশ্টে যাত্রাবন্তে আর্যদের দ্বিধায় তারা কেউ আশ্চর্য হবে নাঁ। কিন্তু জাতির 
বিস্তার সব সময় নদীপথ দ্বার! নির্ধারিত হয়ে এসেছে, এবং আগে বা পরে গঙ্গা 
নদী বঙ্গদেশ অভিমুখে সংস্কৃত সভ্যতা অগ্রগতি নির্দেশিত করেছে । অভিন্ন 
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অবস্থায় উত্তর-ইয়োরোপের যাযাবর জাতিগুলির মতোই, “তার! নদীর অজান। 
গতিপথ অনুসরণ করে, তাদের ছিল নিজেদের শৌর্ষে আস্থা, ছিল না বিরুদ্ধাচারী 
কোনে শক্তির পরোয়া” ;১৪ এবং জাতীয় আচার-সংহিতা, যা বেশ কয়েকজনের 
রচিত হলেও সাধারণভাবে মন্ুসংহিতা নামে পরিচিত, রচিত হবার আগেই তারা 
সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ে - “পুবসাগর হতে এমনকি পশ্চিম সাগর অবধি ।+১৫ 
এই অঞ্চলকে মনু 'আধ্যদের সীমানা আখ্য। দিয়েছেন | তার সময়ে সংস্কৃত 
সভ্যতার সমগ্র দুনিয়া এখানে আবদ্ধ ছিল । এর বাইরে সবকিছুই ছিল 
'অচেন। জগৎ, সংস্কৃত লেখকদের মতে, দেত্য-রাক্ষমদের দেশ - কষ্ণসার মৃগযৃখও 
যেখানে বিচরণে গররাজী, এবং আধ খধিদেরও যেখানে বাস নিষিদ্ধ । 

আমরা ভারতবর্ষকে একটি মাত্র দেশ হিসাবে এবং ারতবাসীদের একটিমাত্ত 
জাতি হিসাবে গণ্য করতে খুব অভ্যস্ত; কিন্তু সত্য এই যে ইতিহাস, বিস্তার ও 
জনসংখ্যার বিচারে ভারতবর্ষে রয়েছে একটিমাত্র রাজ্যের নয়,সমগ্র এক মহাদেশের 
বৈচিত্র্য । কোনে। বিশেষ অঞ্চলের প্রথা বা বিশ্বাস ভুলভাবে সমগ্রের উপর দৃঢ়ভাবে 
আরোপিত করা! এবং বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলিকে আতিরঞ্জিত করে সাধারণ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়াই আমাদের ভুলগুদির উত্স । ব্রিটিশ উপনিবধেশগুলির মধ্যে 
ভারতীয় সাম্াজ্যকে একটি রাজনৈতিক একক হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত ইংরেজ 
জন্মানস এই' এককের বিভিন্। অংশগুলিকে এতিহানিক ও সামাজিকভাবে 'অভিন্ন 
হসাবে দেখে আসছে । জাতিগত ও ধমীয় খিশ্বাসগত বিশুর ফারকের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সকলেই অবহিত, কিন্তু এই উপলব্ধি বাণ্তব ও সুদৃঢ় তো নয়ই, বরং দুল 
ও অনুমান নির্ভর । মুসলিমদের ও তাদের অনুগ।মীদের বাধ দলে, সাধারণভাবে 
পরা হয় যে, ভারতবাসীরা বনু যুগ ধরেই এবং বর্তমানেও হিন্দু; ইতিহাসের 
£চনা হতেই ভারতের ধম হিন্দুধর্ম ; এবং স্মরণাতীত কাল হতে ভারতীয় সমাজ 
হিন্দু বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে চারভাগে বিভক্ত । এই মতামতগুলি 
ভারতের জনগণ অধ্বন্ধে চূড়ান্ত ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে, -যার ফলে ভারতের 
সাথে আমাদের রাজনৈতিক সমগ্র কাজকর্ম বিকৃত পক্ষপাত এষ্ট হয়েছে ; এবং 
এই ভূল উপলবৃধিগুলির ফলে, এশীয় ছুনিয়ার নিকট জক্রিয়তর মানবতাবোধ ও 
বিশুদ্ধতর বিশ্বাসের তথা নবধুগের বার্তাবহ ও অগ্রদূত ইংল্যাণ্ডের সাথে আমাদের 
পূর্বদেশীয় প্রজাদের দুন্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে। 

্রাহ্মণরা ও মন্তুসংহিতা৷ ফে সভ্যতার প্রতিভূ, সাধারণভাবে যা প্রাচীন ভারতের 
সভ্যতারূপে প্রচলিত, তা দেশের উত্তরভাগে, মন্গ কথিত মধ্যদেশে-ও বর্তমান 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে সামগ্রিকভাবে আবদ্ধ থেকেছে । সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত উত্তরভাগে বিজয়ী জাতির উপর সক্রিয় জীবনের দাবি ছিল লঘু। 
চুড়ান্ত জক্রিয়তায যুগাবসানের পর আসে চিস্তাভাবনার যুগ এবং আধরা 
মেগাস্থিনিস বণিত আত্মকুপ্ে, জীবন ও মৃত্যু নিয়ে আলোচনারত নিমীলিত-নেত্র 


১৬২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


'ঘ্বাশনিকে পরিণত হয়। সমগ্র শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা! করে টীকা রচিত হয়, এবং 
তাদের সরল স্তোত্রগুলি বিশদ ব্যাখ্যার ফলে জটিল, আড়ম্বরপুর্ণ ও আচার সর্বস্ব 
হয়ে ওঠে । সকল কিছুর নিহিত অর্থ নির্ণয়ে দৃঢ় সংকল্পী চিন্তাশীল পরবর্তী গুজন্ম 
কম পূর্বপুরুষদের কথনের মর্যোদ্ধারে নিষুক্ত হয়। বাস্তব বিশোধিত হয়ে 
আধাত্মিক হয়; আবহবার্ত৷ সংক্রান্ত এক বক্তব্য হতে ধর্মরক্ষার মতবাদ তৈরি 
হয়; এবং বিজয়োৎনবের এক বর্ণন। ব্রহ্গবিষ্ভার এক সামগ্রিক ব্যবস্থার জন্ম 
দেয়] পত্তিতদের বিবাদ চলে, বিভিন্ন দলে চলে কুট তর্ক, গড়ে ওঠে আচার 
সবস্বতার পাহাড়; এইভাবে অবশেষে ব্যাকরণের হেয়ালি প্রচার বা তিন পুরুধ 
ব্যাপী শতাধিক বসরের যজ্ঞের সফল সম্পাদন আধ অস্তিত্বের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য 
হয়ে দাড়ায় 1১৬ নিপ্নবঙ্গের আধ দেশান্তরীরা এ জাতীয় পরিমার্জনা সম্বন্ধে অজ্ঞ 
ছিল | তাদের যাত্রাকালে তাদের দেশবাসীর] ভাবুক ছিল নী, ছিল কশী; 
দক্ষিণ উপত্যকার গহন অরণ্য দর্শন প্রসারের সহায়ক ছিল না; তাদের অস্তিত্বের 
উদ্দেশ্য নিয়ে নবাগতর। বিশেষ চিন্তিত ছিল নম], কি করে অস্তিত্ব বজায় রাখা 
শাবে, এ বিষয়ে তারা অনেক বেশি চিন্তিত ছিল | নতুন নতুন ব্যাখ্যায় সজ্জিত 
প্রতিদ্বন্্ী পণ্ডিতবর্গ তাদের ধিরুদ্ধপক্ষ ছিল না, তাদের বিরুদ্ধে ছিল শাণিত 
বর্শা ও বিষাক্ত তীরের সশস্ত্র কালে শক্ত-সমর্থ জাতিগুলি ৷ হিন্দুধর্ম বলতে 
প্রকৃত অর্থে য। বোঝায়, বাংলার মূল ভূখণ্ডের হিন্দুরা এঁতিহাসিক সময়ের আগে 
তা পুরোপুরি গ্রহণ করেনি | উত্তর-ভারতে ধমীঁয় বিশ্বাসের রাজকীয় ব্যুহ, 
প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সম্ভার ও কায়েমি ম্বাথ বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধিতা বরে, 
কিন্ত নিজেদের উচ্চমানের কোনো ধর্ম বিকশিত না হথার ফলে শিশ্নবঙ্গবাসীদের 
মাঝে বৌদ্ধধর্ম গুরুত্ব পায় । উপরজ্ত, বৌদ্ধধর্মের সহজতম ও সবচেয়ে স্থায়ী 
বিজয় মধাদেশের বাইরে ঘটে ) বর্তমানে হিন্দু মন্দিরে পরিণত হলেও বীরভূম 
সন্নিহিত জেলাগুলিতেই আজও বৌদ্ধ স্মৃতি স্তস্তগুলি বিশিষ্টতম স্থাপত্য নিদর্শন 
হিসাবে বিরাজমান । নিম্ন উপত্যকার অধিবালীরা হয় মধ্যদেশে প্রচলিত আধ- 
ধর্মের বিশেষ মতবাধ দ্রুত তলে যায়, অথবা এই ম৩বাদ গডে ওঠার আগেই 
দক্ষিণ অভিমুশে যাত্রা করে | ইতিহাসে হিন্দু হিসাবে নস্স, বৌদ্ধ হিসাবেই তাদের 
প্রথম আবির্ভাব; তাদের রাজারা আধ ছিল না, ছিল আদিবাসী ঃ এবং এই 
ংকর বাঙালি জাতি বর্তমান ধর্মগ্রহণে বহু শতাব্দী আগে আইয়োনাতে কেল্টিক 
জাতি গ্রীস্টীয় ধর্মসংগীত শোনে । ধর্মাস্তরের পর. তারা বারবাব সচেতনভাবে 
মধ)দেশ হতে হিন্দুয়ানি আমদানি করে নিজেদের যত্সামান্ হিন্দৃত্বকে পূরণ 
করেছে; এবং এঁতিহাসিক ভিত্তিসম্পর আদি কিংবাদস্তিগুলির একটি হতে জানা 
যায় যে, উত্তর-ভারতে বনুধুগ ধরে প্রচলিত যাগধজ্ঞাদি বাংলা মুল ভূখণ্ডের 
পুরোহিতদের জানা না থাকায় তা শেখাবার জন্য গৌঁড়ের রাজাকে উত্তর হতে 
পুরোহিতদের নিয়ে আগতে হয় । নিয় উপত্যকার স্থানীয় স্থৃতিসৌধগুদি সহ 


বাংলার নিয়ভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উপাদান ৬৩ 


এঁতিহ্বের চুলচেরা পর্যালোচন্] করলে যে কেউ এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন 
যে, মনুনংহিতা ও ব্রহ্ষদংহিত অনুসারী হিন্দু ধর্মবিশ্বাস উত্তর-ভারত হতে 
আমদানিকৃত তুলনায় আধুনিক ব্যাপার, এবং বিশদ যে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে 
বাঙালিদের পরিচয় ঘটে সেইটি বৌদ্ধধর্ম ।১৭ 

কিন্তু বাস্তব স্থানীয় প্রথা ব1 বিশ্বাসগুলিকে সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে আরোপ 
করার অভ্যাসজাত ভ্রান্তিতে যে ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে 
সামাজিক সংস্থাগুলি ও বাস্তব ভারতীয় জনজীবন সম্বন্ধে রাজপুরুষদের ধান- 
ধারণার বিকৃতিতে । এতকাল আমরা শুনতে অভ্তন্ত যে, ভারতীয় সমাজ অনড় 
ও কৃত্রিমভাবে খঙ্িত ; মনু বণিত এবং প্রচলিত ধারণানুধায়ী সমগ্র হিন্দু সমাজে 
আরোপিত বর্ণভেদ প্রথা যে বাস্তবে মধ্যদেশে মাত্র প্রচলিত, সেকথ। প্রমাণে 
বেশ দীর্ঘ পর্যালোচনার প্রযোজন ঘটবে | কিন্তু দেখ যাবে যে, সাধারণভাবে 
ভারতীষ বণভেদ প্রথা, বিশেষত নিম্নবঙ্গের ক্ষেত্রে অনডও নয়, কৃত্রিম বিভাজনে 
খগ্ডিতও নয় ; বিজয়ী ও বিজিত - প্রাচীন সমাঞ্জের চিরন্তন ও স্বাভাবিক এই 
ভিত্তিতেই এটা গডে উঠেছে । ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা ও শূদ্র-_মন্থুর এই চত্রর্ণ 
বিভাজনে নিহিত কঠোরতা ও নিশ্চলতা ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের পক্ষে 
চরম নৈরাশ্ঠজনক হলেও, এটাই মাব!র তাদের শিক্ষি্নতার অজুহাত হিসাবে 
কাঁজ করেছে ও 'অকর্মণ/তার কলম্ক হতে তাদের রক্ষা করেছে । জনগণের ইতিহাস 
যে চতুবর্ণ বিভাজন জনিত 'এই তধাকধিত নিশ্চল গার অটিযোগ অন্থমোদন কবে 
না এবং বাংলার জনলাধারণের মধো খে রষেছে জাতিগত উপাদানের দুইটি 
স্্নির্দিষ্ট স্বাভাবিক ধার! -সেটাই পরবর্তী পুষ্ঠাগুলির প্রতিপাগ্ধ । 

মধাদেশে শান্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা সামাজিক প্রভেদকে বিকশিত করে ; 
কিন্তু আধিবাসীদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধের কারণে দক্ষিণের 'অভিযাত্রীর। সে 
পরিমাণ চিন্তাভাবনার অবসর বা সম্পদের সহায়তাও পায়মি | নির্দিষ্ট কোন 
তারিখে বর্ণভেদ প্রথার সুচনা, তা বলা অসম্ভব ; কিন্তু কোন যুগে এটা ছিল 
না, এর প্রভাব কখন হতে অনুভূত হতে শুর করে এবং কখন হতে এঢ। দেশে 
পুর্ণ বিকশিত বিশিষ্টতম বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেসব বলা সহঞ্জ | পর- 
বর্তীকালে খগ্থেদের শ্লোকগুলিকে বিকৃত করে বর্ণভেদ প্রথার পপ্র।মাণিক অনুমোদন 
লাভ করা হলেও, খণ্থেদে কিন্তু বর্ণভেদ প্রথা সম্পূর্ণরূপে বা প্রায় অন্ধপস্থিত 1১৮ 
হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যবস্থা যত বিকশিত হতে থাকে, ততই সামাজিক ভেদাভেদ প্রকট 
হয়, এবং ষজুবেদ রচিত হয়ে সেখানে ইতিমধ্যেই নিঃসন্দেহে ব্রাঙ্গণবাদ জটিল 
ধর্মীয় রীতিনীতি চালু করেছে এবং ব্রাহ্মণবাদে নিহিত মানুষে"মানুষে নিষ্টর ভেদ্া- 
ভেদ সমাজ কিষদংশে মেনে নিয়েছে । মন্ুসংহিতা রচিত হবার পূর্বেই বর্ণছেদ 
প্রথার চুড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে । মন্গুসংহিতায় অবশ্য ভারতীয় সমাজ্জের একটি মাত্র 
'অঞ্চলের অর্থাং মধ্যদেশের অবস্থা সঠিকভাবে প্রতিফলিত । পশ্চিমে বর্ণভেদ সিন্ধু- 


৬৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


নদ অতিক্রম করেনি, এবং এই নদ্দীতীরে কয়েকশো মাইলের মধো আদৌ বর্ণভে? 
এসেছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে । লিখিত ইতিহাসের জমানার 
আগে রাজপুতর! চতুবর্ণ বিভাজন গ্রহণ করেশি । সিন্ধুর অপর পারে বিস্তৃত 
বাহিকাদেশ - সংস্কৃতভাষী উপজাতিদের দেশ; এদের মতে, ঈশ্বর সকল 
মানুষকে সমান গড়েছেন এবং তার আরাধনার জন্য পুরোহিত নির্দেশিত কোনো 
নির্দিষ্ট তন্ত্র প্রয়োজনীয় নয় । আরো পশ্চিমে আবার কাশ্মীরের সফল আর্যদের 
জাতি অভিন্ন বলে কণিত 9১৯ বস্তুত, মধ্যদেশের পশ্চিমে সর্বত্র মন্ত-বণিত চতু- 
বর্ণের আনুষ্ঠানিক বিভাজন অজ্ঞাতি । পশ্চিমের এই সংস্কৃতভাষী জাতিগুলি মধ্য- 
দেশের সভ্যতাকে নাকচ করে পুবপুরুষদের সরল ধর্মমত ও প্রথার পক্ষে দাড়ায় _ 
সংস্কৃত সাহিতো ব্রাঙ্গণ-প্রভাবিত অংশে এদের উল্লেখ সর্বত্র ঘ্বণ। ও বিদ্বেষের 
সাথে করা হয়েছে । বর্ণভেদ গ্রহণ ও বর্জনের সাথে ব্রাহ্মণদের সমগ্র আচারবিধি 
গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই কালক্রমে এইটি মধ্য দেশের 
আর্ধদের সাথে পশ্চিমের আধদের বিরোধের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে দাড়ায় | ব্রাঙ্গণ- 
অনুসারী হিন্দুর। এই ব্যবস্থা সমগ্র দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে, 
কখনো! কখনে। শান্তিপূর্ণভাবে বা সবৌচ্চ ধর্ভুক্ত করার লোভ২০ দেখিয়ে সম্ভণ 
হলেও অধিকাংশ সময়েই তীব্র ধশীয় যুদ্ধের মাধ্যমে এট কর! আস্তব হয়েছে ॥ 
বেদ-পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের সবত্র এর অপহিষু ছাপ চোখে পড়ে,- এই 
প্রকারের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত ইঠিহাসে প্রথম জান্তীয় সংগ্রাম গড়ে 
উঠেছে 1২১ শীঘ্রই ধর্ণভেদ প্রথণ ব্রাঙ্গণ-অন্ুুসারী আষদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
হয়ে ওঠে, এবং যখন মনু ঘোবণা করেন বে, জাতিচাত যাযাবর ক্ষত্রিয়দের থেকেই 
গ্রীক ও পারপিকদের উৎপত্তি, তখন তিনি যে কত ঠিক ছিলেন নিজেই 
জানতেন না 1২২ 

মনু অনুযায়ী, হিমালয় পবঙমালা মধ্যদেশের উত্তর সীমান্ত আর বিদ্ধ) পবত- 
মালা দক্ষিণ সীমান্ত চিহ্িত করে । একথা শিশ্চিত যে, মন্গর কঠোর চতুবর্ণ বিভাগ 
কখনো এই পর্বতদ্বয়কে অতিক্রম করেনি ৷ দর্সিণ-ভারতের সমগ্র আধমমাজ 
ব্রাহ্মণত্বের দাবি করে 7 তাই এখানে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষত্রিয় কোনে পরিবার 
বা! গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়। গেলে, তাদের বহির্দেশীয় উৎপত্তি বা তুলনায় সাম্প্রতিক 
দক্ষিণে আগমন সহজেই বোঝ! যায় । বিদ্ধা পর্বতমালার দক্ষিণে, উত্তর পূর্ব ও 
পশ্চিমের মতোই সংকরজাতির আধিফা দেখ? যায় ; কিন্ত এখানের বর্ণসকংর বা 
মন্ু উল্লেখিত প্রথম তিনটি বর্ণের আস্তঃবিবাহ জাত নয়, আদিবাসীদের সাথে 
নবাগত আধদের সহবাসের ফল । 

মন্ুব কত্রিম বিন্যাস সামগ্রিকভাবে যেমন উত্তর, দক্ষিণ বা পশ্চিমদিকে মধ্যদেশ 
অতিক্রম করেনি, তেমনি পূব দিকেও, নিয় বঙের যেখানে শুরু, চতুবর্ণ বিশ্যাসের 
ভিত্তিতে বর্ণভেদের সমাণ্ডি । প্রাচীন মধ্যদেশের সীমান্তবর্তাঁ উত্তর-বিহারে, 


বাংলার নিয়ভূমির, অধিবাসীদের জাতিগত উপাদান ৬৫ 


জাতিভেদ্দ একেবারে বাহক 1২৪ নিযম্নবঙ্গের সন্নিহিত দক্ষিণ-বিহারে ইহা 
অজ্ঞাত, এখানে জনগণ মনুর চতুর্বর্ণে বিভক্ত নয়, তার। আর্ধ, অনার্য ও সংকর 
জাতিতে বিভক্ত | 

নিজেদের বর্ণবিষয়ে পৃবের আর্ধদের সাথে পশ্চিমে মধ্যদেশের আরধদের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ পার্থক) দেখা যায় । শি্কুনদ অতিক্রম কালে এইটি ছিল যুদ্ধরত উপ- 
জাতিদের রাজ্যগুলির জোট এবং এই নদীর পশ্চিমে তাদের ফেলে যাওয়! উপ- 
নিবেশে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ তাদের জীবনের প্রধানতম অঙ্গ ছিল | স্থতরাং মধ্য 
দেশের ব্রাহ্মণগণ চতুবর্ণ বিন্যাসকালে স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমে রাজপুত সহ 
প্রাচীন বাহিকাদেশের অন্যান্ত উপজাতিদের ক্ষত্রিয় গোঠীতুক্ত করে । সিন্ধুনদ 
অতিক্রম করার পর যেখানে শিবির স্থাপন কর] হয়, সেই দেবধামে এবং আরো 
পরিফারভাবে অব্যাহত শাস্তির ফলে শাস্ত্র-সাহিত্য বিকশিত হয়, এবং শারীরিক 
বা সামরিক উৎকর্ষ অপেক্ষা মানসিক উৎকর্ষ সম্মানের উৎস হয়ে ওঠে ।২৫ রথ- 
সাহেবের এক চমত্কার উক্তি অনুযায়ী, “এমনকি খখেদের প্রাথনাগুলিতেও 
ধ্মীয় ধ্যানধারণা ও পবিত্র প্রথাগুলিকে সরল অসংবদ্ধ রূপ হতে এক সুসংবদ্ধ 
বহুমুখী রূপে বিকশিত হতে দেখ! যায়, সেগুলি এখন সমগ্র জনজীবনে পরিব্যাপ্ত 
হয় এবং পুরোহিতদের হাতে সবশিয়স্তা এক শক্তি হয়ে ওঠে 1” পরব্তাঁ আধদের 
নিম্নবঙ্গ অভিমুখে াত্রার প্রাকালে সমাজের হর্তাকর্ত৷ হিসাবে পুরোহিত শ্রেণী 
স্বীকৃত হয়, কিন্তু তখনে! বাপক জনসাধারণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনে! প্রভেদ 
দেখা দিয়েছিল মনে হয় না । নিম্নবঙ্গের নবাগত আর্ধরা স্বাভাবিক ভাবেই নৃতন 
বাসভৃমিতে নিজেদের সর্বোচ্চ বংশজাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, ঠিক যেমন বিগত 
শতাব্দী জুড়ে ভারতে আগত প্রতিটি ইংরেজ নিজেকে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত 
হিসাবে দাবি করে ।২৬ নিম্নবঙ্গের অভিজাত বংশ ছিল আর্ধরা, আর মধ্যদেশে 
অভিজাত বংশ ছিল ব্রাহ্ষণরা ; এবং পিতৃভূমিতে যখন বর্ণভেদ কঠোরভাবে চালু 
হয়, সুদূর উপশনিবেশে অভিজাতবর্গ তখন পিতৃভূমির অভিজাতদের সমমর্যাদা ও 
অভিন্ন প্ঘবি দাবি করে | সমমর্যাদা অবশ্য সম্পূর্ণভাবে কখনো দেওয়া হয়নি । 
গক্ষিণ-পৃর্বে বসবাসকারী আর্ধর ব্রাহ্মণ নামটি মাত্র সহজেই পরিগ্রহণে সক্ষম হয়, 
কিন্তু মধ্যদেশের ব্রাহ্মণরা কখনো তাদের নিজেদের সমমধাদা সম্পন্ন হিসাবে 
শ্বীকার করেনি | কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার ভূম্বামীদের ইংল্যাণ্ডের ভূতম্বামীর যে 
চোখে দেখে, নিয্নবঙ্গের ব্রাঙ্ণদেরও অযোধ্যার ব্রাহ্মণরা একই ভাবে দেখত। 
প্রত্যেকেই অভিজাত বংশীয়, প্রত্যেকের পদবি অভিন্ন, কিন্ত তাদের সামাজিক 
ইতিহাসে রয়েছে বিরাট ফারাক,তাই বাস্তত্যাগীর৷ সাফল্য লাভ করলেও আদি- 
ভূমির অভিজাতরা কখনো! তাদের সম মধাদ] স্বীকার করেনি । মধাদেশের 
্রাহ্ষণরা আরো একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করে যে, নিষ়নবঙ্গের ব্রাহ্মণরা শুধু 
সামাজিক মরধাদরায় নয়, ধর্ময় যোগ্যতাতেও হীনতর ৷ আজও উত্তর-ভারতের 

৫ 


বহু ব্রাহ্মণ দিশ্ন-উপত্যকার ব্রাক্ধণদের সঙ্গে একত্রে আহারে রাজী নয় ; এমনকি 
উত্তর-পশ্চিমে সাজাপ্রার্ধ অপরাধীরাও জেলখানায় বাঙালি ব্রাহ্গণ দ্বার! প্রস্তুত 
অন্নের“চেয়ে অবাধ্যতার জন্য বারংবার বেত্রাঘাত শ্রেয় মনে করে। বহুযুগে ধরে 
নিষ্নবঙ্গের ব্রাহ্মণরা! উচ্চতর যাগযজ্ঞ সম্পাদনে অক্ষম এবং মনে হয় যে, দক্ষিণ- 
পূর্বাঞ্চলের ও মধাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ছিন্র 
হয়েছিল । পরবর্তীকালে নিষ্ন-উপত্যকার আর্ধ মহিলাদের সাথে উত্তরের ব্রাহ্মণদের 
কোনো প্রকাঁর বৈধ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয় এবং এই প্রকার সম্পর্কজাত 
সস্তানরা অবৈধ হিসাবে পরিত্যক্ত হয়। 

পঞ্ডিতদের মতে নিয়্বঙ্গের জনসাধারণের রয়েছে পাচটি ভাগ এবং নিয়লিখিত 
ক্রমপর্যায়ে তারা এদেশে আসে । প্রথমত আদিবাসী অনার্য উপজাতি : দ্বিতীয়ত, 
প্রথম আর্ধ বসতি স্থাপনকারী বৈদিক সারম্বত ব্রাঙ্গণরা ; তৃতীয়ত, পরশুরামের 
পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করার পরিকল্পনা হতে পলায়নে সক্ষম ক্ষত্রিয় উদ্বান্তরা, বিচ্ছিন্ন 
কিছু বৈশ্ত পরিবার -এরা কেউই বিহার অতিক্রম করে আর এগোয় নি ; চতুর্থত, 
আনুমানিক »*থ্থীস্টাব্ধে নতুন ব্রাহ্মণ দলের বসতি স্থ'পন - আদীশ্বর দ্বারা কান্- 
কুজ হতে পাঁচজন ব্রার্গণকে আনয়নের কাহিনীতে এরই প্রতিফলন; পঞ্চমত,উত্তর 
হতে রাজপুত, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, আফগান, মুঘলমান সহ বিভিন্ন জাতির সামরিক 
অভিযানে অংশ গ্রহণকারীর1 ও আরো সাম্প্রতিক কালে আগত দেশাস্তরীর! । 
এই সবের কোথাও মনু বরিত কঠোর চতুর্ধর্ণের কোনো চিহ্ন নেই । চতুথ 
প্রকারের নবাগতদের আগমন সম্বন্ধে দেশী কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নবূপ । গৌড়ের 
রাজা আদীশ্বর 'এমন এক যজ্ঞ করবেন মনস্থ করলেন য নিম্ন উপত্যকার ব্রাহ্মণ- 
দের দ্বারা সম্ভব ছিল না; তাই তিনি কান্তকুক্জ হতে পাঁচজন ব্রাঙ্ণকে আনয়ন 
করেন । গঙ্গার পূর্বতীরে এই ত্রাহ্মণর! প্রথম বসতি স্থাপন করে এবং দেশীয় 
স্্রীলোকদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে বু সন্তানের জন্ম হয় এবং এদের বারেন্্ 
নামে অভিহিত করে | ভালোভাবে এখানে প্রতিষ্ঠালাভের পর কান্কুজ হতে 
তাদের বৈধ পত্তীরা এদেশে আসে এবং স্বামীরা তখন গঙ্গার পূর্বতীরে (দাকার 
বিক্রমপুরে ) সন্তানসহ উপপত্বীদের পরিত্যাগ করে বৈধ পত্বীদের সন্তানদের 
নিয়ে নদীর অন্যপারে যায় ৷ বৈধ এই সন্তানদের থেকেই রাট়ী অর্থাৎ নিম্নবক্ষের 
পশ্চিমের জেলাগুলির ত্রাহ্গণদের উৎপত্তি । আনুমাঁণিক ৯০০ গ্রীন্টান্ধে এই 
ঘটনা ঘটে, এবং শীত্রই পুরাতন ও নৃতন বাসিন্দাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী 
দাবি জাতীয় অশান্তির উৎস হযে ওঠে | দুই শতাব্দী পরে বাংলার শেষ হিন্দু 
রাজা বল্লাল সেন তার আর্ধ প্রজাদের ব্যাপক শ্রেণী বিন্যাসের মাধ্যমে পদমর্ধাদা- 
ক্রম সংক্রান্ত সমন্তা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন | বহু পুরাতন 
পরিবারের সাথে নবাগতদের সংযুক্ত করা হয় । সর্বপ্রকারের প্রায় সকল 
আধ জাতকের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়, এবং পুরাতন বাশিন্দাদের স্বীকৃত 


বাংলার নিম়ভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উপাদান ৬৭ 


অতি অল্প সংখ্যক বংশধররা বর্তমানে পৃথক পরিচয় রক্ষা করে 1২৭ কান্যকুজীয় 
ব্রাহ্মণদের অন্থগামীদের থেকে বহু সংকর বর্ণের (যেমন কায়স্থ ) উৎপত্তি ঘটে; 
কিন্তু দক্ষিণ উপত্যকায় মনু-ব্িত অপর ছুই ছ্বিজ বর্ণের,অর্থাৎ কায়স্থ ও বৈশ্ঠদের 
একটি মান্রও এমন পরিবার বিরল, যাদের অতীত অনুসরণ করলে উত্তরে আদি 
উৎপত্তি তুলনায় সাম্প্রতিক কালের মধ্যেই নির্ণয় কর! যাবে না, অথচ সমাঁজের 
মনু নির্দেশিত চতুবর্ণ বিশ্যাস নিষ্নবঙ্গে বাস্তবে অজ্ঞাত ছিল । 

এই সিদ্ধান্ত ভুল বোঝার এবং সম্ভবত ভুলভাবে উদ্ধৃত করার অবকাশ 
সম্বদ্ধে আমি সচেতন। নিষ্ঠুর ভেদাভেদ সহ প্রকৃত সামাজিক অবস্থাকে 
আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে তুলে ধরা হবে | জগন্নাথ, গয়া, শুধু তাই নয়, খোদ 
বীরভূম জেলার মধ্যস্থিত পবিত্র নগরীকে নিম়বঙ্গের হিন্দুত্বের সর্বব্যাপী চরিত্রের 
স্থায়ী প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ কর] হবে | মাত্র আট শতাব্বী আগে বৌদ্ধধর্মের 
বহিষ্কারের পর হিন্দু ধর্মের সপক্ষে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে, তার পরিপ্রেক্ষিতে 
এসব প্রসিদ্ধ মন্দিরের অযৌক্তিক বিশ্বাসকে সহজেই ব্যাখ্যা কর! যায়। নিয়বগের, 
ভারতের অপর যে কোনো স্থান অপেক্ষা নিষ্ুরতর সামাজিক ভেদাভেদের কারণ 
অন্তত নিহিত। 

সংস্কতভাষী নবাগতদের আগমনের আগেই এই অঞ্চলে জনবসতি গড়ে 
উঠেছে ! তাদের পূর্বপুরুষদের ধিরে আজও জাতিবিদ্যাগত রহস্ত বর্তমান, এবং 
বীরভূমের মতো কয়েকটি মাত্র সীমান্ত জেল! ছা! সর্বত্র তার। নবাগতদের দ্বারা 
এত সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হয়েছিল যে, তাদের ভিত্তি করেই উদ্ভূত সংকর জনগণ 
বিগত হাজার বছরেরও বেশি নিজেদের পৃথক অস্ডিত্বের কথা বিস্মৃত হয়েছে। একদা 
পৃথিবীতে অসংখ্য রকমের জীবজন্ত ছিল, আজকের জীববিদ্যায় তাদের কোনো 
অস্তিত্ব নেই ; ঠিক তেমনই বিশ্বমানব পরিবারে একা] বৃহৎ জাতির! বর্তমান 
ছিল, তারা তাদের সভ্যতার বিকাশ ঘটায় এবং অবশেষে লুপ্ত হয়_ ইতিহাস 
এখনো পর্যন্ত তাঁদের সম্বন্ধে নীরব । ভৃবিজ্ঞানীরা বলেন যে, আদিম যুগে বর্তমানে 
অবলুপ্ত অগণন বিপুলকায় রাক্ষুসে পাখিরা কানেক্টিকটের বালুকাবেলায় নিজেদের 
পদচিহ্ছ রেখে গেছে, যে বিশাল জলাভূমিগুলি তাদের বিচরণভূমি ছিল, যেগুলি 
আজ শুকিয়ে শক্ত পাথরে পরিণত হয়েছে, যেসন মাছ তাদের গাছ ছিল 
'সেগুলি সন্নিহিত পাথরে জীবাশ্ম হয়েছে ; তাদের শক্র ছিল আরো দানবাকৃতি 
জন্তর দল- মানবজাতির জন্মের আগেই এ সকলই লুপ্ত হয়েছে । এই পক্ষী- 
কূলের সাথে ভারতের আদিম জাতিগুলির অনেকাংশে সাঁদৃস্ঠ রয়েছে ; উভয়েরই 
বিনাঁশ ঘটেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ; এবং এদের অনেকের সম্বন্ধে একট। কথাই 
স্থনিশ্চিত ভাবে বলা যায়- এরা একদা ছিল, এখন আর নেই | অন্তান্য অবলুপ্ঠ 
'জাতিগুলি সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞান সুস্পষ্ট কথাবার্তা বলে, কিন্তু এখনো পর্যস্ত এদের 
সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলতে পারেনি । আজ পর্যন্ত বেওয়ারিশ, ইতর জাতি 


৬৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


হিসাবেই তাদের পরিচয়, এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমর। কিছুই জানি না, মহান 
জাতিগুলির কোনোটিই এদের সাথে কোনো রূপ সম্পর্ক স্বীকার করে না» এবং 
উচ্চস্তরের জীবের আবিরাবেয় প্রত্ততি পর্ব হিসাবে সর্বত্র ব্যাপী জঙ্গলের ষে 
ভূমিকা ছিল, একই ভাবে এরা ছিল ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমি ।২৮ 

সংস্কৃত সাহিত্যে বিবৃত প্রথম এঁতিহাসিক ঘটন! হলে! আদিম অধিবাসীদের 
সাথে আর্যদের বিরোধ ৷ এই বিরোধজাত আবেগ সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে 
খখিদের স্তবগানে, ধর্মগুরুদের অন্্শাসনে এবং মহ'কবিদের কিংবদস্তিতে | 
বাইবেলের ডেভিডের প্রার্থনা-গীতির মতোই বহু বৈদিক স্তোত্র উদ্ধারের জন্থ 
প্রার্থনায় বা বিজয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পরিপু্। বিবাদরত মানুষ 
উত্তেজনার মুহুর্তে শক্রকে যেভাবে গালমন্দ করে এখানে তা কন] হয়েছে; সংস্কৃত 
লেখকদের বর্ণনা হতে আদিম অধিবাসীদের বিচার করার সময় ম্মরণ রাখা 
উচিত যে, এই সকল চরিত্র চিত্রণ বৈরী মনোভাব জাত । বাস্তব সংগ্রাম শেষ 
হবার পর এবং পরাজিত জাতির জঙ্গলে আশ্রয় নেবার পর অন্ত একটি কারণে 
এদের সম্বন্ধে আর্ধদের বর্ণনা আরে! বিকৃত হয়ে যায় । সেমেটিক ইতিহাসে 
'রেফেইম*২৯-এর দানবাকৃতি সন্তানদের মতোই এই আদিবাসীরা সংস্কৃত 
সাহিত্যে রাক্ষস ও দৈত্য হয়ে দাড়ায় ।৩০ 

স্থতরাং, জাতিগত বৈশিষ্টের দিক দিয়ে নিম্নবঙ্গের জনসাধারণ ছুই ধরনের 
উপাদানে গঠিত : প্রথমত, প্রায় প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণ উপাধিধারী আর্য দখল- 
দাররা; দ্বিতীয়ত, আদিম অধিবাসীরা, আক্রমণকারীদের আগে যারা ছিল 
স্থানীয় আধিবাসী এবং যাদের সামনে দ্রুত ছুটি মাত্র বিকল্প খোলা থাকে- 
ভূমিদাসত্ব অথবা জঙ্গলে পলায়ন । বিজয়ী ও বিজিতদের মধ্যকার* বিরাট 
ফারাক কখনো লোপ পায়নি 3 তাই, হিন্টুপমাজের কলংকজনক সামাজিক 
ভেদাভেদ একই জাতির বিভিন্ন স্তরভেদ মাত্র নয়, বরং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক ও 
দীর্ঘকালীন বৈরীভাবাপন্ন ছুই জাতির মধ্যকার প্রভেদ । মন্থুর চতুর্থ বিন্যাস 
একমাত্র মংস্কৃত কেন্দ্রিক অঞ্চলে ব| মধ্যদেশে কঠোরভাবে অনন্ত হতো; কিন্তু 
নিয়নর্গ সহ ভারতের অপর সকল স্থানে এর ভিত্তি ছিল ছুই বর্ণে বিভাজন, 
মথা _-আর্দ বা মন্ুর ভাষায় ছ্বিজ ও অনার্য উপজাতি সকল । খুব সীমিত 
অঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় কাযস্থ বা বৈশ্তদের পাওয়া যায়? কিন্ত ব্রাহ্মণ ও শুদ্র এবং 
তজ্জাত সংকর শ্রেণীগুলি সারা ভারতবর্ষের পম হিন্দু জনসাধারণের অপরি- 
বর্তনীয় উপাদান । 

কিভাবে এইসব জাতিগত প্রভ্দে তিক্ত হয়ে ওঠে, তা বোঝা কঠিন নয় | 
আর্ধদের শ্রেষ্টত্ব বোধ এত উৎকট ছিল যে, তারা আদিম অধিবাসীদের নিষ্ন- 
স্তরের জীব হিসাবে গণ্য করত ১৩১ একইভাবে সন্নিহিত স্াওতাল অধ্যুষিত 
পার্বত্যাঞ্চলবাসী বীরভৃমের ব্রা্ষণর! নত উপজাতিদের আজও দ্বণা করে ; কিছু 


বাংলার নিম্নভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উপাদান ৬৪ 


দিন আগে পর্বস্ত এদের ক্রীতদাস গণ্য করত। প্রত্যেক অঞ্চলে যেখানেচ্ছুটি 
জাতির পারস্পরিক তুলনা সম্ভব, সেখানেই সংস্কৃত সাহিত্যে দাস বলে কথিত 
আদিবাসীরা যন্ত্রণাদায়কভাবে হীনতর ৷ তাদের ভাষা ভাঙ্গা ভাঙ্গা, অসম্পূর্ণ 
আর্য যোদ্ধারা বিজয়প্রার্থনার সময় তাদের “অস্পষ্ট উচ্চারণ সম্পন্ন লোকরা”৩২ 
বা “অভ্ূত ভাষার লোক*৩৩ হিসাবে উল্লেখ করত | আর্যমুখে উচ্চারিত ভাষায় 
ছিল শক্তি ও মাধুর্ষের স্বাভাবিক সমাহার; এমন এক ভাষা যাতে রয়েছে 
বিভক্তি ও প্রত্যয়ের সমৃদ্ধতম ভাগ্ডার এবং ব্যাকরণগত বূপবৈচিত্র্ের সমগ্র সং- 
গঠিত বাবস্থা ; এমন এক ভাষা যা মানুষের যে কোনো যন্ত্রণা, যে কোনো অনুভব 
স্পষ্টভাবে প্রকাশে সক্ষম, এবং যে ভাষা! লিখিত ইতিহাসের আদিকাল হতে যে 
কোনে! বূণেই হোক মানুষের সর্বোচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিগত প্রচেষ্টার প্রকাশ মাধ্যম 
হয়েছে । সহজেই অনুমেয় যে. প্রাচীন দাসপদের বা তাদের বর্তমান বংশ্ধর 
উত্তর সীমান্তের পাহাঁডি উপজাতিদের ভাষার মতে। এত সীমিত ও বৈষয়িক 
ধচের আড়ষ্ট ভাষাকে সংস্কতভাষী তৎকালীন দিখ্িজয়ীরা তীব্র ঘ্বণাভরে 
দেখত | এই ভ|ষার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, দর্শনযোগ্য বা ব্যবহার- 
যোগ্য প্রতিটি বপ্তর জন্য বহু শব্দরাজির সমাহার, এবং বুদ্ধিগত প্রৃতিবর্তী ধারণা- 
গুলির অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে এর চরম অক্ষমতা৩৪ ; সাধারণ ভাবে আস্তঃসম্পর্ক 
ও বিশেষভাবে কার্য-কারণ আন্তঃসম্পর্ক প্রকাশক্ষম শব্দাবলীর অনুপস্থিতি ; 
আবেগ ও চিন্তার স্থযম চিত্রণে চেতনার দেই উচ্চরূপ, যার নাম অনুভূতি - তা 
ব্যক্ত করতে এই ভাষার দৈন্ত ; এবং মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন সংক্রান্ত রহগ্ঠের 
অবিকল প্রতিরূপ সদৃশ কোনো অভিবাক্তির ক্ষেত্রেও এই ভাষা সম্পূরণন্ণপে 
বন্ধ ;_ এই ভাষা বোধন্ডিত্তিক নয় ; ইক্দ্রিয়গত, অতীন্দরিয় নয়; বর্তমান সববন্থ 
তীত ও ভবিয্যংহীন | 

জাতিগত পার্থকা তীব্রতর করার প্রবণতা, গাত্রবর্ণের পার্থকোর কারণে আরো 
বেশি বেড়েছে ।৩৭ নবাগত হানাদারর। উত্তরের বাশিন্দা ছিল এবং সবত্র কালো 
চামড়ার প্রতি শাদা চামড়াদের যে বিতৃষগ দেখা যাঁয় তারা তা গভীরভাবে 
পোষণ করত । প্রাচীন গীতিকার সেই ঈশ্বরের প্রশংস। করেছে যিশি' “দাসাদের 
ধ্বংস করে আধগাত্রবর্ণকেও” রক্ষা করেছেন” এবং দজ্রপাণি দেবতা যিনি 
তর শ্বেতকায় মি্রদের জমি, সূর্ব, জল দান করেছেন 1৩৯ শেষোক্ত পংক্তিটিকে 
বতই দুর্বোধ্য বলা হোক, গায়করা যে বারংবার কালো চামড়াদের প্রতি দ্বণা 
প্রকাশ করত সে বিষয়ে সন্দেহের কোনে? অবকাশ নেই ।৪* তারাই শুণিয়েছে, 
উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো ধেয়ে এসে কালো চামডাদের ছত্রভঙ্গ করে?) এবং কুষ্ণকায়রা, 
ইন্দ্র যাদের দ্বপা করতেন”, স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয় ।৪১ আর একটি লেখায় 
রয়েছে, ইন্দ্র তার আর্ধভক্তদের রক্ষা করতেন, মম্ুর অমান্তকারীদের দমন 
করতেন, তিনি কৃষ্চকায়দের পরাজিত করেন,৪২ এবং কৃষ্ণকায়দের বংশধর 


টি গ্রাম বাংলার হাতিকথা 


ক্রীতদাসের দলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ও "দাসদের ইতর গাত্রবর্ণকে নিশ্চিহ্ন 
করার জন্য" যাগষজ্ঞের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো! হতো |৪৩ 

আদিবাসীদের প্রতি আর্দের বিরাগের তৃতীয় কারণ ছিল তাদের ত্বৃণ্য খাস 
অভ্যাস। অনার্ধরা প্রাণী জীবনকে মূল্য দিত না; তাদের অনেকে ঘোড়ার মাংস 
খেত; অন্য অনেকে নরমাংস ; বাকি অনেকে আবার মৃত জীবজন্তর শবদেহ 
কাচা খেত; এবং তারা এমন মাত্রায় মাংসাশী ছিল যে আর্ধদের কোষল 
অনুভূতিকে পীড়িত করত । বৈদিক স্তোত্রকারদের মতে, ওর! ছিল স্থুল রুচি 
সম্পন্ন, পেটুক অসভ্যের দল, এবং একটি মাত্র মর্মভেদী বিশেষণে আর্ধদের ঘনী- 
ভূত জাতীয় দ্বণা প্রকাশিত হয়েছে - 'কাশখেগে।” 185 

দাসদের পৌন্তলিকতা ছিল আর্ধদের গভীর ও স্থায়ী বিতৃ্ণর আর একটি 
উৎস। আর্ধরা সাথে আনে উচ্চ বিকশিত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রকরণের 
এক রাজকীয় সমাহার 1৪ তারপর তারা এমন একদল লোকের মধ্যে পড়ে 
যাদের ধর্ম অবোধ্য ও স্থুল ভয়ের বন্ধনে আবদ্ধ । একেশ্বরবাদ বা আত্মার 
অবিনশ্বরতা - গ্রীস্টধর্মপূ এই ছুই মহান মতবাদ আদিতম সংস্কৃত রচনাতেও 
পাওয়া যায় এবং শত শত বৎসরের পরাজয় ও রাজনৈতিক অধঃপতনের মধ্যেও 
সংস্কৃশ্ভাষী জাতি ক্ষণেকের জন্যও এগুলি বিস্বৃত হয়নি | সত্য বিকৃত হয়েছে 
ও ভুলত্রাস্তিতে কলংকিত হয়েছে, কিন্তু সর্বদা সত্যের অস্তিত্ব বজায় থেকেছে । 
একেবারে প্রারস্তিক পর্যায়ে, ঈশ্বরের অতি জীবন্ত ও -ানুষ্ঠানিক রূপকে 
দ্বীকৃতি দিয়ে তারা কাধত কল্পনাপ্রবণ জাতিন্ুলভ বহু ঈশ্বরবাদের ভ্রান্তিতে 
পড়ে কাধত তার স্থলে তার কর্ম অর্থাৎ শর্টার স্থলে সৃষ্টি পুজিত হয় । কিন্তু 
বেদের বহু দেবতা বন্দনা ও পরবতীকালে অসংখ্য কুসংস্কারের মধ্যে একেশ্বরবাদের 
বুদ্ধিগত স্বীকৃতি সমভাবে প্রকাশিত । প্রাচীন আর্দের ধর্মের সর্বোচ্চ উদ্দেশ 
হুচ্ছে পরমাত্মার সাথে আত্মার সংযোগ পুনঃস্থাপন করা 7৪৬ এবং বহু ঈশ্বরবাদ 
নিয়ে মিশনারিদের অভিযোগে আধুনিক পণ্ডিতদের উত্তর : "ওঃ, এটা এক 
ঈশ্বরের বহুরূপে প্রকাশমাত্র, যেমন আকাশে একটিই সুধ, সরোবরে প্রতিফলনে 
বিভিন্নরূপে প্রকাশিত | বিভিন্ন ধর্মমত একই নগরীতে উপনীত হবার জন্য বিভিন্ন 
প্রবেশদ্বার মাত্র |৪৭ 

আর্দের মনে হয় যে, অনাধদের একেশ্বরবাদের কোনে সুনিিষ্ট ধারণ। 
দূরে থাক, ঈশ্বরের কোনো ধারণা আদৌ ছিল না। তাদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় অঙ্গভূতি 
ছিল অস্পষ্ট ভীতি; এবং অন্যান্য আরে৷ বহু বিতৃষ্ণামুলক বিশেষণের মধ্যে চারটি 
বিশেষণে অনার্ধদের চিত্রায়ণ উল্লেখযোগ্য - “অনিজ্ত্র”, “অযজ্যু',“অদেব, 'অব্রত।৪৮ 

আরো! একটি ব্যাপার রয়েছে -যে ব্যাপারকে কেন্দ্র করে মাচ্ুষের সাথে 
বিলুপ্ত সমস্ত প্রাণীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য রচিত | সেইটি হলে! : নবাগতদের 
চিন্রায়ণ অদ্ভুতভাবে পরিপূর্ণ আলোকযয়, অথচ আদিবাসীরা আদিমরাজ্রির 
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অশধারে নিমজ্জিত | আর্ধদের ছিল ভবিষ্ৎ জীবনের এক দ্বিধাহীন নিশ্চয়তা । 
বস্বত, প্রথম যে রহম্যগুলি নিয়ে সমগ্র জাতির চিন্তা আন্দোলিত হয়েছিল, 
দেহত্যাগের পর আত্মার নিঃসঙ্গ যাত্রা ছিল সেগুলির অন্যতম, এবং পুরাকালের 
সকল কল্পনাপ্রবণ জাতিগুলির মতোই, অন্ধকারে পথনির্দেশের জন্য আর্ধরা, 
প্রাথমিক ভাবে দেবতাদের সমকক্ষ না হলেও মানুষের চেয়ে আরো দেবগুণ সম্পন্ন 
সত্তা স্থষ্টি করে | পিরামিডের নিচে মিশরের সম্রাটের আতরাবৃত দেহ শায়িত, 
আর তার আত্মা থীউটের নির্দেশমতো। বিচারের সম্মুখীন হতে চলেছে । এই 
কাজের জন্য গ্রীকদের ছিল হারমিস্‌, আর রোমনিরা হারমিসের মারকিউরির 
হাঁতে | বিভিন্ন নাম নিয়ে আজরাইল সকল যুগে সকল মতের সেমেটিক জাতি- 
সমূহকে অভিন্ন এক চুডাস্ত নিরপেক্ষ জায়গায় হাজির করেছে । আরধদের মৃত্যু- 
রাজ যম | হিমালয় সানুদেশে, পারগ্ঠে, তার কাহিনীর আঁদিরপ রক্ষিত 
আছে । জেও, কিংবদস্তি অনুসারে ধখন ছু'খ, ব্যাধি, মৃত্যু অপরিচিত ছিল, সেই 
আদিমকালে যিম1 ছিলেন সম্রাট | প্রাথনীতে ধীরে ধীরে পাপ ও ব্যাধি প্রবেশ 
করল, ধীরে ধীরে মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা এতে দ্রুত বেগ সঞ্চার করল, এবং বুদ্ধ 
সম্রাট এই কলুখিত পৃথিবী ত্যাগ করে মনোমতো! একদল সঙ্গীর সাথে এক নতুন 
রাজ্যে চলে গেলেন এধং সেখানে আজও রাজত্ব করছেন | এর সংস্কৃত রূপাস্তর 
পরব্র্তী মনোগতবাদী পর্যায়ের ঘটন] -মৃত্যু অতিক্রম করে যম প্রথম অমরত্ব লাভ 
করেন | পরলোকের পথ আবিষ্কারের জন্য সেখানে তিনি এক রাজ্য লাভ 
করেন, তাই খণ্েদের দশম খণ্ডে তিনি পরলোকের পথ প্রদর্শকরূপে বণিত | 
একটি শ্লোকে, তিনি পত্রবহুল এক বৃক্ষের নিচে ভোজনরত ১৪৯ অন্যগুলিতে, 
তিনি স্বর্গের একেবারে অভান্তরে সিংহাপনে সমাসীন, পুণ্যাত্মাদের শ্বগবাসের 
বাবস্থায় রত 1৫৭ ইতিমধ্ো তার ছুই বাদামি কুকুর, প্রশস্তনাসা, সদ? ক্ষুধার্ত, _ 
নরলোকে বিচরণরত,১৫ ১ অথবা, নরকের দ্বাররশ্ণী সারবেরাসের মতো, যমরাজের 
প্রাসাদপথে প্রহরারত - যে পথে যত শীঘ্র সম্ভব মুতের আত্মা আনীত হয় | “যম, 
যিনি মৃত্যু তাকে প্রণাম ; যিনি প্রথম (পাতাল ) নদীতে পৌছান, বহুলোকের 
জন্য ? পরলোকের ) পথ বের করেন, তাকে প্রণাম $ যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ 
সমস্ত প্র।ণীর প্রভূ” ।৫২ “দকল মান্ষকে যিনি একত্রিত করেন, যিনি বিশাল 
বারিধি অভিমুখে যাত্রা করেন, যিনি বহু লোকের পথ আবিষ্কার করেন, সেই 
যযরাঁজকে নৈবেছ্য সহকারে ভজন] কর? 1৫৩ 

শবদেহ দাহকে মুতের মরদেহ হতে অবিনশ্বর অংশকে ছিন্ন করা সবচেয়ে 
উপযুক্ত উপায় হিসাবে ধািক আর্ধর৷ মনে করত । আমাদের মতোই তাদের 
ধর্মবিশ্বাস শিখিয়েছিল যে, মৃত্যু সত্তার লয় নয়, বরং মৃত্যু হচ্ছে নবজন্ম ; 
এবং তাদের কাছে অগ্নির ভূমিক। ছিল মুক্তিদাতার, ধ্বংসকর্তার নয় | যেমন, 
পিতামাতা হতে প্রত্যেকের স্বাভাবিক জন্ম হয়, ধর্মীয় কর্তব্য পালনের মাধ্যমে 


২ গ্রাম বাংলার ইতিকথ! 


আংশিক পুনর্জন্ম বা দ্বিজত্ব হয়, তেমনি চিরশায়িত মরদেহ হতে আত্মাকে 
মুক্তি দিয়ে অগ্নি তৃতীয় বা স্বর্গায় জন্ম নিশ্চিত করে ৷ আশতুড়ে জন্মের 
সময়ের মতো চিতার চারপাশে মৃতের বন্ধুরা দণ্ডায়মান, তার দৃষ্টি ্যাভিমুখী করা 
হয়েছে, তার নিশ্বাস বামুমুখী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মৃত্তিকা, জল ও তরু, অর্থাৎ যা হতে 
সকল কিছুর উদ্ভব, সেই অভিমুখে রাখা হয় | “কিন্ত তার সে অংশ এখনে 
আবিভূতি হয় নাই, হে দেবতা (অগ্নি), তোমার দাহনে তার আবিভাব 
ত্বরান্বিত কর; তোমার শিখা ও দীপ্তি একে প্রজ্জলিত করুক ? পুণ্যাত্মাদের 
জগতে একে প্রেরণ কর ।৫৯ 

তেরো বৎসর আগে অধ্যাপক মৃযলার ব্রাক্ষণদের অস্ত্ে্টিক্রিয়া সম্বন্ধে এক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ; মরদেহ চিতায় শায়িত থাকাকালীন, গিজায় প্রার্থনা 
অনুষ্ঠানের ঢণ্ে, বন্ধুদের নিকট হাতে আর্ধদের বিদায় গ্রহণের রীতি এতে 
বণিত আছে । “তোমাকে বিদায়, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে প্রাচীন পথ ধরে 
যে স্থানে উপনীত হয়েছেন, তুমিও সেখানের উদ্দেশ্টে নিদায় গ্রহণ কর। 
পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হও ;৫€ মৃত্ারাজের সাথে মিলিত হও : স্বর্গে 
তোমার ইচ্ছ। পূরিত হোক; তোমার সকল অসম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে স্বগৃহে 
গমন কর | নবদেহ ধারণ কর; উজ্জল পাশাকে বিভূষিত হও | গমন কর; 
বিদায় গ্রহণ কর; সত্বর এই স্থান ত্যাগ কর" ।৫৬ এর উত্তরে যথাযোগ্য ভাবে 
ধুয়া উঠত : “যাদের জন্য অম্বতের নদী প্রবহমান, তাদের উদ্দেশ্তে তার যাত্রা 
শুরু হোক | তপন্সার মাধ্যমে যাঁরা জদ্বযুক্ত হয়েছে, ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর 
থেকে ন্বর্গলাভ করেছে, তাদের উদ্দেশ্টে তাঁর যাত্রা! শুরু হোক.**রণে ছুর্মদ, পরার্থে 
জীবনদানকারী বীরদের উদ্দেশ্তে, মার্তের জমা সর্বস্ব অর্পণকারীদের উদ্দেশ্তে তার 
যাত্র। শুরু হোক” ।৫* আবার প্রত্যক্ষ সঙ্বোধনে প্রত্যানর্তন : “তোমার উপর 
মন্দ মধুর বামু প্রবাহিত হোক, বাকুণি দেবদূতরা তোমায় উধ্বলোকে নিয়ে 
যাক,বাদুমধো তাদের তীব্র গতিতে ও শিশির সিঞ্চনে তুমি শীতল হও, ৷ “তোমার 
আত্মা স্বীয় সত্তা লাভ করে সত্তর পূর্বপুকধদের সন্নিকটে যাক" | বৈদিক এক 
সমবেত প্রার্থনা দিয়ে এই ক্রিম্নাকর্ম যথাযে'গা ভব সমাপ্ত হতো : “তাকে 
ধারণ কর, বহন কর, সর্ধাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করে তাকে প্রণ্যধামে যেতে দাও । 
চারপাশের নিঃসীয অন্ধকার উপত্যকা অতিক্রম করে অজাত আত্ম! স্বর্গারোহণ 
করুক...পাপ-কলুষিত তার পদছয় ক্ষালন কর; শুভ্র চরণে তার উত্তরণ শ্তরু 
হোক । সমস্ত অন্ধকার অতিক্রম করে, বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে চতুদিক অবলোকন 
রত তার অজাত আত্ম। শ্বগারোহণ করুক” 1৫৮ 

বেদের আদিপর্বে দেহাস্তরবাদের কোনো চিহ্ধ নেই | চিতার চারপাশে 
প্রাথনারত বন্ধুদের স্থির বিশ্বাস থাকত যে, মৃত বন্ধু সরাসরি তৃরীয় অবস্থায় 
উপনীত হবে এবং পুবে গত প্রিয়জনদের সাথে পুনাথলিত হবে | “আমাদের 
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স্বর্গে উত্তরণ কর (হে প্রভু ১, দারাপুত্র কন্তার সাথে আমাদের মিলিত কর" |৫৯ 
“স্বর্গে, মরদেহের দুর্বলতা পরিত্যাগ করে, সকল পক্থৃত্ব, দেহগত সকল বিকৃতি 
মৃক্ত হযে যেখানে আমাদের পরিজনরা স্থখে বসবাসরত, সেখানে আমাদের 
পিতামাতা ও পুত্রকন্যাদের দেখানে৷ হোক 1৬* পত্বীকেও পত্র সাথে, 
মিলিত হতে দিতে হবে 1৬১ হে পৃতাত্মা, আলোকিত ও গৌরবময় সেই চিরন্তন 
অপরিবর্তনীয় জগতে আমাকে স্থান দাও । সেখানে আনন্দ, সুখ ও প্রশাস্তি 
সদাবিরাজমান, সকল বাসন] পুরিত হয়, সেই জগতে আমাকে অমরত্ব দাও” 1৬২ 
রথ, বলেন, “বাস্তবিক বিন্ময়ের সাথে আমর] 'এখানে অমরত্ব সম্বন্ধে চমৎকার 
ধারণা সরল ভাখাধ শিশুম্থলভ বিশ্বাসে প্রকাশিত হতে দেখি |” 

অবশ্ত, পৃথিবীতে যাঁরা সত্ভাবে জীবন সাপন করেছে, তাদের জন্যই শুধু এই 
স্বন্দর জগতের দ্বার অবধারিত । পূর্বোক্ত শ্সোকগুলি রচনার সময়ে জীবনোত্তর ভবি- 
যাতে প্রতিদানের ধারণ! বিকশিত হয়নি,এগুলি পরবর্তীকালে পুরোপুরি বিকশিত 
হয়; কিন্তু এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যাযূলক এক ধর্মগ্রন্থে নিয়লিখিত উল্লেখযোগ্য 
নাকাগুলি রয়েছে": 'পরলোকে প্রতেকের ভালে ও মন্দ কাজ নিক্তিতে চড়ানো 
হয়। ভালো বা মন্দ যেদিকে নিক্তির কাটা বৌকে, সেইমতো প্রত্যেকের ভাগ্য 
নির্ধারিত হয় । এখন, 'একথা যে জানে সে এই জগতে নিজের কাজের বিচার 
করে, এবং পরলোকের বিচার হতে নিজেকে রক্ষা করে? । 

পূর্ববর্তী পৃষ্টাগুলিতে উল্লিখিত খৈদিক গ্রন্থগুলিতে অমরত্বের প্রাতি যে স্থদৃঢ় 
বিশ্বাস দেখা যাঁয়, তা সেমেটিক রচনাঁবলীতে বা গ্রীস « রোমে পরবর্তী আর্ধ- 
রচনায় দেখ যাঁয় নাঁ। বেদ অনুযায়ী, বিদেহী আত্মা গারে। মহিমান্বিত নব 
কলেবর ধারণ করে, এবং পুরাতন বন্ধুপরিজনদের সাথে পুনমিলিত হয়ে শ্বর্গস্ূখে 
বপনাস করে | হোমারের জগৎ অস্থ্খী অশরীরীদের এক অস্পষ্ট অনিশ্চিত 
দুনিয়া; এই জগ জীবন ও আনন্দের প্রতি আমাদের সহজাত ভালোবাসার 
কট্টর বিরোধী _ তাই আ্যাকিলিম্‌ ইউলিসিস্কে বলেন যে, সকল মৃতাত্মাদের 
উপর প্রভুত্ব করার চেয়ে পৃথিবীতে সামান্য দাস-জীবনও বেশি কাম্য । 
ছ্ুলিয়ানের রাজসভার দার্শনিকরা সেণ্ট পলের "মালেকে প্লেটোর রচনায় 
পৌত্তুলিকতার পতনের মধ্যে নশ্বরতার পক্ষে অনেক কিছু দেখেন । কিন্তু গ্রীস 
বা রোমের অনুদ্দ্ধ দর্শন যে তার কট্টর অনুসারীদেরও অমরাত্বের কোনো নিশ্চিত 
ভ্রসা দিতে পারেনি, তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে ৷ গিবন লিখেছেন, “সিসেরো 
ও প্রথম সিজারদের যুগে যেসব ব্যক্তি তাদের কর্মে, চরিত্রে, উদ্দেশ্টের মাধ্যমে 
বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের সন্বদ্ধে আমাদের জানার ভিন্তিতে এটুকু নিশ্চিত 
বল! যায় যে, তাঁদের ইহজীবনের কাজকর্ম জীবনোত্তর বিষ্যতে পুরস্কার বা 
সাজা' প্রাপ্ধি, গভীর বিশ্বাস দ্বারা কখনো নিয়ন্ত্রিত হয়নি |" টাঁসকিউলান 
তর্কবিচারে চিরস্তন স্বগণয় অবস্থার পক্ষের যুক্তিগুলি উভয়সংকট জাতি ভুল ভিত্তির 


৭৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সিসেরে৷ এক স্থানে যে যুক্তিগুলিকে সম্মান দিয়েছেন, 
অন্যত্র সেগুলিকেই বিক্রপ করেছেন । মৃত্যু হচ্ছে জীবনেরই এক পরিবতিত 
রূপভেদ মাত্র - দার্শনিক অপধর্মীদের এই বিশ্বাসের যুক্তিগুলি বা সিপিওর স্প্র_ 
. কোনোটাই আমাদের আচ্ছন্ন রাখতে পারে না, এবং অবশেষে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
এক বন্ধুর৬ সমর্থনে সিসেরোর বক্তৃতায় আমর। দেখি যে, জীবনোত্তর ভবিস্তৎ 
হচ্ছে নিঃসঙ্গ সন্্যাসীদের নিজেদের মনোরঞ্জনের উপায়, কিন্ত কোনে। সংসারী 
লেক এর ভিত্তিতে তার দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হতে দেবে না । 
এইটি এক গভীর আকধণীগ্ন, এক প্রশ্ন | গ্রীপ বা রোমের দার্শনিকদের অপেক্ষা 
উত্তর-ভারতের এইসব 'প্রাচীন গীতিকারদের মান্ষের নিয়তি নন্বন্ধে শ্বচ্ছতর 
ও গভভীরতর থাকা কিভাবে সম্ভব ? পিতা অপেক্ষা শিশু জ্ঞানী হয় কিভাবে, 
কিভাবেই ব। প্ররুতির আলো বৃদ্ধি পেয়ে আরো নিশ্রভ হতে হতে অবশেষে 
নিবাপিত হতে পারে? শান্ত শীতল দিনে আদমশ্রত ্র্গীয় বাঁ প্রতিধ্বনি স্বরূপ 
সদূর অতীতের দু মরণ নিশ্বীপপ্ুগ্চ, ঘ| ছিল আদিম মানবজাতির নিকট 
ধশ্বরিক মতোর সাধারণ ভাগার গ্ববূপ - প্রাগৈতিহাসিক অসংখ্য মানব প্রজন্মকে 
যুগে যুগে আশ্বাস গিয়ে এগুলিই কি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ভয়ে ক্রমশ বিবদমাঁন 
বিভিন্ন ধারার আম্ষালনের এবং নিশুদ্ধ যুক্তির অহ্মিকার মক্তৃমিতে অবশেষে 
বিলুপ্ত হয়েছে ? এই অভিমত কোনো নিতরযোগ] ঈশ্বরতত্ব বিরোধী নয় | ডাঃ 
স্টানলি বলেন -“বালামের কীতিকাহিনীতে পর্নগস্বরদের ছাড়াও এশ্বরিক 
অনুপ্রেরণার স্বীকৃতি দেখা খায়; আধুনিক মননের সংকীর্ণত। সাগ্রহে একে 
অস্বীকার করলেও, এর ন্বীকতিতে ধর্মশাপ্প সদা প্রপ্তত, এবং এই স্বীকারের 
মাধ্যমে প্রতি যুগের ও প্রত্যেক জাত্তির উচ্চতর চেতনাসম্পন্ন মনীষীর! সর্বজনীন 
এ্ীস্টধর্মের পরিসরের মধো প্রবেশাধিকার লাভ করেছে 1" ৩৪ 
উত্তর সীমান্তের অনার্ধ উপজাতির! যে কথ! বলে মৃতদের এই ছুনিয়। 
থেকে বিদায় দেয়, আর্যদের অমরত্বে দৃঢ় প্রতায়ের তুলনায় তা অকিঞ্চিতকর 1 
অমরত্ব সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাজে ধারণা নেই: তাদের 'াষাগুলির কয়েকটিতে 
মানুষের জীবৎকালের চেয়ে দীর্ঘপময় প্রকাশ করা যায় না; এবং একটি 
'আদিবাপী ভাষার সবোচ্চ সংখা! হচ্ছে বাত 1৬৫ মৃতদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখা 
এইসব আদিবাসীদের প্রধান উদ্দেশ্ঠ | উত্তর-পূর্বের পাহু।ড়িয়ারা মৃত্যুর ধাথে সাথে 
মৃতদেহ গর্তে লুকিয়ে ফেলে । রাজকীয় কোনো অনুষ্ঠান পালিত হয় না। 
নিকটতম নদীতে মুতের পরিজনরা স্নান করে এবং সমাহিত করার পর 
প্রাত্যহিক কাজে অবিলম্বে ফিরে আসে । যেসব উপজাতিদের মধ্যে 
্রা্ধানুষ্ঠান প্রথা বিকশিত হয়েছে, সেখানেও এটা অতি পানাহারের একটা 
উপলক্ষ মান্র ৷ পানাহারের ব্যবস্থা হবার পর সকলে সছ্চ খোদ্দিত সবরের 
নিকট যায, মৃতের উদ্দেশ্টে থাগ্য ও পানীয় অর্পণ করে এবং নিম্নলিখিত কথাগুজি 


রাংলার নিম্নভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উপাদান ৭৫ 


বলে বিদায় নেয় : “নাও এবং খাও” । এখনো পধস্ত আমাদের সাথে তুষি পানা- 
হার করেছ ; অতঃপর পারবে না । তুমি আমাদের এফজন ছিলে; অতঃপর 
থাকবে নাঁ। তোমার কাছে আমর! আর আসব না; তুমি আর আমাদের কাছে 
এসো না” ।৬৬ এই বিচ্ছেদ চূড়াস্ত। আর্ধ শ্রাদ্বশাস্তিতে স্বর্গে পুনমিলনের 
প্রত্যাশা! থাকে; কিন্তু অনার্ধ উপজাতিদের কাছে মুত বা অজান। বিভীষিকা 
এবং তাই, এরপর সাক্ষাতের কথা বলা দূরে থাক, মৃতদের আগমনের আতংক 
থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য তারা অনুনয় বিনয় করে । 

আর্য ও অনার্ধদের আলোক প্রাপ্তির অপম মাত্র! সম্বন্ধে এত বিশদ আলো- 
চনার কারণ, আমার মতে, ভারতের বর্তমান জনপাধারণকে যেসব নিষ্টুর 
সামাজিক ভেদাভেদ বিভক্ত করে রোখেছে, তার প্রকৃত বাঁখা। এখানেই নিহিত 
রয়েছে | সংস্কৃত সাহিতোও দাসদের আবিভাব প্রথমে শক্র হিসাবে, তারপর 
ভূত-প্রেতাকারে, পরে ইতর প্রাণী আকারে এবং পারশেদে উচ্চ জাতিগুলির দাস 
হিসাবে 1৬৭ পুরাকালের অন্যান্য জাতির পিভিন্ন অংশের মাঝে যে পার্থকা দেখা 
যায়, এক্ষেত্রে সে পার্থক্য বহুগ্জণে বেশি ছিল ; একহ ভাবে হীনতর জাতির প্রতি 
শ্রেঃঠতর জাতির দ্বণা্ড ছিল নন্ুগুশে বেশি | সংস্কৃত সাভিত্যের প্রতিটি পৃষ্ঠায় 
রয়েছে এই ঘ্বণার প্রকাশ, এবং এটা সহজেই বোঝ1 যায় যে, উদ্ধত প্রারুতভাষী 
প্রভুর নিত ক্রীতদাসের ভাঙ্গ৷ ভাঙ্গ। শব্বগুলির প্রতি_ তার গো-হে (মানুষ), 
গো-তুম (গো ), পো-তা ( পেট 0৬৮ _যে স্বণা ছিল তা প্নেবিঘ্ানদের প্রাতি 
পাটি,পিয়ানদের প্রশান্ত ঘ্বণার, এমনকি হীলটের প্রতি হেশেনিদের গভীরতর 
স্ণার তুল্য নয়, বরং সুইফটের হুইনহিসদের তাদের ইয়ানুদের ভাষার প্রাতি যে 
প্রবল ঘ্বণা ছিল, তার সাথেই এর সাদৃশ্ঠ রূঘ্নেছে | 

তথাপি যুগ যুগ ধরে একত্রে বসবাস করে দুইটি জাতি একে অন্যকে প্রভাবিত 
না করে পারে -না | শ্রেষ্ঠতর জাতি শিজের ধরনে হীনতর জাত্তিকে গড়তে 
পারে, কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় নিজেও প্রভাবিত হয়; এবং অনার্ধ 'উপজাতিগুলি 
বিজয়ী ,.আর্দের ভাষা, ধর্ম এবং রাজনৈতিক পরিণতি বহুলাংশে পরিবত্তিত 
করেছে । একেবারে আদিপর্বে অনার্ধদের প্রভাব অনুভূত হয় 'অপন্রধশের অর্থাৎ 
নিয়বর্ণ জাতদের বাবহৃত সংস্কৃতির দেশীয় কথ্যরূপের মাধ্যমে । কোলক্রকের 
অনুসরণে ডোনাল্ডলন এইটিকে চিহ্নিত করেছেন “এক প্রাদেশিক দুর্বোধা ভাষা, 
হিসাবে এবং ডাঃ ম্যুর এই সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা করেছেন 1৬৯ ভারতবর্ষের 
মাতৃভাষাগুলিকে দেশী বৈয়াকরণেরা দুই 'ভাগে ভাগ করেছেন, একটি সংস্কৃত 
ভাষাজাত, অপরটি অনার্ধ ভাবা হুতে সৃষ্ট | বাংলায় এই অনাধ উপাদানের 
নাম ভাষা, দক্ষিণ-ভারতে এইটি বহুনামে পরিচিত, যেমন 'অতস্থু _ তেলেগু, 
বা আরো সাধারণভাবে দেখিয়! | নিম্নবঙ্গের আঞ্চলিক কথা ভাষাগুলিতে 
বিশেষভাবে বীরভূৃমসহ, বিভিন্ন জাতির মিলন সীমান্তে অন্যান্ত জেলাগুলির কথ্য 


৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথ! 


ডাষাগুলিতে বহু শব রয়েছে যেগুলি সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত নয়) এবং যদিও 
লিখিত বাংলায় এই শবগুলিকে সযত্বে পরিহার কর। হয়, তবু কৃষকদের, রাখাল- 
দের ও জঙ্গলবাসীদের কথায় এইগুলি সদা উপস্থিত, এবং এইগুলি দিয়েই 
ঘরোয়া ন্বেহসিক্ত ভাষা, যে ভাষায় মাতা তার শিশুকে আদর করেন, গঠিত 
হয়েছে । ধর্মের ক্ষেত্রে, নিয় উপত্যকার আর্ধর1 পিশাচ-পৃজার বিষয়ে বহুলাংশে 
অনার্ধদের কাছে প্রশ্নীতীত ভাবে খণী; উপকারী দেবতাদের আর।ধনা অপেক্ষা 
অপকারে অক্ষম দেবতাদের তুষ্ট রাখার যে মানসিকতা বর্তম!ন হিন্দু কুসংস্কারের 
অন্যতম লক্ষণীগ ও সন্ম/ন ভানিকর বশি্ট্য, সেইটিও অনার্ধদের দনি | বিগত 
হয় শতান্দীকাল যে সম্প্রদায় ভারতীয় জনগণের এক প্রধান অংশকে নিজেদের 
আওতায় এনেছে, সেই শৈবরা নিজেদের উপাস্য বস্তরটি যে অনার্ধ উপজাতিদের 
থেকে নিয়েছে, তা মামি পরে প্রমাণ করব । শিব বা রুদ্রের আদি উপাখ্যান 
যাই হোক, এই বিষযে কোনে! সন্দেহ নেই যে, নিম্নবঙ্গে যে শিবপূজা হয়, তা 
'আর্ধ ভক্তিচেতন1 বিরোধী, বরং ত। কষ্ণকায়দের কুসংস্কারের প্রত্তিনিধিত্ব করে । 
পুরাকালে এই ভীষণ দেবতাটি যে অনার্ধদের প্রধান উপাস্য ছিল এবং নররক্ত 
সহকারে যে একে সন্ত্ট রাখা হতো, সিগনর গোরেসিও তা উল্লেখ করেছেন । 
যে কোনে রাজা দখলের পর ঞ্রিটিশ সরকারের সর্বদ। পর্বপ্রথম কাজ ছিল এই 
প্রকারের বলি পর্বতোভাবে বন্ধ করা; কিন্তু তিন হাজার বছর আগেও 
সমস্ত বন্য উপজাতিরা যে দেনত] সম্বন্ধে আতংকগ্রস্ত ছিল, চির অততপ্ত সেই 
দানবের কাছে নিয়বঙ্গের পুরোহছিতরা অভাবের মরশুমে এখনো। শিশুবলি দিয়ে 
থাকে । 

১৮৬৫-৬৬ সনে ছুতিক্ষ পরিহারের উদ্দেস্তে এই প্রকার নরবলির আশ্রয় 
নেওয়া হম | পুলিশ বিশেষভাবে সজাগ থাকায় এবং এই ধরনের যে ছুইটি 
ঘটনা প্রকাশিত হয়, তা সংবদপত্রে প্রচারের কারণে কর্তৃপক্ষ সচেতন থাকায়, 
এই প্রকার নরবলির ঘটনা বিরলপ্রায় ছিল । নিম্নে একটি নরবলির বিশদ 
বিবরণ দেওয়া হলো । এইটি ১৮৬৬ সনে, বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও আলোক 
প্রাপ্ত জনপদ হিসাবে পরিচিত যশোহর জেলায় ঘটে : "লক্ষীপাশ। গ্রামে 
কালীমন্দিরের সম্নিহিত বলিস্থানে প্রায় সাত বছর বয়সী এক মুসলমান বালককে 
পাওয়া যায়, তার গর্দান হাডিকাঠে, হাড় .ছিন্ন ॥ টাতের মাঝে জিহ্বা 
নিশ্চল, চক্ষু উন্মীলিত, শনাবুত শরীরে জমাট রক্ত, ঘাড়ের ছুই জায়গায় 
খাঁড়ার কোপের দাগ দৃশ্ঠমান | মনে হয়, বলি সম্পূর্ণ হতে পারেনি কারণ এই 
সব ক্ষেত্রে ধড় হতে মুগডকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে ফেল| লক্ষ্য হয়ে থাকে | হুগলিতে 
পরবর্তী ঘটনায় যুতির সামনে নরমুওটি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল" 1৭* 
দক্ষিণ-পশ্চিম বীরভূমে আদিবাসী উপজাতিদের মধ্যে বর্ধার আশু আগমন 
স্থনিশ্চিত করার জন্য বনমধ্যে নরবলির ঘটনার আভাস আমি পেয়েছি । 


বাংলার নিয়নভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উপাদান রণ 


পিশাচ-পৃজার এবং দেবতুষ্টির রীতির এই একই প্রবণতা ভারতবর্ষের সর্বত্র 
দেখা যায় এবং যেখানে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে অনার্ধ উপাদান যত বেশি, 
সেখানে এই প্রবণতা সর্বদাই তত বেশি শক্তিশালী । উত্তর-ভারতে, অর্থাৎ 
মন্থ-কখিত সমগ্র মধ্যদেশে, আর্ধদের কাছে অনার্ধর1 সম্পূর্ণ পরাজিত হয়, তাই 
এখানে পিশাচ-পূজ1 বিরল । নিয়বঙ্গে আর্ধরা অনার্ধদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
করতে পারেনি, তাই এখানে একটু নমনীয়বূপে পিশাচ-পৃজা প্রথা হিসাবে 
প্রচলিত ; মধাভাগে মালভূমিতে আর্ধরা কখনো বসতি স্থাপন করেনি, এখানে 
বন্য উপজাতিদের মধ্যে এটাই একযাত্র ধর্ম হিলাবে পরিচিত ; এবং মিংহলে 
আর্ধ বসতি ছিল তুলনায় স্বল্প, এখানে সমগ্র গ্রামীণ পৃজার্চনার মূলে রয়েছে এই 
পিশাচ-পুজা | শিংহলের কট্টরতম হিন্দু রাজাও সরকারি খরচে গ্রামে প্রেত- 
নৃত্যের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন । হিন্দুধর্মকে পরাজিত করলেও বৌদ্ধ- 
ধর্ম কিন্তু প্রেতপুজা সম্পুনরূপে বন্ধ করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিশেষে এতে সহ- 
যোগিতা করতে বাধ্য হয়, পোর্তগিজ ও ডাচ, যাজকরা বৌদ্ধধর্ম হতে মানুষকে 
ধর্মান্তরিত করতে .সক্ষম হয়, কিন্তু প্রেতপুজ!য় সি“হুলিদের আসঞ্জি দুর্বল করার 
ক্ষেত্রে নিজেদের অক্ষমতা! 3্বাকার করতে বাধ্য হয় ; এবং সিংহলে ওয়েস্লিয়ান 
ব্যাপটিস্ট মিশনারির। এমনকি রোমান ক্যাথলিকদেরও প্রোটেস্টাণ্ট বানাতে 
সক্ষম হয়, কিন্ত সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শিষ্দেরও এনার্ধস্থলভ এই কুসংস্কার হতে 
শুদ্ধিকরণে তারা ব্যর্থ হয় ।৭১ 

নিশ্নবঙ্গে গ্রাম্য ও গৃহদেবতার পৃজা। প্রপঙ্গটি বরং তুলনায় মনোরম _ নির্দোষ 
এই সংস্কার হিন্দুরা ভ্রমাতীতভ্জাবে অনা উপজাতিদের থেকে গ্রহণ করেছে । 
পাহাড়ি উপজাতির] কিভাবে এই পুজা করে, আমি পরে বণন1 করব | সমতলে 
সংকর নিম্নবণের লোকর] চিরকাল গ্রাম্যদেবতাকে মানত করে চলত ; ত্রান্মণদের 
মধ্যে সেইরকম ভাবে এই পুজা প্রচলিত ছিল না এবং বন্থ স্থানে উচ্চবর্ণের মাঝে 
এই পুজা লুপ্ত হয়েছে । বুকানন্‌ অবশ্য এই শতকের স্থচনায় নিয্নবঙ্গের সমগ্র 
উত্তর-পশ্চিম জেল] ব্যাপী সবত্র এর প্রচলন লক্ষ্য করেন | তিনি বলেন, “সাধারণ 
জন কখনে1 গ্রাম্য-দেবতার পুজা সম্পূর্ণত পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়নি । 
এবং তাদের পূর্বপুরুষদের অন্থকরণে, তার! হয় গ্রামরক্ষার দায়িত্ব সম্পন্ন কোনো 
নামহীন দেবতাঁর উদ্দেশ্টে পূর্বোক্ত পুজা (পান, সি"ছর, অন্ন, জল) দিত, 
আর নচেৎ ইতিমধ্যে প্রচলিত রীতি অন্ুযাকী নানাপ্রকার ভৃত-প্রেতের নামে বা 
হিন্দু দেবতার উদ্দেশ্টে পূজা দিত। বস্তত বিপদের সময়ে সর্ব বর্ণের লোক 
সচরাচর ভূতপ্রেত ও অন্যান্য কথিত গ্রাম্য দেবতাদের শরণ নিত ও তাদের 
মনস্প্টির জন্য বলিদান ও অন্যান্ত ভোগ দিত | সাধারণত এদের কোনো 
মৃতি থাকত না, মন্দিরও থাকত ন1 এবং দেবতার প্রতীক হতো৷ এক মাটির বেদী, 
কখনো বা সেইটি থাকত কোনো গাছের নিচে, থাকত নীচু জাতের কোনো 


খ৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


এক পুরোহিত”, ২ _ জনসাধারণের অনার্ধ উপাদান উদ্ভুত । এই গ্রাম্য 
দেবতাগুলির বেশ কনেকটি আর্য বসতির চেয়ে প্রাচীন, অনার্ধ উপজাতি উদ্ভূত 
বিখাত ব্যক্তিদের উপরে দেবত্ব আরোপের মাধ্যমে এদের সৃষ্টি; এমনকি সেই 
সব জেলাতেও যেখানে এদের প্রতিভূ লোকজন আজও পুজা পায়, সেখানেও 
এদের নিদিষ্ট জাতিগত অবস্থা সকলে বহুযুগ আগেই বিশ্বৃত হয়েছে । সর্বত্র 
অনুষ্ঠানগুলিতে রয়েছে প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতংকের ছাপ এবং কৃষ্ণকায় স্থলভ 
মাংসাশী, অতি ভোজনের অভ্যাস । বন্তত, বুকানন তাদের ঠিক বর্ণনাই দিয়ে- 
ছিলেন যে, 'বলিদানের আংশিক কারণ ছিল ভয়, আর আংশিক কারণ ছিল 
মাংস ভক্ষণের ইচ্ছাপুরণ” 1৭৩ হিন্বুধর্মের অনুশাসন সর্বাধিক যারা হ্বীকার 
করেছে, আর্ধোপম সেই বশ নংকরদের মধ্যেও তীব্র অনার্ধ প্রবৃত্তি উৎসবের 
সময়ে বন্গনমুক্ত হয ; রাখালদের গোগ্রাসে শুকর মাংস খেতে দেখা গেছে_ 
অথচ অন্য সকল সময় এইটাকে তারা দ্বণ্য মনে করে | বীরভূমে, বিশেষভাবে 
পশ্চিম সীমান্তে, এই পুজা অতান্ত জনপ্রিম্ন, এবং বৎসরে একবার সমগ্র রাজধাঁনী 
জঙ্গল মধো এক দরগায় হাজির হয়, এবং এক বেলগাছে বাস রত জনৈক 
প্রেতের উদ্দেশ্যে মামুলি পুজা দেয় 1%৪ যদিও গাছটির বয়স খুব বেশি হলে 
সত্তর বৎসর, তবু সাধারণ মানধ এই দরগাকে প্রাচীনতম মনে করে; এবং 
কিংবদস্তি 'ন্চসারে,যে তিনটি বৃক্ষ বর্তমানে 'এই স্থানকে চিহ্নিত করছে সেইগুলি 
কথখনে। দৈর্ঘো বা প্রস্থে বাডে না- চিরকাল একরূপ আছে । অনার্ধদের সকল 
পুজ1 অনুষ্ঠানের মতোই 'এখানে"ও প্রচুর বলিদান হয় এবং বলির শিকারগ্ুলি 
দিয়ে ভোজের পরদিন শেষ হয় । যেসব উপজাতি হতে এই কুসংস্কারের উৎপত্তি, 
নৈবেছ্য আকারে উৎসগীরুত বস্তগুলি তাদের আদিম অবস্থার সাক্ষা বহন করে | 
ধনীরাই শুধু ছাগ বলি দেয়, সাধারণ নৈবেছ্য হচ্ছে দেবস্থানে একমুঠো মাটি 
নিক্ষেপ, সাথে থাকে হয়তো কয়েকটি অন্নকণা, সক্ষম হলে একটি তামার পয়সা । 

অনার্ধদের শিব্পুজ1 এবং গ্রামা দেবপুজার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, 
প্রথমটি বিশুদ্ধ আর্য বংশ সত্ভৃত হিন্দু বা ব্রাঙ্ষণদের দ্বার! গৃহীত হয়েছে, কিন্ত 
ছিতীয়টি মূলত বাপক মিশ্র জন সমুদায়ের মাঝেই থেকেছে । কিন্তু যে শিবপূজা 
বর্তমানে সমগ্র গাঙ্গেয় নিন উপত্যকা ব্যাপী সর্বজনীন, পুরাকালে ব্রাহ্মণদের 
কাছে তা বর্তমান গ্রামা দেবতাগুলির মতোই অঙচ্ছুৎ ছিল | অবশ, পুরাকালের 
ভগ্নাবশেষ এই গ্রাম্য দেবতাগুলির ঘ্ৃণ্যতমটির' মন্দিরেও সেব|র জন্য উচ্চবর্পের 
গরিব পুরোভিত আজও জুটে যাঁয় । বপ্তত, বাংলার মিশ্র জনগণের মধ্যে 
একমাত্র অনার্ধ দেবতা হিসাবে শুধু শিবই মর্ধাদা লাভ করেন নি ৭৫ কিন্ত 
ঘটনাক্রমে তিনি বিশেষ এক আর্ধদেবতা' সদৃশ ছিলেন, পরে উভয় দেবতাকে 
অভিন্ন গণ্য করা হয় এবং বর্তমানে এ দেবতার নামেই তিনি পরিচ্তি ৷ 
'লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রেতপূজা ও গ্রাম্যদেবতা পূজার মতোই জনগণের উপর 


বাংলার নিম্মভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উপাদ'ন ৭ 


শিবপৃজার প্রভাব সব্দা অঁনা্ধ উপাদানের অ্গপাতে বাড়ে বা কমে । আর্য 
সভ্যতার সীমান্তে বা আরধদের থেকে অনার্ধদের পথক রেখেছে যেসব পাহাড়, 
সেইখানেই বিখ্যাত শিব মন্দিরগুলি অবস্থিত | হিমালয় তার কীতি-কাহিনীর 
রক্ষভূমি এবং বীরতভৃমের পাবত্য অঞ্চলে তার বেদীতে প্রতি বৎসর হাজার 
হাজার তীর্থযাত্রী সমবেত হ্য়। অধ্যাপক উইলসন সঠিকভাবেই মন্তব্য 
করেছেন, শিবপুজা সর্বদা রহম্তাবৃত থেকেছে? সুসংস্কত জাতিগুলির আরাধ্য 
দেবতাদের ঘিরে যেসব মনোহর কিংবদন্তি প্রচলিত, শিবপুজায় তা অনুপস্থিত 
এবং এই পুজার একমাত্র দৃষ্টিগোচর উপান্ত হচ্ছে এক অমার্জিত প্রতীক চিহ্ন 1৬ 
কিন্ত তবুও নিয় উপত্যকায় জনগণের উপরে প্রভাব বিস্তারকারী একমাত্র ধর্ম 
হচ্ছে শিব-ভজনা | কষ্ণ বাঁ বিষণ উচ্চরর্ণ জাতদের দেবতা, এবং তার পুজা 
গুরুত্বপূর্ণ ধর্মাচরণ নয়, বরং দৃষ্টিনন্দন উৎসব হিসাবে বিবেচিত । প্রপ্নোজনের 
মুহুর্তে বাঙালি জনসাধারণ নর্দা শিবকেই শরণ করে-ঘে দেবতার কথা 
প্রাচীন আধ খাখিদের অজ্ঞাতপ্রায় ছিল । 

মনে হয়, হিন্দুধমের উপর অনাধ কুসংস্কারের পভাব সম্পুর্নরূপে প্রকাশ করার 
তাগিদে আমি সত্য-অতিরঞ্নে প্ররোচিত হইনি | নিম্নবঙ্গের বর্তমান ধর্মের 
সাথে শাক বধিত সনাতশী। আখ ধর্নবিশ্বাসে সামগ্গম্ত বিধান সম্ভব না হওয়ায় 
প্রথম এই বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি মাকষিত হয় | পণ্ডিতদের সাথে আলো- 
চনায় মনে হয় যে, তাদের নিজেদের মতবাদের সাথে এমনকি সবচেয়ে 
গাড়া মতবাদের সাথে হিন্দু ধর্মমত সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাসের যে বিরাট পার্থকা, 
তা শুধু মাত্রাগত নয় বরং গুণগত - এইটি শুধু শিক্ষাগত পার্থক্য নয় বরং জাতি- 
গত পার্থকা | হিন্দুদের গুপ্ত '€ প্রকাশ্ত, উভয় প্রকার ধর্মের ব্যাখ্যা এই পার্থক্য 
নিহিত; আর্যর! শুদ্ধ ংশজাত অ।পন বংশধরদের যে ধর্মবিশ্বীন হস্তাস্তরিত করে, 
প্রথমটি তারই ফ্যোতক ; এবং পরবর্তীটি হচ্ছে কৃষ্ণকায়, নরবলিতে বিশ্বাসী, 
মাংসাশী জংলি উপজাতিদের কুসংস্কারের এক খিচুডি । সংস্কৃত লেগকদের 
মতে, ছুই জাতির মেলামেশার আশু ফল হিসাবে আর্ধ ধর্মবিশ্বাসে যে ব্যাপক 
বিকৃতি ঘটে এবং তার ফলে যে মিশর বর্ণ বা বর্ণসংকর বিকশিত হয়,*& সেটাই 
এই অভিমতের পক্ষে স্থদৃঢ় প্রমাণ, এবং পোর্গিজ, ডাচ, ফরাসি, ইংরেজ, 
হিন্দু ও মুসলমান পিতা-মাতা হতে বাছবিচার হীন ভাবে জাত ইতর ইউরেশি- 
যানদের ধর্ম প্রাচীন ভারতে বর্ঁ-সংকরদের মতো ততখানি পৌত্তলিক যদি বা 
ন। হয়, তবুও সমান দ্বণ্য ৷ কিন্তু সাধারণ প্রচলিত মত হতে আমার মতের 
এত বিরাট পার্থক্য পরিশেষে এসেছে হিন্দু ও আদিবাসীদের সীমান্তে তিন 
ব্সর বসবাস করার অভিজ্ঞতা থেকে । নিজ নিজ প্রথা, বিশ্বাস ও কুসংস্কার 
নিয়ে পাহাড়ের ও সমতলের জনসাধারণ একে অন্যের সংস্পর্শে এসেছে । 
পাহাড়ের চুড়ায় বাঁস করে যে কষ্ণকায় শক্ত সমর্থ উপজাতিরা আর বাদামি বর্ণ, 


৮০ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


প্রশাস্ত দৃষ্টি, বুদ্ধিদীপ্ত ভ্রাভঙ্গি ও দীর্ঘ কিন্তু অপ্রশস্ত মস্তক সহ বীরভৃমের 
রাজধানী নিবাসী ব্রাহ্মণের মাঝে রয়েছে পাহাড়ের ঢালের আদিবাসী ও উপ- 
ত্যকার নিম্ন বর্সহ শতেক স্ম্দ্রাতিহ্ক্্ম বিভাগ 1?৮ তাদের ধর্মের ক্ষেত্রেও একই 
ব্যাপার ৷ এমন বহু কুসংস্কার সহজেই দেখানো যায়, যেগুলি কিছু অঞ্চলে সম্পূর্ণত 
আদিম হিসাবে পরিগণিত ও ভ্রাঙ্গণদের কাছে চরম দ্বণ্য, কিন্তু অন্য অঞ্চলে 
আবার এইগুলিই উভয় ধর্মের কাছেই প্রায় গ্রশ্ুণীয অবস্থানে রয়েছে । গ্রাম্য- 
দেবতার উপাসনায় এইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় | যেখানে জনসাধারণ সম্পূর্ণ 
আদিবাসী সেখানে এই নীতিগুলি সম্পূর্ণ আদিবাসী স্বলভ হিসাবে গণ্য এবং 
সৎ ব্রাহ্মণ এর পৌরোহিত্য গ্রহণ করে কলংকিত হবে না । কিন্তু যেখানে 
মিশ্রিত জনসাধারণের বাস, এনং আধা-আর্ধ জন সমুদ্বায় গ্রামা-দেবতার 
বা বনদেনতার পুজা করে, পেশানে এই পৃজীকে আধা-হিন্দু মনে করা 
হয় এবং প্রয়েজনের সমগ্ধ কোনো-ন। কোনো পুরোহিত ঠিক জুটে যায় । 
আরে! বেশি হিন্দু জেলাগুলিতে একদল ব্রাহ্ষণকে জনপ্রিয় গ্রাম্যদেবতার 
সাথে যুক্ত দেখা যায়, এবং কোনে] কোনে! অঞ্চলে এই প্রকার দেবতা সমগ্র 
হিন্দু জনসাধারণের উপাস্য | বীরভূমের জর্গলে ভূতপুজা ও বিহারের মালিক 
বায়। বা অনুরূরূপ দেবতে উন্নীত বাক্তিত্বের পুজ। হতে শিবের আরাধনায় উত্তরণ 
একটি পদক্ষেপ মাত্র; এবং সীমান্ত জনগণের পরধালোচনার অপরিহার্ধ এই 
সিদ্ধান্তে উগনীত হতে হয় থে, ধর্তমান বাঙালি সমাজে সর্বজন পুজিত, প্রত্যেক 
নগরে যার উপাগক পুরোহ্তিবদ বর্তমান, 'প্রতিটি পথপার্খে ধার শঙ্কুবৎ মন্দির- 
চূড়া এবং পবিত্র নদী গঙ্গায় কয়েক মাইল অন্তর ধার নামে ঘাট, সেই দেবাদি 
দেব শিব হচ্ছেন আসলে ছুই জাতিকে এঁকাবদ্ধ কারী কুসংস্কার গুলির অব্যাহত 
ধারার শেপ এবং সবোচ্চ যোগন্প্র । 

বাংল! ভাষার উপর আদপ্রিবাপী উপজাতিদের প্রভাব যদিও লক্ষ্যণীয় ছিল, 
এবং যদিও এখানে ধর্ষের উপরে এই প্রভাব আরে। লক্ষণীয় ও ক্ষতিকারক ছিল, 
তবু এইগুলি জনগণের সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক ভাগ্যের উপর অনেক 
বেশি স্থায়ী ও শুভ প্রভাব নিস্তার করেছে। মিশু বংশজাত বিভিন্ন প্রকারের 
জনসাধারণের উপস্থিতির কারণেই মূলত বাঙালির! স্বীকার করে যে, তারা 
কখনে1 একটিমাত্র জাতি ছিল না) কারণ একটি প্রভুদের ও আপরটি দাসদের 
_ এরূপ দুইটি জাতি পারম্পরিক মিলনে একটিমাত্র জাতির উদ্ভব সহজে সম্ভব 
নয়। বিশেষ অধিকারদাঁন এই প্রকার মিলনের পূর্বশর্ত এবং সামাজিক এঁক্য 
সম্ভব না হলে রাজনৈতিক এঁক্য আজত হতে পারে না। যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত 
প্রবন্তারা আদিবাসীদের প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার 
হতে বঞ্চিত করে তাদের থেকে ঘ্বশাভরে দূরে থেকেছে। মতদান্বে বা 
সামাজিক সম্মানের অধিকার দূরে থাক, হীন জাতিদের ব/বসার অধিকারের 
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ক্ষেত্রেও কঠোরতন বিধিনিষেধ ও অত্যন্ত প্রতিকূল শর্তাদি আরোপ করা 
হতো। | তাদের শুধু হীনতম ব্যবসাদির অনুমতি দেওয়া হতো; শিল্লের অধি- 
কতর লাভদায়ক ও সম্মানজনক শাখায় দ্বিজ বর্ণের পুরুষান্গক্রমিক অধিকার 
তো! ছিলই, আবার তার প্রয়োজনে বা স্থবিধার জন্য গ্রতিদ্ন্দী হিসাবে নিয় 
বর্ণের ঈপ্লিত বৃদ্তিও যে কোনো সময়ে গ্রহণ করতে পারত । উত্তরাধিকার 
সংক্রান্ত আইন আর্ধদের জন্য ছিল একপ্রকার, অনার্দের-জন্ত অন্থযপ্রকার $+৯ 
এবং বৈরীভাবাপন্ন জাতিগুলির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে পারম্পরিক ধিবাহ বন্ধনে যে 
মানবিক প্রভাব থাকে, তাও অজ্ঞাত ছিল । কোনো! কোনো ক্ষেত্রে শাসক ও 
শামিত বর্ণের মধ্যে সহবাস, ধর্মনাশ ও নিষিদ্ধ যৌন সংসর্গের ন্যায় সমদওনীয় 
ছিল; এবং আজও সর্বোচ্চ আলোকপ্রাপ্ত হিন্দ এই প্রকারের মিলনকে চরম 
ণার চক্ষে দেখে, য! রোমান সম্রাটের সাথে জার্মান রাজকুমারীর বিবাহে 
রোমানদের ঘ্বণার কথা ম্মরণ করিয়ে দের়- সম্রাট গ্যালিনাসের জার্মান পত্বী 
আন্তর্জাতিক সমতায় পত্বীর স্বীকৃতি পেলেও ইতিহাসে সম্রাটের রক্ষিতা হিসাবে 
চিহ্ত । 

এই ঘ্বণার জন্য নিয়বঙ্গের আধদের চরম যূল্য দিতে হয় | তিন হাজার বৎসর 
ধরে অন্যদের দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নেওয়া একটি জাতির পক্ষে 
ক্ষাতিকর | কায়িক শ্রমের প্রতি সহজাত বিরাগ 'ও ঘ্বণার জন্য হিন্দু ঘমাজের উচ্চ 
শ্রেণী ধনবাণ ও শক্তিশালী হতে অক্ষম হয়, এবং যুগ যুগ ধরে যারা দেশের 
কর্মভার বহন করেছে এবং বর্তমানে নিরপেক্ষ সরকারের ছত্রছায়ায় এই সবগ্রথম 
যাদের নিজেদের শ্রমের ফল নিশ্চিত হয়েছে, সেই দ্বণিত মিশ্র জনসমুদয় 
বতমানে লোভনীয় চাকুরি হতেও বর্শ হিন্দুদের উৎখাত করছে । অবিস্মরণীয় কাল 
হতে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, এমনকি সেখানেও 
অনার্ধদের প্রতিঘ্বন্দিত। অনুভূত হচ্ছে । নিয়্বঙ্ের দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগে যে 
তিনশত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হুয়”৮* বীরভূমের সরকারি স্কুল দিয়ে তার 
স্থব্রপাঁত - অত্যন্ত নিষ্ববর্ণজাত এক ব্যক্তি সেখানে বর্তমানে প্রধান শিক্ষক, এবং 
সমগ্র দেশব্যাপী সহশ্র সহশ্্র ব্রাহ্মণ তনয়ের শিক্ষার ভার যাদের উপর ন্যন্ত, 
তাদের পদবি (দাস) ঘোষণ1 করেছে যে, তার! দাসত্বে আবদ্ধ অনাধ উপজাতি 
(দাস্থা) বংশধর । কায়িক পরিআরমকে দাসত্বের চিহ্ন হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত 
হিন্দুরা কখনে। প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রম করেনি | তাই পুঁজি, অর্থাৎ ভোগের 
অতিরিক্ত উত্পাদন কখনে| ছিল না ; এবং পুঁজির অনুপস্থিতিতে বস্তগত 
সভ্যতার কোনে] উচ্চ বিকাশ অসম্ভব | অগ্রগতির অপর এক উপাদনি সহ- 
যোগিতাও অজ্ঞাত ছিল । কর্মবিভাজন, আক্ষরিক অর্থে প্রাতিটি মানুষের জন্য 
স্বতন্ত্র কর্ম, চরমভাবে করা হতো ; কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতার পদ্ধাতি 
আকারে অর্থ নৈতিক তাৎপর্ধবাহী কর্মবিভাজন মানুষে মান্ষে ভেদাভেদের জন্য 


৮২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


অসম্ভব ছিল | এই বিষয়ে বু লেখকই বাহিক আপাতরূপ ও তার ভুল নাম- 
করণ দ্বারা বিপথচালিত হয়েছেন । রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পরিভাষা হিসাবে কর্ম- 
বিভাজনের অর্থ অস্তিম ফলাফলগুলির চরম সমন্বয় সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় 
প্রক্রিয়া! বিভাজন | ভারতীয় শিল্পকল! বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্মবিভাজনের অর্থ 
্রক্রিয়াগুলির সমন্বয় সাধনের ( একটি নিদিষ্ট কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় 
সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে একজন মাত্র ব্যাক্তি ) ফল হিসাবে অঞ্জিত ফলাফল- 
গুলির বিভাগ (একজন ব্যক্কি মাত্র একটি কাজই করতে পারে) নিরুষ্টতর 
দেশবাসীদের হতমান করার জন্য ভারতীয় আর্যদের নিশ্চলতার ও জাতীয় 
অগ্রগতির ক্ষেত্রে অক্ষমতার মূলা দিতে হয় এবং এর দ্বারাই এদের সাথে 
অপরাপর ধারার সবচেয়ে লক্ষণীয় পার্থক্য স্থচিত হয়েছে । অন্ধকারে নিমজ্জিত 
জনতাকে নিজেদের আলোর ভাগীদার করতে তারা অস্বীকার করে, ফলে যুগ 
যুগ ধরে তারা নিজেরাও নতুন আলো হতে বঞ্চিত হয়। 

কিন্তু এইটাই তাদের একমাত্র শান্তি ছিল ন1 । বুদ্ধিমত্তার অহমিকায় তারা, 
শক্তিশালী কিন্তু অল্পবুদ্ধি এক সম্প্রদায়কে জীবিতাবস্থায় চিরকালীন দাসতে 
এমনকি মরণেও নরকে নিক্ষেপ করে । এইটাই বাঙালি জনগণের সংযমের উত্দ, 
প্রত্যেক বর্ণের সবটুকু মমতা শ্ববর্ণের জন্ত রক্ষিত, নিজেদের থেকে উচ্চশ্রেণীর 
প্রতি ছিল বিজয়ী বা অত্যাচারীদের প্রতি স্বাভাবিক ভয়, আর নিষ্ন শ্রেণীগুলির 
প্রতি ছিল অবজ্ঞা জনিত অনাস্থা ৷ মন্যদিকে, ভারতীয় আর্ধর৷ বারংবার 
তাদের থেকে বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন, কিন্তু অসি-দক্ষতায় অধিকতর দক্ষ দ্বিপ্বিজগী 
হানাদারদের হাতে পরান্জিত ২য়েহে-জীবনধারণের জন্য অপরের উপর 
নিভরশীল জাতির পক্ষে এই পরাজয়ই স্বাভাধিক । আফগান, তাতার "9 
মোগলদের চোখে ভারতীয় আর্ধরা ছিল দীর্ঘ আলশ্তে পৌরুমহীন, অনৈক্যে 
জীর্ণ, কোনে। প্রকার জাতীয়তা ধোধহীন | ফলে, নিয়তির নির্দেশে হিন্দুয়ানির 
উন্নাসিকতায় বর্ধর হানাদারদের পদতলে সাত শতাব্দী ধরে পিষ্ট হয়, নরকের 
ঘানিতে যেন চূর্ণ হয়ে একাকার হতে থাকে সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায়, এব 
ভবিষ্য পুরাণের”১ ভবিষ্যৎ নাণী অনুসারে, সেই সময়ে যেন ধীরে ধীরে আসন্ন 
হয়ে ওঠে যখন, সকল ভারতবাসী হবে একজাত, এক জাতি | সেই সময় ঘে 
আপগন্ন, আজকের বাঙালিদের দেখে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না । 
তাদের রয়েছে এক মহাণশ জাতির সম্ভাবনা. | তাদের বর্তমান প্রয়োজন হচ্ছে 
সামাজিক সমন্বয় সাধন, অবশ্যই সংস্কৃত ঝধিদের ভবিস্বহ্থাণী অন্রুযায়ী ভারতীয় 
জাতিগুলির ক্রমান্বয়ে কলুষিত হবার ফলে নয়, বরং খ্রীন্টানর। ভক্তিভরে যা আশা 
করে সেই পথে _ তাদের সর্বজনীন পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে 1৮২ 

যে ভিত্তিতে আর ও অনার্ধ জাতিগুলি সম্মিলিত হয়ে নিয়ভূমির মি হিন্দু 
জনসমুদায় গঠিত, সেইটি আমি এখানে পর্যালোচনা করলাম | এখন যে 
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আদিবাসী উপজাতির] “পাহাড় ও পশ্চিষি পরিবেশের মধ্যে তাদের আদিম 
বংশধার! অবিকৃতভাবে বজায় রেখেছে, তাদের অবস্থা পরধালোচনা করা হবে । 


১, 


স্থত্রশির্দেশ 


এম, মাইকেলের 4811৩ 45 1 [নু1200$0) (08115 1 01091006101, 
1861)-র স্মালোচন। প্রসঙ্গে 1921%7977)  7৫৮76৮ পত্রিকায় বল! 
হয়, “এম. মাইকেলের সম্মুখে বৈদিক ভারত বিশুদ্বতা, মর্যাদা ও 
মাধুর্ধের এক ঘনিষ্ট চিত্র হাজির করেছে |” সংস্কৃত ইতিহাস সম্বন্ধে 
খুব কম জানা গেলেও, আজ পধন্ত যেট্কু জান] গেছে, তার ভিত্তিতে, 
লক্ষ লক্ষ আধ খধিদের তিন-চার হাজার বৎসর ধরে রামায়ণের 
শ্লোক আবৃত্তি করার যে অলীক চিত্র এম. মাইকেল হাঁজির করেছেন, 
তাঁকে সহজেই খণ্ডন করা যাু। 

ইয়োরোপীয় পঞ্ডিতদের মতে, বেদে রচনায় স্বর্গীয় অন্প্রেরণার দাবি 
শ্লোক রচয়িতাদের নয়, বরং তা বহুলাংশে টাকাকারদের | নিঃসন্দেহে 
টীকাকাররা এই দাবিকে শক্তিশালী করেন, কিন্ত হিন্দুধর্ম সর্বদাই 
দাবি করেছে যে, এই পবিভ্র পু'থিগুলি স্বর্গীয় প্রেরণার কলশ্রুতি | 
নিম্নলিখিত মতো বেদের গ্লোকগুলি অসংশয়ী ভক্ত পণ্ডিতদের মনে 
সন্দেখের কোনো অবকাশ রাখেনি । পপুলাকালে খধিরা, ধারা স্বীয় 
সত্য সম্বন্ধে দেবতাদের সাথে আলোচনা করতেন । -খকবেদ, ১ম, 
১৭৯ |-“পরম জ্ঞনী ও সর্বজ্ঞ, আমাদের শিক্ষাদদাতা, তিনিই স্বর্গীয় রহন্য 
ঘোষণ] করেছেন 1” --খকবেদ, ৭ম, ৮৭ | “দেবতারা সর্বপ্রথম স্তোক্র- 


, গুলি, তারপর অগ্নি ও তারপর নৈবেগ্য স্ছজন করেন ।” - খকবেদ, ৮ম, 


ছু | ম্ুরের 52715117616 গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, লগ্ডুন ১৮৬১) এই 
প্রশ্ন সংক্রান্ত ব্যাপক সমালোচন। আছে । 

পরিষ্কার বোঝ! যায় যে “হপ্ত হেন্দু বৈদিক স্তোত্রের “সপ্ত সিন্ধু'র সমার্থক । 
বর্তমানে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন ধর্ম ছুটির মাঝে একদ। একা নির্দেশক বহু 
সাদৃশ্তের মাঝে এইটি অন্যতম | হগ, নির্দেশ করেছেন যে, সম্পূর্ণ সংস্কৃত 
মন্ত্র জেন্দাভেস্তায় “মানথ, নামে রয়েছে, এবং জরথুস্ত্র নাম মান্থূ,ান, বা 
অভেন্ত1 সংক্রান্ত “মানথ” দাতা | ( এতরেয় ত্রাক্ষাণম্‌, ২ খণ্ড, ট্বনার, 
১৮৬৩) | ম্পিগেল তার 17179701970) 20250094138 6911/6 


৮৪ 


১৮০ 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


44%85425 গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, “যিমা ও সংস্কৃত “যম অভিন্ন | ০ 
14427 4152757786 25245, 01, 25 0,293, 294 এবং তার প্রশং- 
সনীয় পুস্তিকা, ;27712১ ৮ খও্ড, লগ্ডন, ১৮৬৫ | 
50715/716 72355 0], 2১ 1860, 9. 338 
উমার চমৎকার কিংবদন্তি নিয়েই কুমারসন্ভবের ভূমিক। রচিত, এবং 


লে 


বর্তমানে শুধু এইটিই অবশিষ্ট আছে । 


কালিদাসের 'কুমারসম্ভব*, প্রথম সর্গ। 
মহাদেব | “উত্তর কুরু, ম্্দূরতম উত্তরের দিব্যধাম, বোধহয় কল্পনায় 


সঠিকতম ভাবে প্রশান্ত ুখী জীবনের আদর্শ স্থান হিসাবে বিবেচিত |” 


- ল্যাসেন, 17712227 4%117270, ৬01. 1) 0. 511 

মানস সরোবর ও রাবণ-হুদ | 

সরহ্বতী | 

সরহ্গতী ও ছলাদ্ধত্তী । 

দেবশিমিতম্‌ দেশম্‌ব্রদ্মাবত্তম্‌ | মানব ধর্মশাশ্, ২ গ্রন্থ, শ্লোক ১৭, ককস 
ও বেইলিস্‌, ১৮২৫ 1 11//175:52751076 16815) ৬০1. 2, 0,418 
ব্রহ্মষিদেশ । 

ম'নব-ধর্মশাস্ত্র, ২য়, ২০ 

মধ্যদেশ, এ, *য, ২১ 

গীবন | 

মনুঃ ২য়, ২২ 

হগ, এমনকি সহম্ত্র বর্ধবাপী যজ্জের কথা বলেছেন ও উদাহরণ হিসাবে 
মহাভারতের উল্লেখ করেছেন ৷ -_ এতরেয় ব্রাঙ্মণম্‌, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬ ও 
তত্পহ পাদটীকা! দ্রষ্টব্য 

আমার উপরিউক্ত মন্তব্য মগধের (বিহার ) দৃক্ষিণ-পূরের প্রদেশ মূল বাংলা 
সম্বন্ধে আমি সীমিত রাখছি, কারণ মধ্যদেশের সন্নিহিত হবার কারণে 
মগধে ব্রাক্ষণ্য প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী ছিল । খ্রীস্টাব্ৰ চতুর্থ শতাব্দী 
পর্যন্ত বুদ্ধদেবের বিখ্যাত দাত জগন্নাথধামে রক্ষিত ছিল- জগন্নাথধাম 
বর্তমানে যেমন হিন্দুদের তৎকালীন যুগে তেমনই বৌদ্ধদের নিকটও 
“জেরুজালেম” বিশেষ ছিল। অংশত পাগুলিপি হতে এবং প্রধানত 
শিলালিপি হ'তে, প্রিদ্সেপ, পাসেন ও বার্নউফ, প্রমাণ করেছেন যে, 
তরস্টপূর্ব ৩০০ অন হতে ৪০০ খ্রীস্টাব্খ অবধি ভারতবর্ষের বনু স্থানে 
বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল । সপ্চম শতাব্দী পর্যস্ত এই ধর্মের অস্তিত্ের সাক্ষ্য 
চেনিক অভিযাত্রীদছয় ফা-হিয়েন ও হিউন্নান-সাং হতে পাওয়া যায়। 
বাংলার যে রাজবংশ গৌড় নগরে রাজধানী স্থাপন করে ৭৮৫ খ্রীস্টাব্দ 


১৭, 


২২০, 


২১, 


২, 


২৩, 
২৪, 


বাংলার শিয়ভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উপাদান ৮৫ 


হতে ১০৪০ খ্রীন্টাৰ অবধি রাজস্ব করেন, তারা অন্তত ৯০০ খ্রীন্টাব্ৰ 
অবধি বৌদ্ধ ছিলেন ; এবং ইংরেজ রাজবংশের আগমন পর্যস্ত বীরভূম 
ও উড়িস্তার মতো বহু অখাত অঞ্চলে এই ধর্মমত থেকে যায় | বৌদ্ধধর্ম 
হতেই বর্তমান বীরভূম জেলার প্রধান মন্দিরের উৎপত্তি । -রাজমহুল, 
পৃ. ১৯ ইত্যাদি | 70495 271 0467155 54886516 &)) ৫ ৮1576 19 
07956, পুভ্তিকা। পু. ২170৩ [715605, ৮০ 0£ 8256500 [10019। 
বুকানন নথিপত্র, খণ্ড ১ ও ২। কীরভূমের জরিপ রিপোর্ট, ক্যাপ্টেন 
শেরউইল লিখিত, কলিকাতা, ১৮৫৫, পৃ ১৪, 42 83০90401729 6৮ 5৪. 
1২511610207 _ 99117671181, পারিস, ১৮৬২ | 910 ছু আমা 
€/০7, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ । 

পুরুষ-ন্ক্ত (খকবেদ, গ্লোক ৯০ )। এই ক্লোকের রূপক চরিত্র 5475- 
172 7815, প্রথঘ ভাগে বলা আছে । অবশ্ট, ড ম্যুর আমায় ২য় 
সংক্করণের প্রুফ অনুগ্রহ করে দেখিয়েছেন - সেখানে প্রমাণ করা হয়েছে 
যে, কিছু লোকের যেমন ধারণা রয়েছে, খকবেদ বর্ণভৈদ সম্বন্ধে তত 
অচেতন ছিল না । 

এই বক্তরা আমি একমাত্র কাশ্মীরের আর্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সীমিত 
রাখছি : সারা ভারতবর্ষব্যাপী অন্যান্য সকল অঞ্চলের মতো এখানেও 
আদিম অনার্ধ জাতির এক অবশেষ এবং এদের থেকে উদ্ভুত এক বর্ণ- 
সংকর সম্প্রদায় বিদ্যমান । 

কিভাবে নিম্নবর্ণের রাজাদের ক্রাঙ্গণ বরে গ্রহণ করা হয়, সে সম্বন্ধে 
একাধিক সংস্কৃত কিংবদস্তি বিদ্যমান । নিজেদের উদ্দেশ সিদ্ধির জন্য 
প্রয়োজনে ব্রাহ্মণর। এই কাহিনীগুলির উল্লেখ করে ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, 
মধ্যদেশের- বর্ণপ্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে ব্রাঙ্মণ-সভ্যতার বিস্তার 
এইগুলিতে সামান্য ঘুরিয়ে বল! হয়েছে । . 

ক্ত্রিয়দের সাথে পরশুরামের বিরোধ এবং তার পুর্ণ বিজয়লাভ। গ্রীপ- 
দেশে দীর্ঘকালীন যে সংগ্রামের মাধ্যমে শ্বৈরতন্ত্রের ধ্বংস স্বপের উপর 
সাধারণত্ত্র গড়ে ওঠে, সেই সংগ্রামের সাথে এই বর্ণভিত্তিক যুদ্ধকে ম্যুলার 
তুলন। করেছেন | 

যবন ও পহলব। বিষ্চুপুরাণের অভিমতও অভিন্ন । 

ক্ষত্রিয়! বিহারে বর্তমান, কিন্তু তার! সর্বদা দাবি করে যে, তুলনায় 
সাম্প্রতিক কালে ছোট ছোট দলে তারা উত্তর হতে এসেছে | উদাহরণ 
হিসাবে, 1196 17550025, £১0610516165 0০, ০৫ 58560 [11019 
বুকানন পাঙুলিপি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১ ষ্টব্য | বিহারের ক্ষত্রিয়র নিম্ন- 
বঙ্গের বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলির যে কোনোটি অপেক্ষা প্রাচীনতার দাবি করে। 


৮৬ 


৫, 


খ্৬, 


২৭, 


২৮. 


খন, 


হে 
৪ 
৬ 


গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


“আর্ধজাতি দক্ষিগাভিমুখে অগ্রসর হয়ে মধ্যভারতের উর্বর সমতলভূমি ও 
সমৃদ্ধ বাগিচাগুলি নিরুপদ্রবে অধিকার করার পরই শুধু তারা পারলৌকিক 
জগৎ ছেড়ে মরজগতের সুন্দরতর প্রকৃতিতে তাদের সকল শক্তি ও 
চিন্তা নিক্ষেপ করে ।৮-8ফ 100]1601715107)) ০ 52751721 
152701476, লঙ্ডন, ১৮৫৯, পৃ. ২৫ 

১৭৮৯ সনের ১৫ জানুয়ারির ক্যালকাটা গেজেটে *[1)6 [7012016 
চ86000 0£ 1.১ রচনা। দ্রষ্টব্য । কলিকাতার এক পুরাতন সংবাদ- 
পঞ্রের এক বিজ্ঞাপন আমি দেখেছি--সেখানে জনৈক সামরিক ব্যক্তি 
“এসকোয়ার” পদবি বজনের কথ। ঘোষণা করেছে। 
এই বিবরণ আমার পণ্ডিতদের বক্তব্য ও পেশাদার হিন্দু কুলাচার্ধদের 
বিবরণের সংক্ষিপ্তবূপ । কোলক্রকের 77:2771777011075 01716 171007 
0/25565, ০1, 5 এবং £552))5) ৮০]. 2, 1832, টা. 187-90, 
দ্রষ্টব্য । 
তাদের অস্তিত্ব অন্ধীকার করা হতে ল্যাসেন কোনোক্রমে বিরান 
থেকেছেন । 
প্যালেন্টাইনের দানবারৃতি আদিবাসীরা, “তারা এত সপূর্ণরূপে সথদূর 
অতীতের বস্ত যে তাদের নাম রেফেইম' পরবর্তীকালে বিশাল “অভিভাবক” 
বা অধোলোকের কায়াহীন প্রেত বোঝাতে ব্যবহৃত হতে । 4:00 
72221051) ১০1০5, 1). 1.১ 12012765071 £72 25:07) 6 
172 67/75/ ০%%70, 1863, 7. 2083 91521010691 11:1095 ০: 
ছ£50৮ (11111009185 [715601% 0 60০ 1০5, ৬০0], [) এবং 
03১810)65 1%1017001061)091] 77156015 0£ ঢ559%, ৬০0]. [, 1854, 
9. 350, গ্রন্থগুলিও দ্রষ্টব্য । 
রাক্ষদগণ, যাঁদের শক্তি হতে প্রাচীন যজ্জে সংস্কৃত দেবতাদের আশ্রয় 
ভিক্ষা! করা হত্তো, এবং আজও বাংল! থিয়েটারে রাবণ (অর্থাৎ রাক্ষসেন্ত্র ) 
ও তার অনুচররা এদের প্রতীক । সিংহলের আদিবাসীরা একই নামে 
অভিহিত _ চৈনিক অভিযাত্রীদের ও সিংহলি লেখকদের রচনা তার 
সাক্ষ্য । স্যার এমার্সন টেনেণ্ট “যক্ষণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন ; ম্প্টত 
এটি ক্ষ” শবের একরপ এবং সংস্কৃত 'রাক্ষসি' শব্দের চলিত রূপ । 
--মহাবংশ, ৭ম অধ্যায়) রাজাবলী, পৃ. ১৭২7 স্তার এমপন টেনেণ্টের 
0210% গ্রন্থের ১ম খও, পৃ. ৩৩২-এ উদ্ধৃত ; এবং ৩য় সং পৃ. ৩২৮, ৩৭০ 
রপব্য | 
মহাকাব্যে তার! বানর জাতি হিসাবে আবিভূতি; হিমালয় পঠবত্যাঞ্চলে 
ও সিংহলে সর্প (নাগ ) রূপে বর্তমানেও হিন্দু নাটকে এইরূপে তাদের 


৩৬, 


৬৭, 


55. 


৪৫, 
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দেখা যায়। পাঙালবাসী দৈত্য হিসাবে তারা মঞ্চে আসে -- তাদের 
মুখ মানুষের মতো, সাপের মতো লেজ এবং কখনে! কখনো গোখরো 
সাপের মতো৷ ফণা থাকে । 

মুত ভাক। 

্রেচ্ছ। | 

বন্ধ, আত্মা, আয়তন বা আকাশ, সহজ প্রবৃত্তি, যুক্তি, চেতনা, পরিমাণ, 
মাত্রা বা এই জাতীয় কিছু প্রকাশ করার জন্য কোছ,, বোড়ো ব! ধীমল 
ভাষায় একটি মাত্রও আদি শব্ধ নেই | 93. ঢা, 1195507, দাওণ, 
15552015071 172 16000) 020, 271 /07117724 77925, 0. 11 
বোড়ে৷ ও ধীমল ভাষায় কার্যকারণ আদে প্রকাশ করা যায় না এবং 
কো!ছ ভাষায় সংস্কৃত হতে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করতে 
হয় ।-এ, পৃ. ১৩ 

এই ভাষাগুলিতে পৃথিবী, ব্বর্গ, নরক, ইহলোক বা পরলোক ইত্যাদির 
জন্যও কোনো৷ শব নেই। এই ধারশ।গুলি প্রকাশের জন্য ধীমলভাষী 
উপজাতির] বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে । দুশ্বমান আকাশ বোঝাবার 
জন্য বোড়োদের একটি শব্ধ রয়েছে, কিন্তু তারপর আর তাদের কল্পনা 
প্রসারিত হয় না। 

14/1715 071277121 15217510711 12155 5০01. 19 0. 37 ০01. 2, 
ঢ. 284, 323 ইত্যাদি | 

ঝকবেদ, ৩য়; ৩৪, ৯ 

এ, ১) ১০০১ ৮৮ 

'রুষ্ণস তৃচম” খকবেদ, ঈম ) «১, ১ ইত্যাদি $ য্যুর বলেন, এই আখ্যাটি , 
সামবেদেও, ১ম, ৪৯১ এবং ২য়, ২৪২-এ দেখা যায়। 
ঝকবেদঃ নম) ৭৩, ৫ 


,. এ, ১ম ১৩০১৮ 


খকবেদ, ২য়; ২০, ৭, এবং ২য়; ১২,৪,দাসম্‌ বর্ম আধারম্* শ্লোকাং- 
শটি এখনে] বহু পণ্ডিতদের মুখে প্রায় শোন। যায়, যদিও এরা বেদ 
কখনো চোখে দেখেন নি। 

অমদ্‌। এই প্রকার বিতৃষ্ণা প্রকাঁশকারী অন্ান্ত শব্দাবলীর জন্য, দ্র. 
1447775 071287121 52775102155) 01, 2, 0,435 

আদি আমলের ভারতীয় চিন্তানায়করা৷ আধুনিক নীতিশাস্ত্রের সমস্তা- 
গুলিকে কত গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন, সেকথা ধার বুঝতে 
ইচ্ছুক তারা, -আমাদের প্রিয় বস্তগুলিকে আমরা সেই বস্তগুলির জন্য নয়, 
বরং পরমাত্মার বাসস্থান হিসেবে ভালোবাসি- হিন্দুদের এই চমৎকার 


৮৮ 


৪৬, 
৪৭. 


৪৮. 


৪৯. 


৫০, 


৫১. 
৫২, 
৫৩, 


৫৪. 
৫৫. 
৫৬ 

৫৭. 
৫৮, 
্ব৫৯, 
৬০, 


৬১, 


৬, 


৬৩, 
৬৪. 


৬৫, 


এম বাংলার ইতিকথা 


বিশ্বাসের সাথে, জোনাথান এডওয়ার্ডের 7%207)) 0 70622766$ রথ 
86212 গ্রন্থটির তুলনা করে দেখতে পারেন । 

য্যলারের 77507) ০4707571152751776 171572117৩১ দ্রষ্টব্য | 
মিং লং তার 70৫25 ০/ 7/15115 10 172712765 পুস্তিকার পৃ. ১-এ এই 
উত্তরের উল্লেখ করেছেন । আমি একাধিকবার এই একই উত্তর পেয়েছি । 
বহুদেবতার দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্য, ৬৮1১8651515 10155219010 
££7109)01017262182 77127777202) 860 ০৫.১ ৮০01. 15 7, 465, দষ্টব্য ৷ 
পরবর্তী অধ্যায়ে বোঝা যাবে যে, এই আখ্যাগুলি সকল অনার্ধ জাতি 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। 

খকুবেদ, ১০ম ; ১৩৫, ১1 অথর্ববেদ ; ১৮শ, ৪, ৩ 

খকবেদ, ৯ম ; ১১৩, ৭, ৮। এ, ১০ম $) ১৪, ৮, ৯ ও ১০ 

খাকবেদ, ১০ম $ ১৪, ১১, ও ১২। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, কুকুরগুলির রং 
কালে ও গায়ে ছোপ ছোপ দাগ । অথর্ব বেদ, ৮ম 7 ১, ৯ 

অথর্ববেদ, ৬ষ্ঠ) ২৮, ৩। কিন্তু ম্যাকসমূলারের ভাধণ, ২য় কিস্তি, 
পৃ. ৫১৫ 

ঝকবেদ, ১০ম 7) ১৪, ১1 1001775 2102১) ১)0%77121 07 71712 70021 
48141101500251)7, 196, 9, 1865 

শেষকৃত্য কালীন অগ্রিস্তোত্র, দেহ দাহকালীন উচ্চারিত হয়। 

পিতৃপুকুষ । 

খকবেদ, ১০ম ; ১৪ 

এ, ১৭ম 

অথর্ববেদ, নম 7 ৫, ১ 

এ, ১২শ 3 ৩, ১৭ 

এ, ৬ ॥ ১২০, ৩ 

কোলক্রকের 7552), +৮01. 1, 1837, 1. 116 ইত্যাদি; অথর্ববেদ, 
৯ম) ৫, ২৭ 

তরল নৈবেদোর বিষূর্ত দেবরূপ দোমদেবতার উদ্দেশ্টে প্রার্থনা! _ খকবেদ, 
নম + ১১৩, ৭ ও ১১ 

রোমান নাগরিক ক্ুয়েনটিয়াসের পক্ষে সিসারোর ভাঁষণ। 

৬৬19015, 16017650772 77510) 0272 727715% 08৮70%, 
0190 3 38122100 £071558741218071 071 1712 756, 12087655271 
€০০712417120715 ০) 07725112771), 

বোড়ো ভাষার জন্য, দ্র, 8. নু, [1006500, 555205 ০07 £%2 :000%, 
1040, 2712 10171777121 271995) 0810003, 1847, 0. 117 


৬৬. 


৭, 


৬৮, 


৬৯, 


৭০, 


৭৯, 


৭ 


৭৩, 


৭৪. 


৭৫. 


৭৬. 


৭৭. 
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112, 7. 180. দক্ষিণের আদিবাসীদের শেষকৃত্য প্রথা! উচ্চমার্গের | 
কয়েকটি অনার্ধ জাতি (তথাকথিত বানর উপজাতি ) আর্য দেশাস্তরীদের 
বন্ধুভাবে এই “দেশে বরণ করেছিল 7; এই কারণেই আজও হিন্দুরা 
বানরদের সম্মান করে । পরে এই অনার্ধরা আর্দের দাসে পরিণত হয়। 
বানর জাতি সম্বন্ধে, 9157101 00116519 তার /0155271212075 ০7 
2710 10165 10175 121772))072 গ্রন্থে বিশদ আলোচন। করেছেন । 
সিংহলের আর্ধদের দ্বারা অনার্ধদের নিক্নলিখিত বিন্যাস স্থনিরদিষ্টভাবে 
করা আছে-"ক. শত্রু, খ. দানব, গ. ইতর প্রাণী, ঘ. দাস-_742/4- 
1/2750, ৩৭-তম অধ্যায় | রাজীবলী, পু. ২৩৭; রাজ-রত্ুকারী, পৃ. ৬৯ 
217121065 02)/107, ৮০1. [, 314. ০0 , 0. 370 ০০. 2069. 

অনার্য শব্দাবলীর যুল্যবান এক তালিকা, :52/:57716 55 গ্রন্থের 
২য় খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাবে । 

44522120 15552701725) ৮০01. 6, পুনমু'দ্রণ | ৩৬ 01:8651005, 
1839, 0. 85 

১৮৬৬ সনের ১৯ মে তারিখের 776 72171571727 পত্ভিকা,কলিকাতা । 
৩11 5.00215017 10017001705 02010, ০1 ][) 314 ০.১ 0. 542 
[1১০77150015 26০. 06 75836627. [718 _বুকানন পাগুলিপি, ১ম 
খণ্ড, পৃ. ১৯৩ 

এ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪ 

পত্রগ্রাম ও নগরী গ্রামের মধো বাতাসপুরের কিছু দূরে গভীর জঙ্গলের 
মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত । এখানে তিনটি গাছ রয়েছে : বায়ে একটি 
বেলগাছ, যার গুঁড়িতে রক্তচিহ্ন, এখানে প্রেতের বাস; মাঝে একটি 
ক৷চমূল1 গাছ ও দক্ষিণে একটি স্যাওড়া গাছ । ভক্তরা গাছগুলির সামনে 
মাটি, চাউল ও পয়সা পুজ। হিসেবে ছু'ডে দেয়, যে কোনো বলি এক 
কোপে মন্তকচাত করে, বাকিটা আশীর্বাদসহ ভক্তদের ফেরৎ দেবার 


' জন্য সদাপ্রস্তত এক পুরোহিত পাশে দণ্ডায়মান থাকেন । 


মালিক বাা নামে বেশ আধুনিক কালে আবির্ভত এক গ্রামাদেবতার 
কথা বুকানন উল্লেখ করেছেন _বিহারসহ সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে এই 
দেবতা সর্বজন পুজিত ৷ 

াল. লে, ৬৬115012১ £552)5 272 12011290176 132172107০0 
472 127712145. 71101010210 091160152 7/০710, 1862, 7, 189. 
পরবর্তী পরিচ্ছেদে শিবপুঞ্জার উৎপত্তি বিশদভাবে আলোচিত হবে । 
মিশ্র বর্ণজাতয়া “বর্ণসংকর' নামে পরিচিত ৷ [781190, 0277190 0০০8, 
1781, 0166806, 9. 103 


৮১. 


২. 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


পাহাড ও সমতল, উভয় স্থানেই বাউড়ি, বাগদি প্রভৃতিদের দেখ! যায়। 
আদালতে এই বর্ণের লোকদের সর্বদ। জিজ্ঞাসা কর! হয় যে, তারা (হি 
না সাঁওতাল ( অনার্ধ )। 


মানব-ধ্শশাস্ত্, ঈম 7 ১৮২৫, পু. ১৫৬, ১৫৭ | 

সরকারি নিদেশ সম্বন্ধে বিবরণ, নিয় প্রদেশগুলি, ১৮৬৫-৬১) পরিশিষ্ট, 
পূ. ২৩৫ 

ভবিষ্যপুর!ণ | 

'এই সমগ্র অধায়ে আমি নিজের মতামত ব্যক্ত করেছি, ভিন্ন মতামতের 
অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করিনি | ভিন্ন মত।মত সন্ধন্ধে শ্রদ্ধার অভাবের 
জন্য নয়, বরং এসব মতামত হতে যে আলোচন। নিশ্চিত আসবে, ত৷ 
বর্তমান রচনার চরিত্র বিরোধী বলেই এই অনুল্লেথ ৷ উদাহরণস্বরূপ, 
সাধু শব্ধাথথ নিয়ে বেদজ্ঞদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে, কেউ অথ 
করেন “দৈত্য, অন্যর1 এটি দ্বারা আদিবাসীদের উল্লেখ করা হচ্ছে 
বোঝেন । কোনো প্রকার মন্তব্য ব্যতিরেকে আমি শেষোক্ত ব্যাখ্যাি 
গ্রহণ করেছি, 'এবং এখন দেখছি যে ম্যাকৃ্সমূল/র তার 100109১,-- গ্রন্থে 
এই মতামতকে সমর্থন করেছেন | দুভাগ্যবশত, অই অধ্যায় মুদ্রিত 
হবার আগে তীর প্রশংসনীয় কাজ আমি পাইনি, সেকারণে আমি সেটি 
ব্যবহার ধা ভল্লেখ করতে পারিনি । 


শ্ভ্ঞ্া শাল্লিজ্জ্ছে 


পা সপ পাপ পাপা পতপপশাশ সো 
০ রঙ সপ 





নি 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী 


বিশাল ভারতীয় মহার্দেশ জুডে প্রতিটি বিস্তৃত জঙ্গল মহাল বা পাহাড়ি ভূখণ্ডে 
যে লক্ষ-লক্ষ মানুষের বাস, তাদের অবস্থ। টাঁসিটাস বণিত জার্মানদের অপেক্ষা 
বস্তুগত ভাবে ভিন্ন নয়।”১ ভারতীয় আদিবাসীদের বিষয়ে গবেষক এই কথাগুলি 
দিয়ে বাংলার কঞ্চকাঁয় জাতিগুলি সংক্রান্ত গ্রস্থাবলীর প্রথম খও শুরু করেন। 
মানবজাতির এক অংশ সংখ্যায় তিন কোটি, শতাব্দী ব্যাপী ব্রিটিশ শাসনাধীন 
থেকেছে, এবং তাদের উদ্ভব, ভাষা ও জীবনযাত্রা প্রণালী এখনে সভ্য জগতের 
অজান1- এ বিষয়ে ভাবার যথেষ্ট অবকাশ আছে । বলপুর্বক সমতল ভূমি 
'অধিকার করেছে যে শ্বেতকায় জাতি, তারাই আধুনিক পণ্ডিতদের আহ্ুকুল্য 
পেয়েছে, আর কৃষ্ণবর্ণ আদিম এদেশের প্ররুত উত্তরাধিকারীরা আজকের মতোই 
অযত্ব লালিত, স্বণিত, মান্ধাতা আমলে বনে-জঙ্গলে পর্বত-কন্দরে লুকিয়ে 
থেকেছে । মানব ইতিহীস ব্যাখ্যার জন্য আর্ধ ভাষার পধালোচন। সম্বন্ধে অর্ধ 
শতাব্দীর কাজ পূর্ববর্তী পঞ্চাশ প্রজন্মের পণ্ডিতদের কাজকে ফ্লান করেছে । 
সংস্কৃতির আবিফার হতে মানবচিস্তার নবযুগের স্থচন! | সংস্কৃত ব্যাকরণ ভাষা- 
বিজ্ঞানের চাবিকাঠি এবং আধুনিক দর্শনের উপর সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রের প্রভাব 
গভীরভাবে মুদ্রিত । কিন্তু অন্যান্য জাতিগুলির ইতিহাস প্রাচীনতর হওয়া সত্বেও 
এবং কোনো অংশে কম শিক্ষাপ্রদ ন1 হওয়৷ সত্বেও সম্পূর্ণত উপেক্ষিত হয়েছে । 
প্রাথমিক পর্যায়ে যে কয়েকজন মাত্র অন্ুসদ্ধিৎনু এই.বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, তারা 
হয় বিচ্ছি্ন হয়ে যান, অথবা! এই কাজে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করার বা আকর্ষণ যোগ্য অগ্রগতি অর্জনের আগেই ; এবং সরকারও বাংলার 
আদিবাসীদের ভবিষ্যতহীন এক উপজাতি হিসাবে দেখেন -এমন এক উপজাতি 


৯২ গ্রাম বাংলার. হঁতিকথা 


যাদের সম্বন্ধে একমাত্র প্রত্যাশা ছিল তারা যেন মৃত্যু অবধি নীরব শাস্তি অটুট 
রাখে। 

দক্ষিণ-ভারতের আদিবাসীর] তুলনায় বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু তাদের 
অতীত অন্যাপি অপরীক্ষিত । মাদ্রাজ ও বোষ্বাই-এর মাতৃভাষাগুলিতে বিশুদ্ধ 
আদিবাসী শব্ধাবলীর আধিক্য খুব বেশি-সমগ্র তেলেগু শব্দভাগডারে তিন- 
চতুর্থাংশ আদিবাসী ভাষা উদ্ভূত; এই আধিক্য এত বেশি যে, যে জাতি হতে 
এইগুলি উদ্ভূত সেই জাতিকে পুরোপুরি উপেক্ষা কর! অসম্ভব ছিল ।২ সেখানে 
অনাধ ভাষাবিজ্ঞানের সাথে কিয়ৎমাত্রার পরিচিতি রাজনৈতিক প্রয়োজন হয়ে 
দাড়ায় । কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত ভাষা আদিবাসীদের চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত 
করেছিল; তাই আদিম উপজাতিদের বিষয়ে যে কোনো! গবেষণায় কোনো 
প্রকার স্বার্থ প্রণোদিত উদ্দেন্ঠ ছিল না। মেই কারণেই মিঃ হজসন এবং যে 
কয়েকজন গবেষক দূর হতে তাকে অনুসরণ করেছেন, তাদের প্রাপ্ত ফলাফল- 
নিরপেক্ষ ভাবে, তারা আরো বেশি সম্মানযোগ্য | 

আমি বীরভূমের পাহাডিয়াদের ইতিহাস, ভাষা, চালচলন ও কর্মদক্ষতা 
সম্বন্ধে যেটুকু জানতে পেরেছি, পণ্তিতবর্গ ও রাষ্ট্র শায়কদের উভয়কেই এই 
হতগোৌরব জাতিদের সন্বদ্ধে আগ্রহান্িত করার উদ্দেস্ঠে আমি তা নিম্নলিখিত 
অধ্যায়ে প্রকাশ করতে চাই । পণ্ডিতর৷ দেখবেন যে, আমাদের জাতির ইতিহাসের 
অলিখিত অধায়ে তাদের ভাষা ও এঁতিহা নতুন তাৎপর্যময় আলোকপাত 
করবে । ভারতীয় রাষ্্রনায়করা আবিষ্কার করবেন যে জগতসভায় এই অরণ্য 
সম্তানরা ঠিক ততখানি অবহেলিত নয়, তারাও একই স্বার্থচিন্তা তাড়িত, আবার 
অন্ঠান্ত জাতির মতোই সংপ্রভাবে সংবেদনশীল এবং তাদের সভ্য হবার ক্ষমতার 
উপর বাংলায় ইংরেজ প্রতিপত্তি বিস্তার বছলাংশে নির্ভরশীল । 

সাধারণ ক্ষেত্রে, ভারতীয় জাতিগুলির আধ ও অনার্ধ এই দুইভাগে বিভাজন 
পধাপ্ত । কিন্তু স্থক্ম বিচাবে, একমেবাছিতীয়ম্‌ নামে সমগ্র আর্ধদের অভিহিত 
করা গেলেও অনার্ধ নামে অন্তত বেশ কয়েকটি জাতির সমাহারকে বোঝায় - 
এদের একের সাথে অন্যের পার্থক্য জাপানিদের সাথে মিশরিয়দের বা! ডেনমার্কের 
অধিবামীদের পার্থক্যের সাথে তুলনীয় | অবয়ব ও শারীরিক গঠন বিচার করে 
'শরীরতত্ববিদ ঘোষণা] করেন যে, ভারতীয় অনার্ধ উপজাতিগুলির কয়েকটির 
মালয় জাতির সাথে প্রবল সাদৃশ্ঠ রয়েছে, কয়েকটি আবার সমান অন্তরঙ্গভাবে 
চিনাদের অনুরূপ; অন্ঠেরা আবার উভয্নের জঙ্গেইকোনে। প্রকার সম্পর্ক রহিত 
ব! বহু দূর সম্পক্িত। এ বিষয়ে আজ পর্ধস্ত ভাষাবিদ্ভার কোনে! নিশ্চিত 
বক্তব্য নেই ; এবং বস্তত, একগুচ্ছ ভাষা! একের অন্যের সাথে আপাত বৈসাদৃশ্য 
তুলে ধরে সমগ্র ব্যপারটিকে আরো রহস্তাবৃত করাই ভাষাগত গবেস্ণার 
একমাত্র অবদান দাড়িয়েছে ৷ একটিমাত্র বিরল-বসতি অঞ্চলেই জনৈক গবেষক 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ৪৩. 


২৮টি সুনির্দিষ্ট স্থানিক ভাষার সন্ধান পান -যেদব বিভিন্ন উপজাতি এইগুলি 
ব্যবহার করে, তাদের পরস্পরের কাছেও এইগুলি অবোধ্য ;৩ এবং সমগ্র ভারত- 
ব্যাপী সকল অনার্ধ ভাষার মোট সংখ্যা ছুই শতের কম নয়। প্রিনি বলেন যে, 
কোলচিয়ান বাঁজারে ১৩০টি ভাষা ব্যবস্ৃত হতে? অনুরূপভাবে, এই ভাষাগুলি' 
পরস্পর হতে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন হলেও আসলে অভিন্ন উৎসজাত, তা কোনোদিন 
প্রমাণ করা যাবে কিনা, সেকথা আজকের জ্ঞানের গভীরত1 দিয়ে কেউই 
বলতে পারে না, কিন্তু গ্রতিটি বিচ্ছির ভাষার সধতু সমীক্ষার মাধ্যমে এই প্রকার" 
সংযুক্তি সম্ভব । 

চার বখসর আগে যখন এই অধ্যায়টি শুরু কর! হয়, তখন ভারতীয় অনাধ 
জাতিগুলির সঠিকতর পরিচিতি জ্ঞাপনের জন্তা বীরভূমের পাহাড়িয়াদের ভাষা 
সহ ছয়টি অনার্য ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ ও শব্বভাগার যোগ করার ইচ্ছা 
ছিল । কিন্তু পরবর্তা কালে ইত্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গবেধণাকালে, হিমালয়ের 
উপজাতিগুলির মধো মিঃ হজসনের ৩ বংসরের পরিশ্রমের ফসল, বিরাট 
ছুই বাক্স পাঙুলিপি আমার হাতে আসে | অপ্রকাশিত এই রচনা-সংগ্রহ 
বর্তমান অধ্যায়ের সাথে যুক্ত করার কথা প্রাথমিক ভাবে ভাবা হয়েছিল; কিন্ত 
আমি দেখলাম যে, মিঃ হজসনের আবিষ্কারকে যথাযথ মধাদা দেবার পক্ষে 
বর্তমান সমগ্র গ্রন্থটিও অপর্যাপ্ত । সুতরাং, মিঃ হঞ্জসনের গবেষণার ভিত্তিতে 
উত্তর-ভারতের আদিবাসীদের নিয়ে স্বতন্ব একটি গ্রন্থ সংকলন করা স্থিরীক্কত 
হয়েছে; এবং প্রস্তাবিত এই সংকলনে ৮০টি অনাধ ভাষার সাথে যে শব- 
ভাগ্ার যোগ করা খুব সংগত হবে, এখানে সেইগুলির অহেতুক সন্গিবেশে বর্তমান 
গ্রন্থের আকাব বৃদ্ধি অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। 

আদিবাসীদের যে অংশের সাথে শিক বা মালয় কোনোটিরই সাদৃশ্য নেই, 
বীরভূমের পশ্চিমভাগের নীওতাল না পাহাডিয়া উপজাতির সেই আদিবাসীদের 
অংশ বিশেষ । সাওতালর] জ্গঠিত পুরু, উচ্চতায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, ৮ স্টোন 
ওজন, মুখমগ্ডলে আর্ধস্রলভ কমনীয়তা অনুপস্থিত $ কিন্ত চৈনিক তির্ধক চক্ষু 
বা মালয়ীদের ভারি চেহার! দ্বারা কলংকিত নয়। তার মস্তক গোলাকার, চওড়া 
ব! সরু নয়, মুখমণ্ডলও গে।লাকার, লম্বাটে ও চওড়া নয়, হালক1 চোয়াল, নাক 
চ্যাপট1 ; আর্ধদের তুলনার ওষ্ঠ পুরু, কিন্তু দৃষ্টি 'আকর্ষণ করার মতো নয়, হিন্দুদের 
তুলনায় চোয়ালের হাড় উচু, কিন্তু মোঙ্গলীয়দের ধারে-কাছে যাবার মতো নয়, 
বরং ইংরেজদের তুলনায় স্কটল্যাণ্ড বাসীদের তুল্য । উচ্চতায় প্রায় সাধারণ 
হিন্দুদের সমান, বিশ্তদ্ধ আর্ধবংশ জাত ব্রাহ্মণদের তুলনায় সামান্য হুন্ব, হিন্দুদের 
তুলনায় ভারি, শক্ত-সমর্থ এবং সুগঠিত, ততথানি উন্নত ললাট না হলেও, 
প্রশস্ততর এবং গোলাকার ললাটমগ্ডল ; এ মানুষ শ্রমের জন্থা হষ্ট, চিন্তা 
ভাবনার জন্য নয়, বর্তমানে শারীরিক আস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য অধিকতর 


ঁ এম বাংলার -ইতিকথ। 


উপযুক্ত, ভবিষ্যৎ গণনার জন্য বা অতীত বন্দনার জন্য নয় | 

প্রায় সমূদ্র উপকূল হতে ভাগলপুরের পাহাড় অবধি নিম্নবজের সমগ্র পশ্চিম 
সীমান্ত ব্যাপী স্লাওতালদের বাস | তাদের অঞ্চল ঈষৎ বক্রাকার, ৪** মাইল 
দীর্ঘ, শত মাইল বিস্তার-৪০ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত অঞ্চল | পশ্চিমের 
জঙ্গলে তার! একমাত্র অধিবাসী ; উত্তরের দিকে এক বিশাল অঞ্চলে বিশ ভাগের 
তারাই ১৯ ভাগ; সমতলে এই অনুপাত অনেক কম, এবং বস্তুত এই জাতি 
ক্রমান্থয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে একীভূত । সংখ্যায় তারা অবশ্তই ১৫ 
লক্ষাধিক এবং সম্ভবত প্রায় ২* লক্ষ- সকলেই অভিন্ন বংশজাত, এক ভাষা, 
একই প্রথা অনুসারী, একই দেবতার পুজারী এবং -মূলগত সকল বিচারে আদি- 
বাসী জাতিগুলির মধ্যে এর! এক স্ুনিদিষ্ট জাতিগত গোষী । 

পূর্বপুরুষের কোথা হতে এসেছিলেন, সে সম্বদ্ধে সাওতালদের বর্তমান 
বংশধরদের কোনো নির্দিষ্ট ধারণ নেই | এই জাতির এঁতিহ্ের আস্তরণ অগভীর 
ও দুর্বল । লিখিত দলিল আকারে তাদের কিছুই নেই। যে কোনে গ্রামে 
চলুন, আপাত দৃশ্ঠমান সকল কিছু লক্ষ্য করুন, কান পেতে শুনুন তরুণদের গান, 
স্বল্প যে কয়েকটি উপকথা মাত্র রয়েছে _সায়াহে সন্নিহিত শালবীধি ছায়াতলে 
বুদ্ধদের মুখে সেইগুলি শুনুন, কিন্তু পরবর্তী গভীর অন্ুসন্ধানেও প্রাথমিক ধারণা 
বানুবে ধিঁশেষ পরিবন্তিত হবে না। 

প্রাচীনতম যে তথ্য সন্বদ্ধে এই জাতি সচেতন, সেইটি হলে! বিশাল পৰ্ত- 
মালার সান্লিধা | মানুষের উৎপত্তির আগে একান্ত নির্জনে মহাপর্বত নিজমূনে 
কথা বলতেন । মানুষের জন্মলগ্নে তিনি মহাপর্বত ষ্টার সাথে কথা বলেন, তিনি 
মান্ুমকে পরনের কাপড় দেন এবং জীবনধারণের প্রাথমিক উপকরণ উৎপাদন 
শেখান । আদি যুগলের বিবাহ সম্পন্ন করে মহাপর্তই এই জাতির উৎস ও 
আদিমূলের কাজ করেন । স্লাওতালদের স্থষ্রিরহস্য কথ! নিমন্ূপ | 

বর্তমান সময়ের পূর্বে ছিল পুরাকাল, তখন চতুর্দিকে জলরাশি-মধ্যে একমাত্র 
মহাপর্বত দণ্ডায়মান ৷ তারপর, মহাপর্বত জলের বুকে আকাশে সঞ্চরণরত পাখিদের 
ছায়৷ দেখলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, এই পাখিদের আমরা কোথায় রাখি ? 
চতুর্দিক ব্যাড এই জলরাশি-মধ্যে জলপন্মের উপর এদের রাখা যাক এবং 
সেখানেই এরা বিশ্রাম করুক। তারপর বিরাটাকার চিংড়িদের স্থষ্টি কর হলে! এবং 
এই চিংড়ি মাছরা জলপন্প সহ নিমজ্ভ্রিত পাহাড়গুলিকে জল হতে ওঠালো ৷ 
তারপর পাহাড়গুলি হরেক রকম লতাপাতায় আতৃত হলে 7; এবং মহাঁপৰ্ত 
বললেন, লতাপাতারা পাহাড়গুলিকে মাটি দিয়ে ঢাকা দিক এবং তারা সেইগুলিকে 
ঢাকা দিল | এবং পাহাড়গুলিকে মাটি দিয়ে ঢাকা দেবার পর দেবাদিদেব মহা 
পর্বতকে ধাস বোনার আদেশ দিলেন ; এবং ঘাস বড় হওয়ার পর, আদি নর ও 
নারীর জন্ম-_ জলপত্মের উপর দুইটি হাসের ডিম হতে এদের জন্ম! তারপর 


বীরভৃমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ৯৫ 


দেবাদিদেব মহাপর্বতকে প্রশ্ন করলেন, এইগুলি কি? এবং মহাপর্বত উত্তর দিলেন, 
এরা নর ও নারী। যেহেতু তারা জন্মগ্রহণ করেছে এদের রাখা হোক । 
তারপর দেঁবাদদিদেব মহাপর্বতকে এদের আর একবার দেখার আদেশ দিলেন এবং 
দেখ, সেই নর ও নারী বড় হয়েছে, কিন্তু তারা উলঙ্গ । সুতরাং দেবাদিদেব মহা- 
পর্বতকে তাদের পোশাক দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন, এবং মহাপর্বত তাদের 
পোঁশাক দিলেন _ পুরুষের জন্য দশ হাত এবং নারীর জন্য বারো হাত পরিমাণ ; 
পুরুষের জন্য তা যথেষ্ট হলে, কিন্তু নারীর অন্ত তা যথেষ্ট হলে! না । 

তারপর সেই পুরুষ ও নারী বলহীন থাকায়, মহাপর্বত তাদের মদ প্রস্তুত করার 
আদেশ দিলেন। তিনি তার্দের একমুঠো খমির দিলেন ও বললেন, জলপু্ণ 
কলসিতে এইটি রাখে! এবং চারদিন পর আবার এসো | সেইমতো তারা এইটি 
একটি কলপিতে রাখলে! এবং চারদিন পর ফিরে এলো এবং দেখলো৷ সেই অল 
গাওতালদের মদে পরিণত হয়েছে । তারপর মহাপর্ত পেয়ালা ১তরির জন্য তাদের 
গাছের পাতা দিলেন, কিন্তু পান করার আগে তার উদ্দেশ্ট নিবেদনের জন্য কিছুটা 
'ফলে দিতে আদেশ দিলেন । 

তারপর মহাপর্বত বললেন, মাটি আছে, পুরুষ আছে, এবং নারী আছে, 
কিন্ত মাটি হতে পুরুষ ও নারীর মৃত্যু হলে কি হবে! মদের সাহাযো তাদের 
আনন্দোচ্ছল .করা যাক এবং শিশুদের জন্ম হোক | সেইমতো মহাপর্বত মদের 
সাহায্যে তাদের বেসামাল করলেন এবং সাত-সাতটি শিশুর জন্ম হলে1 1৪ 

এইভাবে পুরু ও নারীর বংশবৃদ্ধি হতে থাকলো ও তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হলে। 
এবং জাত সমস্ত শিশুদের স্থান সংকুলানের সমস্যা হলো । এই সময়ে তারা 
হিহিডি-পিপিডিতে বাম করত, কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়াতে তারা চাইঈ- 
»ম্পার দিকে যাত্রা করল , এবং যখন চাঈ-চম্পান্ছেও সংকুলান হলে? না, তখন 
'তারা শিল্দার দিকে যাত্রা করল; এবং যখন শিলদাতেও জায়গ। কম পড়লো, 
তার! শিকারের"দিকে মাত্রা করল; এবং শিকার হতে তার৷ নাগপুরের দিকে 
গেল, এবং নাগপুর হতে উত্তরে, এমনকি সার -অবধি ছড়িয়ে পড়ল । 

এই হচ্ছে আদিস্থ্টির ও ছড়িয়ে পড়ার কাহিনী _ একবর্ণ বাংলা জানে না যারা, 
গ্রামে হিন্দুদের আগমনে বাঘ বা চিতার নৈশ আক্রমণের চেয়েও বেশি ভীত যারা, 
সেই মানুধরাই বীরস্ৃমের পশ্চিমের জঙ্গলে এই কাহিণশী সবিস্তারে বলে । বর্ণে 
বর্ণে প্রায় একই কাহিনী বলে দক্ষিণের সাওতালরা এবং উত্তরের স্লাওতালরা, 
এবং যদি অজ্ঞতা ঘ্বণ! ও বিদেশি ভীতি দ্বার কোনে। জাতির উপকথাগুলিকে 
বিদেশি প্রভাবমূক্ত রাখা সম্ভব হয়, তাহলে এইগুলিই বিশ্তুদ্ধ আদিবাসী এঁতিহ্ের 
প্রতিনিধিত্ব করে । আমি অবশ্ঠ, চরম স্বাতস্ত্য সম্ভব একথা বিশ্বাস করি না; এবং 
টুকিটাকি যেটুকু ইতিহাস বর্তমান, তা নিয়ে পুঙ্ষানুপু্ষ গবেষণার এবং তাদের 
ভাষার সত্ব বিচারের পর, আমার ধারণ! হয়েছে যে মূলত বিশিষ্ট ভাষার সযত্ত 


৯৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


বিচারের পর আমার ধারণ] হয়েছে যে, মূলত বিশিষ্ট আদিবাসী উপকথাঁর সাথে 
তারা অচেতনভাবে সংস্কৃত ভাষার ঘটন। ও দৃশ্যা বল জুড়ে দিয়েছে। 

আমি পরিশিষ্ট ছয়টি উপকথার আক্ষরিক অন্নবাদ যুক্ত করেছি ; রেভারেগ্ড 
মিঃ ফিলিপস-এর নিকট এইগুলি উড়িস্তার সাওতাঁলদের দ্বারা কথিত-- এই সীও- 
তালরা পূর্বোক্ত স্বজাতিদের থেকে ২** মাইল দূরে থাকে, মাবো রয়েছে বন 
জজল, অনেক নদী এবং লিখিত যোগাযোগের কোনো উপায় অনুপস্থিত । 

মোজেস্‌ বর্ণিত এবং সংস্কৃত ভাষাতে বর্ণিত আদি স্থির বিবরণের সাথে এই 
কিংবদঞ্ির সাদৃশ্তে যে-কেউ বিশ্মিত না হয়ে পারবেন না। জলগগ্ন পৃথিবী, 
ভুমির উত্থান, মানব জাতির জন্য এর প্রস্ততি, আমাদের আদি পিতা-মাতার 
বিবস্ত্র নগ্রতা, তাদের পরিধানের জন্য স্বগায় ব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে ছড়িয়ে 
পড়া -এই সবগুলিই সাধারণ ভাবে বর্তমান | কিন্তু আমার বিশ্বাস, আর্য ও 
সেমেটিয় বংশোদ্ভূত বাতীত অন্যান্য অল্পবৃদ্ধি জাতিগুলির মতো! প্লাবনের মাধ্যমে 
সুষ্টি যদিও বা স্থচিত না হয়, তবু সাওতাল স্্টিতত্বেও, স্থ্টির এঁতিহা এক মহা- 
প্রাবনের ধারণার সাথে জড়িয়ে পড়েছে । উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আধদের 
রয়েছে পৃথক পৃথক কাহিনী, তারা উভয়ের বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবায় কথ৷ বলে । 
তাদের আদি স্থট্টির কিংবদন্তি মোজেসের সংক্ষিপ্ত মহিমামণ্তিত শ্লোকগুলির 
সমান ভাবগভভীর রহস্তে আবৃত, কিন্তু তাদের মহাপ্লাবনের কিংবদস্তি বাস্তব 
পুজ্ফানুপুজ্ক বিবরণ সমন্বিত। আরিক্ষ্টির বৈদিক বিবরণ অনুযায়ী, “তখন 
অস্তিত্বও ছিল না, অনস্তিত্বও ছিল না, না ছিল বাতাস, না ছিল তার বাইরে 
আকাশ । তখন মৃত্যু ছিল না, ছিল না অবিনশ্বরতা ; দিবস আর রজনীতে 
কোনো গ্রভেদ ছিল না। একমেবাদ্িতীয়ম তিনি পরম শান্তিতে প্রকৃতির সাথে 
একাত্ম ছিলেন; ইহৃলোকে বা পরলোকে কোনো পার্থক্য ছিল না। ছিল গুধু 
অন্ধকার |” অপরদিকে, মহাপ্রাবনের সংস্কৃত গল্পে, পেন্টাটিউকের মতোই, রহস্তের 
কোনো অবকাশ ছিল না। এক জাহাজ তৈরি হলো, জাহাজে বীঞ্জ তোল। 
হলো, কিছু সময় জাহাজটি একটি »ত্ন্য দ্বারা বাহিত হলো এবং অবশেষে 
হিমালয়ের এক চুড়ায় জাহাজ ভিডল। 

সাওতাল কিংবদন্তি আদি স্যষ্টির চেয়েও জোর দেয় মহাপ্লাবন প্রশমনে 
ক্রমাগত জল সরে যাওয়ার বর্ণনায় এবং এর বিশিষ্ট দিকগুলি পুড্ফানুপুঙ্ক জঠি- 
কতায় বণিত। প্রথমে, জলপৃষ্ঠে সামুদ্রিক পাখিরা আর জলজ উত্ভিদর1 ছাড়া, 
একমাত্র মহাপর্বত সমুদ্রবক্ষে দণ্ডায়মান । বন্া প্রশমিত হওয়ার পর পাহাড়- 
গুলির আবির্ভাব, সাথে শামুক, চিংড়ি ও অন্তান্য শক্ত বহিরাবরণ যুক্ত প্রাণীর] | 
জল আরো কমে যাওয়ার পর পৃথিবী জুড়ে থাকবে পোকামাকড় আর গ্রীম্মমণ্ডলীয় 
অপস্ছয়মান নদীর ক্রম বিস্তারমান পলিমাটির বুকে যা! স্বাভাবিক সেই অসংখ্য 
লতাগুল্সরাজী |. তারপর আবির্ভত হবে এক বিপুল তৃণাস্তরণ, আর পৃথিবী 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ৯৭ 


মানুষের আবির্ভাবের জট প্রস্তুত হয়ে উঠবে । মোজেসের গাথা তার সাওতালি 
কিংবদস্তি উভয় ক্ষেত্রে মদের ব্যবহার সম্বন্ধে এবং এর প্রভাবে অসভ্য আচরণ 
সম্বন্ধে লক্ষণীয় উল্লেখ নিশ্চিতরূপে অদ্ভুত এক কাকতালীয় ব্যাপার - সম্ভবত 
এর বেশি কিছু নয়। 

আর একটি সমাপাতিন - আমি সাদৃশ্য বলতে ভরসা পাই না- দেখ! যায় আদি 
যুগলের সন্তান সংখ্যায় | স্াওতাল কিংবাস্তি যেমন মানবজাতিকে সরাসরি 
সাতটি পরিবারে ভাগ করে, সংস্কৃত এঁত্িহা সেইভাবেই বলে ষে প্লাবনের পর 
সাতঙ্জন খধি হতে মানবজাতির উৎপত্তি । 

স্াওতালদের প্রাচীনতম এঁতিহোর নির্দেশমতো৷ একথা নিশ্চিন্তরূপে বলা যায় 
যে, তাদের "সাদি পাৰতা বাসভমি ছিল হিমালয় প্রতমালার যাঝে। সাওতাল্‌ 
মানসিকতায় এত স্থায়ী প্রভাব ফেলার মতে! কোনে বৈশিষ্ট্য মধ্য-ভারতের 
পাহাড়গুলির বা সগ্তিকতর ভাবে মালভূমিগুলির নেই এবং সুউচ্চ বিদ্ধ্য পর্বত- 
মালার সন্নিকটে তাদের কখনো যাওয়ার কোনো প্রমাণও নেই | উত্তর দিক হতে 
হাঁ! তাদের যে'মধ্য-ভারতের মালভূমিতে পৌছানোর অপর কোনো পথ নেই, 
সেইকথা বোঝা খুব দুঃসাধ্য নয়। শালয়ীদের সাথে বাঁ মালয় ভাষার সাথে 
তাদের চেহাবাগত বা ভাগাগত কোনো প্রকার সদৃশ) নেই ; তাদের এঁতিহ্থের 
মধ্যেও কোথাও জমুদ্র বা সামুদ্রিক বৃহৎ মতস্য্ুলেব কোশো চি নেই? যদি 
'আমর) শ্বাধার করি যে, বাঞ্চি মানবজাতি আদি পিতামাতা হতে নয় বরং 
রি জাতি হিসাবে মধ্য-ভারতের পাহাড়গুলির মাঝে তাদের উৎপত্তি, একমাত্র 
তবেই কিংবদন্তি অনুযায়ী তাদের আদি পাবত্য শাসভূমি উত্তরের বদলে দক্ষিণে 
হতে পারে। 

কিন সাঁওতালদের এঁতিহা ও ধর্ম্শয় বিশ্বাসে মহাপবত ছাড়াও অপর একটি 
প্রারুতিক ঘটনার প্রভাবের সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে । বিশাল নদী, তীরবর্তাঁ জনগণের 
উপর, সবদাই অল্পবিস্তর প্রভাব ফেলে এবং এইরূপ একটি নদ্দীর উপস্থিতি হচ্ছে 
বহির্জগতের দ্বিতীয় সেই ঘটন] যা সম্বন্ধে সাঁওতাল জাতির চেতনা সদা জাগ্রত । 
বর্তমান যেসব অঞ্চলে তাদের বাস, এবং বনুযুগ ধরে যেখানে তারা বাসরত, 
সেইখানে অসংখ্য পাহাড়ি নদী বর্তমান; কিন্তু তাদের কোনোটিরই বৃহৎ নদীর 
মধাদ। প্রাপা নয় ।৬ এদের মধ্যে পর্ববৃহৎ দামোদর নদও বৎসরের বনু মাসই এমন 
কি গাড়িতেও অতিক্রম যোগ্য। সেই কারণেই বৃহৎ নদনদী অধ্যুষিত উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্তের আদিবাসী অঞ্চল, য1 নদীরূপ দেব ও দানবের মন্দির আকীর্ণ,ৰ 
সেইখানে স্লাওতা'ল অঞ্চলের আদিবাসীরা কিন্তু জাতীয় দেবতার স্তরে উন্নীত 
করার যোগ্য একটি মাত্র নর্দী লাভেও সক্ষম হয়নি | তবু ম্্দুর অতীতে, 
বৃহৎ নদীর তীরে যখন ছিল তাদের নিবাস, সেই বিশ্ৃতপ্রায় স্মৃতির প্রভাব 
এখনে! বর্তমান । তাদের বর্তমান বাঁসভূমির একমাত্র উল্লেখযোগ্য নদী দামোদরের 


৯৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


প্রতি যে শ্রদ্ধা তার! প্রদর্শন করে, নদীটির আকার কোনোক্রমেই তা উদ্রেক 
করে না। তাদের মুনি ও খষিদের সাথে পরামর্শের জন্য সেইখানেই তারা যাস 
এবং পূর্বপুরুষদের স্মরণার্থে বংসরে একবার সমস্ত উপজাতির এই নদীতীরেই 
তীর্থযাত্রা করে । এই উতৎসরের নাম "মুতের পবিভ্রকরণ? ; এবং প্রাচীনকালে 
সাওতাল বিশ্বাের উপর বৃহৎ নদীগুলির প্রভাব এত স্থায়ী চরিত্রের ছিল যে, 
আজও বৎসরে একবার অন্তত তাদের একমাত্র নদীতে ন। গেলে, বীরভূম 
পার্বত্যাঞ্চলে কিছু পরিবারের মধ্যে সামাজিক সুবিধা হতে বঞ্চিত হতে হয় । 
যে স্বদসম্পশশী ও সুন্দর প্রথার মাধ/মে তারা মৃতদের পুবপুরুষদের সাথে মিলিত 
করে, সেইখানেও এই প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান । যত গহীন জঙ্গলেই একজন 
সাওতালের মৃত্যু হোক, তার নিকটতম আত্মীয় মৃতের অন্তত এক ক্ষুদ্র দেহাস্থিও 
নদীতে শিয়ে যায়, এবং যে সুদূর পুর্বদেশ হতে তাদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন 
,সইখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই অস্থিখগুকে নদীর শ্বোতোধারার মধ্যে বিসর্জন 
দেয় । এমন ঘটনাও জানা গেছে যে পিতার দেহাস্থি বিসর্জনের জন্ পুত্র দিশের 
পর দিন ক্ষুধা-তৃষণা-নিদ্রা ব্যতিরেকে আততাফ়ী বন্য জন্তুর চিহ্ন অনুসরণ করেছে 
এবং স্থযোগমতো৷ তাকে মেরে ফেলে পিতার ছেহাস্থি নদীবক্ষে বিসর্ভান দিয়েছে। 
বর্তমান সাঁওতাল বংশধরদের 'এই প্রথার উৎপত্তির কোনো বিবরণ দিতে 
সক্ষমতার কারণে বা পূর্বের পেই নদী খ্ব সম্ভবত যেটি অনুসরণ কবে তাদের 
পূর্বপুরুষদের যাত্রারস্ত,তাব সাথে যে কখনে| দামোদর মিলিত হয় না_ এই সত্যের 
কারণে সৌন্দ্যহানি ঘটলেও এঁতিহাপিক দৃষ্টিকোণ হতে প্রথাটির কোনোরূপ 
অবমূল্যায়ন ঘটে না। একদা এই জাতির উপর বৃহৎ নদীর উপস্থিতির প্রভাব 
এই প্রথাগুলি স্থনিদিষ্ট ভাবে ঘোষণ। করে; এবং মাতাপিতার প্রতি সন্তানের 
অর্ঘ্য পরিপুর্ণ দ্ামোদরের জলধারা অবশেষে সাগরে এসে পৃবের সেই বিশাল 
নদশর জলধারার সাথে মিলিত হয়, যে জলধারায় স্দূর 'অতীতে তাদের 
পূর্বপুরুষদের অস্থি বিসজিত হতো । 
সাওতালদের বর্তমান বাসভূমিতে আমার পথে তার! যে বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম 
করেছে বলে থাকে, আমি সেইগুলির নাম উল্লেখ এই আশায় করেছি যে, অন্তান্য 
গবেষকরা সেইগুলি সনাক্ত করে চূড়ান্তভাবে সাঁওতালদের সেধিনের যাত্রাপথ 
চিহ্নিত করতে পারবেন-_ আমি নিজে এইগুলি থেকে খুব একটা তথ্য আহরণে 
সক্ষম হবে৷ না! হিহিডি-পিপিড়ি কোথায়,আর চাই চম্পা বা শিল্দাই বাকোথায়, 
তা আমি নিশ্চিতরূপে জানি না, কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে, সাওতালি ভাষায় 
পিপিডি-আম শব্দের অর্থ প্রজাপতি এবং হিহিড়ি এরই দ্বিত্ববোধক শব্দ বিশেষ ! 
হিহিড়ি-পিপিড়ির অর্থ প্রজাপতি-দেশ হলে সেইটির অবস্থিতি নাতিশীতো 
মণ্ডলে হওয়া উচিত। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি ব উদ ভাষায় হিহিড়ি বা পিপিড়ি 
শব দুইটির কোণোটিই নেই। দ্বিতীয় দেশ চাঈ চম্পা-এখানে সাওতালদের 
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সর্বপ্রথম সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে; চম্পা এক প্রকার ফুল গাছের নাম হওয়ায় এবং চাঈ 
চম্পা সেইটিরই দ্বিত্ববোধক বহুবচন হওয়ায়, এই পদের অর্থ দাড়ায় ফুলগাছের 
দেশ। ব্রদ্পুত্রের উঃ উপত্যকায় এর অবস্থিতি সম্ভব ছিল। তালিকার চতুর্থ নাম 
শিকার - এই প্রথম অনুমান নিঙরতা ছেড়ে আমর] বাস্তব তথ্যের সাক্ষাৎ 
পাই। এই দামোদরের তীরে, প্রায় প্রাচীন বীরভূম জেলার মধ্যে অবস্থিত এবং 
বর্তমানে এই জাতির অন্ততম প্রধান তীর্থস্থান । একদিকে, দামোদরের দক্ষিণ 
তীরের সাওতালরা নিজেদের উত্তরাগত বলে, অন্যদিকে উত্তর তীরবর্তীরা নিজে- 
দের দক্ষিণাগত বলে দাবি করে ; সুতরাং অন্ুমান করা যায় যে, উত্তর বা দক্ষিণ 
হতে নয়, বরং পুব ব| পশ্চিম হতে তার! এ নদী-উপত্যকায় উপস্থিত হয়। 
যেহেতু ইতিহানকালের মধ্যে তারা শিকার হতে নাগণুরে পশ্চিম অভিমুখে যায়, 
তাই একমাত্র পৃবদিক থেকেই তাদের আসা অন্তব-হিন্দুদের অগ্রগতির চাপে 
ক্রমশ তার, সমতলভূমি ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে সরে আসে । এইটাই যে ছিল 
তাদের সাধারণ যাত্রাপথ, তা তাদের জীবনযাপন প্রণালী ও অভ্যাস পরীক্ষা 
করলে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন হয়। মধ্যভারন্দের সুপ্রাচীন পাহাড়ি উপজাতি- 
দের মতে! তার। গোমডামুখোও নয় অলগও নয়; সমতলতুমি হতে তারা 
সাথে করে এনেছে, 'এক ধরনের শুংখল! পরায়ণতা, অমাস্ধিক ব্যক্তিত্ব 'র্থাৎ কিছু 
পরিমাণে সভ্যতা ও কৃষিকাজের অভ্যাস- শত শত বংসরেও যা স্তন হয়নি । 
তাদের ক্রটগুলির চরিত্র অসভা জনোচিত শয়, বরং অত্যাচারিত, বিতাড়িত, 
'অধঃপাঁতিত জাতিস্ুলভ। 

যে কোনো জাতির অতীত হতিভাপ তাম্রফসক ধা প্রস্তরলিপির চেয়েও গভীর 
ভাবে গো্দিত থাকে তার ভাবায় _সাওতালদের এঁতিহ্‌ যতই সামান্ধা এবং 
বন্ধ্যা হোক, তাদের ভাষা 'অনুসন্ধানের এক সমুদ্ধক্ষেত্র । এইটি সেই শ্রেণীর ভাষা 
যেখানে একন্বরা শব্বমূলকে ভিত্তি কবে সর্বনামগত বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে শব্দ 
ব' ধাতুর রূপ পরিবর্তন করা হয়। চীনা ভাষা থেকে এইটি স্বতন্ত্র কারণ চীন। 
ভাষায় বিভক্তি ও প্রত্যয়গত গঠন পরিবর্তনের ব্যবস্থা নেই এবং তিন অক্ষর দ্বারা 
গোক্রিত” বিশিষ্ট ক্রিয়ামূল থেকে স্থচিত সেমেটিয় ভাষার থেকে এর পাথক্য আরো 
বেশি । যেহেতু এর মূল পদগুলি অনমনীয়, সেই কারণে ছুই ধরনের অক্ষর বিশিষ্ট 
নমনীয় ভিত্তির ভাষাগুলির বিশাল পরিবার হতে এই ভাষা! নির্বাসিত, আমাদের 
ভাষ! এই পরিবারের অন্যতম এবং সংস্কৃত ভাষাতেই এর চরম বিকাশ | কখনো 
লিখিত দলিলের স্বাভাবিক রক্ষণশীল গ্রভাবাধীন না৷ হওয়ার ফলে এবং বন্তৃত 
কোনো গ্রকার লিখিত রূপ না থাকার ফলে বর্তমান প্রজন্মের সম্মুখে এই ভাষা- 
রূপে যা এসেছে, তা সেই প্রাচীন ভাষা নয়ঃ বরং প্রাচীন ভাষার এক বিকৃত, 
ছির-বিচ্ছিন ধ্বংসাবশেষ মাত্র । তবুও অতল অতীতের সাথে বর্তমানের সেতুবন্ধন 


১৩৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


রচন! করে এবং পাণিনি অপেক্ষা বহুগুণে জটিল ও অসংখা ব্যাকরণগত রূপ- 
বৈচিত্রের ইঙ্গিত জুগিয়ে, কোনোক্রমে জীবিত এই ভাষা আজও টি'কে রয়েছে। 

পরিশিষ্টে স্াওতালি ব্যাকরণের এক বূপরেখ পাওয়া যাবে ; ভাষাবিজ্ঞান 
গবেষণার হাতিয়ারে সথুদ্ধ যেসব পণ্ডিতর] সুযোগ স্ুবিধামতে] কাজ করেন, এইটা! 
হতে তারা ব্যাপকতর ও সঠিকতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন । সাওতাল 
জাতি সম্বদ্ধে অনুসন্ধানে জনাকয় বিচ্ছিন্ন গবেষকের লঙ্ধ ফলাফলকে পরবর্তী 
পৃষ্ঠাগুলিতে একটি সাধারণ কেন্দ্রভৃমিতে আনা! হয়েছে ; এবং আমার কিছু সিদ্ধান্ত 
যদি ভূলও প্রমাণিত হয়, তবু যারা এইগুলিকে আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে 
পারবেন, তাদের জন্য সংগৃহীত তথ্যগুলি রয়ে যাবে ।১« 

স(ওতাল ভাষাবিচারে প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট হলো এই যে, এই ভাষার কোনো 
বর্ণ বা লিখিত অক্ষর ন। থাকা সত্বেও সংস্কৃত বর্ণমালা এর সঞল ধননি নিখৃত- 
ভাবে প্রকাশ করে । বর্ণমালা যতই বিশদ হোক, একজাতির বর্ণমাল। কখনো অন্ত 
জাতির ভাষার উপযোগী হয় না। সেই কারণেই অগ্যাবধি রচিত সবাপেক্ষ1 বিশদ 
বর্ণমালাগুলির মধ্যে অন্যতম ফারপি আরবি বর্ণশাল।তেও সংস্কৃত স্বরবর্ণের 
অন্তত দুইটি, সংস্কৃত অনুনাপিক বর্ণের ছুইটি এধং সম্ভবত সংস্কৃত 'ভ" ধ্বনির 
সমতুল্য কিছু নেই। অপরদিকে, সংস্কৃত বর্ণমালাতেও সেমেটিয় ভাষার পাটি 
“5 প্বনির সমতুল্য কিছু শেই এবং সেই কারণেই সেইগুলি প্রকাশ করার জন্য 
একমাত্র জ' ধ্বনি বাবহারের গ্রাম্যতা করতে খাধ্য হর । এইটি ছাড়াও, কড়া 
সেমেটয় মহাপ্রাণ বর্ণের সমতুল্য কিছু নেই, দ্বিতীয় “+* ধরশি (কাফ.) বা 
“সায়েন” ও "গায়েন বণ ছুটিরও সমান্তরাল কিছু নেই । প্রাচীন কাহিনী অন্গ্য।য়ী, 
প্রথমে প্রাচীন ১৬টি সেমেটিক অক্ষর নিয়ে গঠিত গ্রীক বর্ণমালাকে গ্রীকভাব। 
প্রণাশ করার জন্য অতিরিক্ত চারিটি চিহু ধার করতে হয় ; এবং যদি কেউ মুল 
১৬টি অক্ষর ব্যবহার করে একলাইন হোমার লিখে সেটি পাঠ করতে চেষ্ট। 
কবে, তখন একজাতির ভাষা. অন্ত জাতির জন্য গঠিত বর্ণধাল। দ্বারা প্রকাশ 
করার অস্থবিধ! সে সহজেই উপলব্ধি করবে । সাধারণভাবে সংস্কৃত বর্ণমালাও 
গ্রারতীয় আদিবাঁসীদেব কথ্য ভাষাকেও ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না; 
বস্তুত আদিবাসী ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সযত্বে পরীক্ষিত, সবচেয়ে বহুল 
প্রচারিত অন্তসকল আদিবাসী ভাষাগুলির গ্রতিনিধিত্বকারী যে ভাষা, তাতেও 
বহু উচ্চারণ রয়েছে যা দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না। দক্ষিণের 
আদিবাসীদের শুধু ষে' আধদের অজ্ঞাত বনু ধ্বনি রয়েছে তাই নয়, আধ বর্ণমালায় 
খুব সুক্ষভাবে প্রকাশিত অন্যান্য ধ্বশির প্রয়োজনীয়তা তার] অন্তভব করে ।১১ 

বর্তমানে আমরা জানি যে, প্রাচীন সংস্কৃত বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণের ঘাটতি ছিল, 
এবং এই দেশের প্রাচীন বাসিন্দাদের কথা! প্রকাশ করার জন্য বহু নৃতন বর্ণের 
প্রয়োজন দেখ! দেয় । চূড়ান্তরূপে বিকশিত সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণের মধে) একমাত্র 'ভ” 


বীরভৃমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১০১ 


ছাড়া সবগুলি কোনোরূপ ঘাটতি বা প্রয়োজনীয়তা ব্যতিরেকে সাওতালি ভাষার 
লাথে নিখু'তভাবে খাপ খায়, এই ঘটন! হতে এইটিই সম্ভবপর প্রতীয়মান হয়, 
আর্ধ আগন্তকর! প্রধানত যে অনাধ জাতির সম্মুখীন হয় এবং যাদের থেকে তাঁদের 
ব্যঞ্জনবর্ণের পুতি ঘটে,১২ তারা হয় বর্তমান সাঁওতালদের .পুর্বপুরুষ, নতুবা 
সাওতাল পৃবপুরুষদের সগোত্র কোনো জাতি ছিল । অতি প্রাচীন প্রাকৃতে যে বনু 
সাঁওতালি শব্ধ পাওয়া যায়, এই ঘটনায় এ অনুমান আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়। 

দুই প্রকার পৃথক উপাদানে ভাষা গঠিত হয় -সর্বনাম ও শব্ধমূল । শেষোক্তটি 
বস্তগত কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে, আর প্রথমোক্তটি করে জৈব ও বূপগত নিয়মে 
_- মানবদেহের ক্ষেত্রে জীবনীশক্তির যে ভূমিকা,ভাষার ক্ষেত্রে গ্রথমোক্তটির ভূমিকা 
অনুরূপ ৷ শব্মূল বা বস্তুগত উপাদান থেকে ক্রিয়া ও বিশেষ্তের উৎপত্তি, কিন্তু 
ক্রিয়া বা বিশেখ থাকে গতিহীন অবস্থায়, সম্পর্করহিত, স্থান ও কালের অবস্থানের 
ধারণাবিহীন । তবুও, কোনো বস্ত্র সম্বন্ধে বলতে হলে সবপ্রথম ওসইটি সম্বন্ধে 
একটি ধারণার প্রয়োজন -_ বস্তট স্থান বা কালের পরিপ্রেক্ষিতে কি অবস্থান গ্রহণ 
করে আছে, সেইটি দ্রষ্টার নিকটে অথব' দূরে, বর্তমানের অথবা অতীতের কিংবা, 
ভাষাবিজ্ঞানীদের স্ুত্রান্যায়ী সেইটি এইখানে রয়েছে অথব1 এথানে রয়েছে । 
সবনাম শব্দটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণ করলে এর কাঞ্জ হলে! চেতন ও বস্তুর 
মধ্যে এই ফারাক দূর করা, এবং নিক্িপ্ন বিশেষ্যগুলি ও ক্রিয়াগুলিতে মানুষের 
ভাষাস্থলভ গতি ও জীবন সঞ্চারিত করা। 

ঘে ব্যবস্থা অনুযায়ী সর্বনাম ও শব্ধমূল এই ছুই উপাদান সংযুক্ত হয়, এই 
প্রক্রিয়ায় তাদের যে সকল পরিবর্তন ঘটে এবং সংযুক্ত হওয়ার পর তাদের পার- 
. স্পরিক সন্বন্ধ শির্ধারিত হয়, সেই ব্যবস্থাকে বলে ভাষার গঠন-কাঠামে! । ভাষা- 
গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সবনাম ও শব্দমূল ব্যবহ্ৃত হলে অতীতে বৈয়াকরণেরা 
তাদের পৃথক ভাষ। হিলাবে চিন্তিত করতেন । আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান প্রমাণ 
করেছে যে, এই প্রকার পার্থক্য প্রায়শই আপাত হয়, প্রত পার্থকা হয় না এবং 
এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে এমনকি প্রকৃত পার্থকা থাক সত্বেও ভাষাগুলির মধ্ধো 
পারস্পরিক সংযোগ থাকে | ভাষাবিচারে, শবের সাদৃশ্ত বা বৈণাদৃষ্ত অপেক্ষা 
কাঠামোতে সাদৃশ্য বা সাৃশ্তের অভাব, যে কোণে! দিক দিয়েই অনেক বেশি 
চুড়ান্ত প্রমাণ হিসাঁবে গৃহীত হয়। বস্তুত, এক ভাষার সাথে অন্ত ভাষার তুলনার 
ক্ষেত্রে এবং ভাষার যথাযোগ্য স্থান নির্ণয়ের জন্য ভাষার গঠন-কাঠামোই একমাত্র 
নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হিসাবে স্বীরুত । কিন্তু এই স্বীরুতি সত্বেও ভাষার শ্রেণী 
বিশ্তাসের ভিত্তি হিসাবে গ্ঠন-কাঠামে। এখনে। মনে-প্রাণে গৃহীত হয়নি । বর্ত- 
মানে ভাষাগুলি চারভাগে বিন্ন্ত : ১ম, 'একম্বরা, বিভক্তি বা' প্রত্যয়হীন ভাষা, 
যখা চীনাভাষা ; ২যঃ একম্বর1 ( দ্বিবর্ণ যুক্ত অর্থাৎ ছুই প্রকারের বর্ণ সমন্বিত ) 
বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে শব্ধ ব1 ধাতুরূপ পরিবর্তনক্ষম ভাষা, যথা ইন্দো- 


১৪২ গ্রাম বাংলার ইতিকথ! 


ইয়োরোপীয়ান ভাষ! ) ওয়, ত্রিবর্ণযুক্ত, বিভক্তি ও প্রত্যয়যুক্ত ভাষা, যথা সেমেটিক্ক 
ভাষা ; ৪র্থ, বাকি ভাষাগুলি, যথ। তুরানিয়ান, আফ্রিকান, সাথে রয়েছে আমে- 
রিকার ও অস্ট্রেলিয়ার কথা ভাষা | এই বিন্যাসে কোনে। একটিমাত্র বিন্যাসের 
নীতি মান? হয়নি। প্রথম দুইটি শ্রেণীকে এই খানে কাঠামোগত কারণে 
পৃথক করা হয়েছে -একটি বিভক্তি ও প্রত্যয়যুক্ত, অপরটি বিভক্তি ও প্রত্যয়হীন । 
দ্বিতীয় ঝ্েণী হতে তৃতীয়কে পৃথক করা হয়েছে শব্ধমূলগত পার্থক্যের কারণে _ 
দ্বিতীয়টি ছুই প্রকার বর্ণের ভিত্তিতে ও তৃতীয়টি তিনপ্রকার বর্ণের ভিস্তিতে 
গঠিত। প্রথম নীতি, অর্থাৎ কাঠামোগত কারণ অনুযায়ী, চতুথশ্রেণীকে দ্বিতীয় বা 
তৃতীয় শ্রেণীর এক অশুদ্ধরূপ হিসাবে গণ্য করা যায়, কারণ চতুর্থশ্রেণীর ভাষা- 
গুলিতে একই ধরনের বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে রূপভেদ রয়েছে । দ্বিতীয় নীতি, 
অর্থাৎ শব্বমূল বিচার অনুযায়ী, চতুর্থ শ্রেণীকে প্রথম ব' দ্বিতীয়ের মধ্যে স্থান 
দেওয়া যায়; কারণ এতে ছুই প্রকার বর্ণ সহযোগে শব্দমূল ভিত্তিক রূপ রয়েছে। 
এইক্ষেত্রে জার্মানি হতে নতুন আলোকপাত হয়েছে | গঠন কাঠামোকে 
বিন্তাসের ভিত্তি ধরে এবং আগাগোড়া এই নীতি মেনে চলে, অগাস্ট সেহচার 
শসংবদ্ধ ভাষা বিন্াসের পরিকল্পন1 করেছেন _ এই পরিকল্পনা একদিন ন1 একদিন 
পূর্ববহিত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্থান গ্রহণ করবে ।১৩ তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী 
যে কোনে। ভাষা শিয়োক্ত তিন প্রকারের অন্তর্গত : ১ম, বিচ্ছিন্নকারী ভাক্বাগুলি 
যেগুলিতে রয়েছে শুধু শব্দমূলগুলি যৌগিক শব্দগঠনে অক্ষম,এবং বিভক্ত বা প্রত্যয় 
যোগে বূপভেদের অবকাশ অনুপস্থিত । চীনা, আযানামাইটিয় শ্যামদেশীয় ও বর্মী- 
ভাব! এইগুলি এই শ্রেণীর ভাষার উদ্দাহরণ | ২য়, যৌগিক ভাষাগুলি যেগুলিতে 
বেছে, প্রথম ঞেণীর মতোই অপরিবর্তনীয় শব্মমূল সমূহ কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সাথে 
পার্থক্য হলো এই যে, এইগুলি যৌগিক শব্দ গঠনে সক্ষম, এবং 'সঙ্বন্ধস্চক ধরন 
সহকারে শব্ষের রূপভেদে সক্ষম | ফিন দেশীয়, তাতারীয়, ভেথানীয় এবং বাঞ্ক 
ভাষা, আমেরিকার আরিবাসীদদের ভাষা, দফিণ আফ্রিকার বাণ্টুভাষা এবং 
সাধারণভাবে অধিক সংখ্যক ভাষাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত | ৩য়, রূপ পরিবর্তন- 
কাবী ভাষাগুলি, এইখানে শব্দমূলগুলি বিভক্তি-প্রত্যয় যোগে পরিবর্তিত হয় 
এবং অন্ুপর্গ-উপসর্গ সহযোগে রূপভেদ ঘটে | একদিকে সেমেটিয় ও অন্যদিকে 
ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত 1১৪ 
'আমি খুব সংক্ষেপে এই নতুন পদ্ধতি অনুসারে সাঁওতালি ভাষার গঠন-কাঠামো 
পরীক্ষা করতে এবং ভাষাগুলির মধ্যে এর স্থান নির্ণয় করতে চাই । বাংলার 
গ্রামীণ জনগণকে ভালোভাবে বোঝার জন্য এই অনুসন্ধান যতই গুয়োজনীয় হোক, 
এতে যে বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে, ত1 কিছু পাঠকেব পছন্দসই নাও 
হতে পারে। সুতরাং ভাষাবিজ্ঞানগত এই বিশদ আলোচনায় অনাগ্রহী পাঠকেরা 
এই অংশ বাদ দিয়ে পরবর্তা অংশে চলে যেতে পারেন ; এই আলোচনার শেষে 


বীরভৃমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১০৩ 


সংক্ষেপে সিদ্ধাস্তগুলি বল হয়েছে । 

সাঁওতালি ভাষা যে সেইচারের প্রথম শ্রেণীতে অর্থাৎ বিচ্ছিন্নকামী ভাষাগুলির 
অন্তর্গত নয়, তা' প্রমাণ করতে একটিমাত্র উদাহরণ যথেষ্ট । বাঘের সাঁওতালি 
প্রতিশব 'কুল' 7; কোনো সীওতাল এই শবে দ্বিচন রূপে চীনাদের মতো পৃথক 
পৃথক শব ব্যবহার করে 'ছুই-বাঘ' বা 'বাঘ-ছুই' বলে না, শবমূল “কুল'-এর সাথে 
দ্বিবচনস্থচক উপসর্গ "কিন" যুক্ত করে এক যৌগ শব্দ “কুলকিন” গঠন করে। 
একইভাবে, বহুবচন করতে কোনো সাওতাল পুথক শব্দ ব্যবহার করে “বাঁঘ-বন্*, 
বলে না, বহুবচন সুচক উপসর্গ “কো?” ব্যবহার করে যৌগ শব্ধ “কুল-কো" গঠন 
করে। “কিন ও “কো” উপসর্গগুলির কেবল যোগসাধন হয় না। এইগুলি শব্দ- 
মুলের সাথে কিয়ৎ পরিমাণে একীভূত হয়, এবং ফলম্বরূপ যে যৌগিক শব্দ পাওয়া 
যায় সেইটি দ্বিবচন ও বহুবচন পদের বিভিন্ন শব্ধ রূপের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে : 
যেমন, দ্বিবচন পদের সম্বন্ধপদ, “কুলকিন্‌-রিনি” _ দুইটি বাঘের ; সম্প্রদান কার- 
কাম্সিত বন্ৃবচন, 'কুলকৌ-দেন”, _ বু খাঘের দিকে বা নিকটে । 

সুতরাং সাওতালি ভাষা অবশ্যই শ্লেইচারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতৃক্ত হবে ২ 
'এবং এই ছুই শ্রেণীর কোনটির অস্তগত তা নির্ণয় করার জন্য, কারক ও কালস্থচক 
যৌগ গঠনের, সময়ে শব্মূলের কোন্দো পরিবর্তন ঘটে কিন! জানা দরকার | এই 
পর্যায়ে চূড়ান্ত সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি পদপরিবর্তন পরীক্ষা করা 
দরকার এবং সাঁওতালি শব্বমূলগুলিকে বিভিন্ন সমগোত্রীয় ভাষাগুলির মধ্যে 
অনুসরণ কর উচিত । এই প্রকার পর্যালোচন' বহু পুষ্ঠাব্যাগী হবে; কিন্তু কি 
"ভাবে তা কব1উচিত ও এই বিষয়ে আমার সিদ্ধান্তের কি প্রক্রিয়ায় আমি উপনীত 
হয়েছি, ত! -বাঝাবার জন্য কষেকটি উদাহরণই যথেষ্ট । গ্রণমত, সাঁওতালি 
বিশেষ্পদ সম্বন্ধে : শবমূলের অভ্যন্তরীণ গঠন কখনো! পরিবতিত ভয় না, এমন 
কি শব্দাংশ অন্ুচ্চারিত রাখা ব' প্রান্তীয় বর্ণের ধ্ননিগত পরিবর্তনও গ্রাহ্য নয় । 
'অন্থরূপভাবে, এমনকি ব্যঞ্জনান্ত বিশেষ্য পদগুলিই যে গুধু বচন পরিবর্তনে অপরি- 
বত্তিত থকে তাই নয়, সাঁওতালি ভাষা শব্বযূলে যে কোনে] পরিবর্তন সম্বন্ধে এত 
সংবেদনশীল যে, উপসর্গ যোগে শব্খরূপ পরিবর্তনের সময়ে ওপ্রাস্তিক ন্বরবর্ণের 
সাথে উপসর্গ অগ্রে স্থিত স্বরবর্ণেব সন্ধি অন্থমোদন করে না । যেমন “বড়ে' অর্থ 
বটবৃক্ষ, এর সাথে করণকারক স্বচক “ইয়াতে সংযুক্ত হলে শব্ধমূলটির কোনো 
পরিবর্তন অনুমোদিত নয়, অগ্থাৎ “বড়্যেয়াতে গ্রাহ্য নয়ঃ “বড়ে-ইয়াতে' হয়; 
'কাড়া” শবযূলও এ উপসর্গ যোগে “কাড়েয়াতে” বা “কাড়্যায়াতে' হয় না, “কাড়া- 
ইয়াতে'-ই থাকে । ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার : “তাহের' ধাতুর অর্থ থাক-_ 
বচন,পুরুষ ও কালভেদে ধাতুর অভ্যন্তরীণ, গঠনের কোনে। পরিবর্তন ঘটে না, শুধু 
উপসর্গার্দি সংযুক্ত হয় । যেমন. ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে, “তাহেন-আই,- “সে 
থাকবে “তাহেন-আকিন”- “তার। দুজন থাকবে" “তাহেন-আকো”, “তারা থাকবে' 


১০৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথ! 


( বনস্থবচন ) ঘটমান কালের ক্ষেত্রে, “তাহেন-এন-আই,, “সে থাকলো, “তাহেন- 
এন-আকিন', “তার1 দুজন থাকলো” ; “তাহেন-এন-আকো'* “তারা থাকলো" । 
পুরাঘটিত কালের ক্ষেত্রে, “তাঁহেন-লেন-আই”, “সে থেকেছিল” ছ্বিবচনে, “তাহেন- 
লেন-আকিন” ; বহুবচনে,তাহেন-লেন-আকো" | ঘটনাস্ত রাপেক্ষিত ক্রিয়াভাবের 
ক্ষেত্রে, “তাহেল-বো-ই+* “সে থাকতে পারে"; জভ্তাবন। স্থচক ক্রিয়াভাবে, 
“তাহেন-কোহ-আই; $ অনুজ্ঞাস্থচক ক্রিয়াভাব, “তাহেন-মাই' ; বচন ও পুরুস 
ব্যতিরেকে ক্রিয়াভাব প্রকাশক, "তাহেন-তে' বা উত্তরের সাওতালদের ক্ষেত্রে, 
“তাহেন্‌ ৷ কালবোধক রুদন্ত, “তাহেন-কাটে", 'থাকিয়1» “তাহেন-এন-খন' ? ধাতু 
হতে গঠিত নামপদের ক্ষেত্রে : “তাহেনস্এন্টে, “তাহেন-লেন্টে,, এবং “তাহেন- 
আকানতে, 'থাকার দ্বারা, বা “থাকার সাহায্যে । 

কখনো! কখনে! অবশ্যই খুব বিরল ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের প্রান্তীয় শ্বরবণের 
এমনকি একটিমাত্র ক্ষেত্রে প্রান্তীয় অনুনাসিকেরও ধ্বনিগত পরিবঙন দেখা 
যায় । 

সর্বনামগুলি আরো জটিল, কিন্ত তাদেরও শব্দমূলে যে পরিবর্তন দেখা যাঁয়, 
তা দ্বিবচন ও বহুবচনে ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি ব্যবহারঞ্জাত। এই পরিবর্তন মূল 
উত্তমপুরুষে সীমাবদ্ধ । যেমন” “ইগ,, “আমি” “আলিম, বা 'আলম্‌,, “আমর! 
হুজন' 7; “আলে' বা 'আবার+,১৫ 'আমরা বেহুবচন)। “আম্‌ “তুমি' ; দ্বিবচনে, 
'আবেন' $ বহুবচনে “আপে? | “গনী” “ইহা” ; দ্বিবচনে, “ওনাকিন? ; বনুব্চনে, 
'ওনাকো বা 'ওন্কো?। 

সুতরাং, সীওতালি ভাষা পুরোপুরি রূপ পরিবর্তনকারী ভাষা, যেখানে শব্দ- 
মূলগুলি পরিবতিত হয়,_ হতে পারে না, বরং এইটি স্সেইচারের দ্বিতীয় শ্রেণী- 
তুক্ত যৌগিক ভাষা ৷ গঠন-কাঠামোর বিচারে এই শ্রেণীর ভাষা অপর দুই শ্রেণীর 
মধ্যবতাঁ। বিচ্ছিপ্রকারী ভাষাগুলি সরলতম-_ এখানে শব্দযূলগুলিতে প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন সাধন, যৌগিক শব্দ গঠন করে বা বিভক্তি প্রতায়াঁদি যুক্ত করে হয় না, 
বরং সরাসরি অন্তান্ত শব্মযূল যুক্ত করে পরিবর্তন করা হয়৷ এই ভাষার প্রতীক 
হলে। £২+:+7,ইত্যাদি। পরবর্তী শ্রেণীর ভাষ! বেশ কিছু পরিমাণে রয়েছে পর 
পর যৌগিক শব গাথার ক্ষমতা, সেইটি ব্যবহার করে সরল শব্মমূলের সাধে 
সম্পর্ক স্থচনাকারী অন্ান্ত শব্ধঘূল, সাধারণভাবে যেইগুলি সর্বনাম বা সর্বনামগত 
অব্যয় নামে পরিচিত, সংযুক্ত করা হয়। এই সর্বনামগত পদগুলিকে যদি শব- 
মূলের ভগ্নরূপ হিসাবে গণ্য করা হয়, এবং শব্বমূলকে ঘি. এবং তজ্জাত সব- 
নামগত পদকে £ দ্বারা চিহ্নিত কর] হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার সুত্র ঈাড়ায় 
চ:-এইটি একটি যৌগিক শব্ধ । কখনো কখনে1 এই ভগ্ন শব্খমূলে পরিবর্তন 
ঘটে ; "০-এর উপর “* বসিয়ে সেইটি চিহ্নিত করা যায়ঃ সুতরাং জেইচারের 
দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক দাড়ায় বা [বা [| ল্পেইচারের তৃতীয় শ্রেণীতে 


বীরভূমের পাহাডিয়া আদিবাসী ১০৫ 


শব্মূলগুলি, অর্থাৎ মূলপদ এবং সর্বনামগত অব্যয়াংশ, আরো! ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ 
এবং উভয় প্রকারের শব্দমূলই পরিবর্তনক্ষম ; এই ক্ষেত্রে স্থত্র ঈাড়ায় 2২ *.:*। 

স্থতরাং, গঠন-কাঠামোর বিচারে, মনুষ্য কথিত বিভিন্ন প্রকার ভাষাগুলির 
মধ্যে কোনে! প্রকার ফাক বা! ধারাবাহিকতার অভাব পাওয় যাঁয় না । একের 
উপর আর এক - এভাবেই তাদের সহজ ক্রমবিন্যাস, প্রতিটি শ্রেণী তার নিচের 
শ্রেণীর তুলনায় উন্নততর মাত্রায় সক্রিয় । বিচ্ছিন্নকারী ভাষাগুলি যৌগিক শব্দ 
গঠনে অক্ষম এবং সদ বিচ্ছিন্ন শব্ধমূলের অন্তহীন মালার মাধ্যমে নিজেদের 
ব্যক্ত করে; অতএব, [++ অসীম পরধস্ত। যৌগিক ভাষাগুলির কিছু 
পরিমাণে শব গ্রন্থনের ক্ষমতা রয়েছে, এখানে সর্বনামগত পদগুলি অর্থাৎ সম্পর্ক 
প্রকাশকারী শব্দ মূলগুলি শবের প্রধান শব্ধ যূলগুলির সাথে মিলিত হয়, কিন্তু 
প্রধান শব্মূলে কোনে পরিবর্তন ঘটে না; অতএব )২ বা ২*। রূপভে?ী 
শ্রেণীর ক্ষেত্রে আসপ্রন শক্তি আরো প্রবল* সম্পর্ক প্রকীশকারী শব্দ মৃলগুলি 
পদের প্রধান শব্দঘূলের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ এবং ক্রিয়াভাব ও কারক প্রকাশের 
অন্য অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন মারফং নিজের রূপভেদের ক্ষমতা প্রধান শব্দমূলের 
থাকে; অতএব, তি* 7*। এই তিন শ্রেণীই স্থজনশীল সক্রিয়তার বিভিন্ন পধী- 
য়ের প্রতিনিধিত্ব করে; এবং তুলনার উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ ন! করেও 
কৌতৃহলজনক এই তথ্য লক্ষ্য করণ যায় যে, মহন মানব জাতিগুলি নিজ নিজ 
ভাষার সজনী ক্ষমতার অনুপাতে কম-বেশি রাজনৈতিক ও সামাজিক সক্রিয়ত। 
প্রদর্শন করে। বর্ম, চীন। ও আযানামাইটিয় জাতিগুলির রাজনৈতিক বিচ্ছি্নতার 
প্রবণতা এবং জাতিগত জীবনীশক্তির অভাব নিখু'তভাবে তাদের একম্বর 
বিচ্ছিন্কারী ভাঙ্গার সাথে সংগতিপুর্ণ। তাদের উপরের শশ্রণীতে রয়েছে তাতার 
উপজাতি; তারা বারবার দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইয়োরোপ আর দক্ষিণ 
এশিয়ার উপর সংগঠিত প্রয়াসের বৃহত্তর ক্ষমতা সম্পরন এই উপজাতি উন্নততর 
সক্রিয়তা অর্জন করেছে-- তাদের ভাষাতেও অনুরূপ ভাবেই চীনাদের চেয়ে 
বৃহত্তর হুজনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটেছে। তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত আধ ও সেমেটিয় 
জাতিগুলি সামাজিক ও ভাষাগত উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ সক্র্রিয়তা প্রদর্শন 
করেছে; তার! নিজেদের অন্য ইহজগতে যেমন আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি 
সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে এবং তাদের ভাষার মতোই কি রাজনৈতিক ইতিহাসে, কি 
বাস্তব জীবনে, প্রবল জীবনীশক্তির পরিচয় রেখেছে । এই প্রকার তুলনার ক্ষেত্র 
আরো প্রসারিত করা সহজ, এবং উদাহরণস্বরূপ, যৌগিক শ্রেণীর ভাষাগুলির 
মধ্যে, দেখানো যায় যে, ছুনিয়ার ষে জাতিগুলি সবচেয়ে সক্রিয়, তাদের বাাকরণও 
সমৃদ্ধতম। টুহ্গুসীয় জাতি কি রাজনৈতিক আন্দোলনে, কি তাদের ভাষায় কোনো 
প্রকার দজীবতা প্রদর্শন করেনি ; মোঙ্গোল জাতি উভয় ক্ষেত্রেই এক ধাপ অগ্র- 
সর; এবং ইয়োরোপ যে কারণে অটোমান সাম্রাজ্যের কাছে খণীঃ যে ভাষা 


১৪৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


এবং স্থজনীশক্তির বিচারে তুকি ও ফিন দেশীয়র1 তুরানিয়ান জাতিগুলির 
মধ্যে অগ্রগণা ৷ 

ভারতে এই তিনশ্রেণীর ভাষাই যেন এক সাধারণ মঞ্চে মিলিত হয়েছে৷ বাংলা 
এবং তার অধীন 'অঞ্চলগুলি মিলে যেন এক ধিশাল পাত্র গঠন করেছে -সেই- 
খানে পুরাকাল হতে সকল প্রকাব ভাষা প্রবাহিত হয়ে এসেছে । সমগ্র ভাষাগত 
শেণী এইখানে পাওয়া যায়,-ক্রমপর্যায় "অনুযায়ী স্তরে শুরে বিন্যস্ত; সেই 
কঠোর প্রাথমিক গঠন সম্পন্ন বিচ্ছিন্নকারী ভাষা থেকে, যৌগিক শ্রেণীর মধাবর্তা 
আস্তরণের মধা দিয়ে, রূপভেদী ভাষার সাম্প্রতিকতম সঞ্চয় উবব বাংলা ও 
চিন্দি ভাষা পর্ধন্থ প্রসারিত । অতএব _ 

প্রথম শ্রেণী : [২4] ভাষাসমৃভ । 

বমীভাষা ১৬ ১ বন শঙ্গরের বাপিন্দাদেব কগা জিনা ভাষ।: বাখলাব টির ও 
দক্ষিণ-পুব সীমান্ছে কিছু সংখাক উপজাতিদের কথা ভাঘা। 

দ্বিতীয় শ্রেণী : 1২ এবং [২:* ভাসাসমূহ ' 
হিমালয়ের কথ্য ভাপাগুলি ১৭ : সাঁওতালি, কোল এবং যদূর জান। গেছে 
সাধাবণ ভাবে সমগ্র বাংলা ও দক্ষিণ-ভারতের পাভাছিয়। উপজাতিদের ভাযাসমৃ। 

তৃতীয় (শ্রণী : 1২৭ [* আধাসমূহ | 
আয শাখা : সংস্কৃত, হিন্দু্কানি, পাংলা, হিন্দি ইত্ঠার্দি, 
সমেটিয় শাখ! : মুসলমান মৌলভিদের আরবি ভাসা ইত্যাদি ং 
আধ" আধ : আধা 'আবশি-ফারসি ভাষা [ ভদ্-অ. চ-] সাম্প্রতিককাল পধস্থ 
দা; সরকারি ভাষা! ছিল, এবং এখলো উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মাতৃভাষা । 

উত্তর-ভারতে সংস্কৃত চচা দীর্ঘদিন-বিচ্ষিন্ন, রূপভেদশী আধ ভাষাগুলির পার- 
স্পরিক ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করেছে, এবং সভ্য জাতিসযূহের তই-তৃতীয়াংশ যে 
একই বংশোত্ুত, সেঞ্ধ। প্রমাণ করেছে কিট ছুনিয়াবাসীর একটিমাত্র শাখা 
এইটি নিয়ে গঠিত । বাংলার আদিবাসীদের কথ্যভাষার চর্চা আমাব বিশ্বাস, 
বিশাল অবশিষ্ট জাতিসমূহের ক্ষেত্রে অভিন্ন ফলাফলে উপনীত হতে বাধ্য ; 
ইতন্তত-বিক্ষিপ্ত খগ্ুগুলি হন্চে একটি পরস্পর সংযুক্ত শ্রেণী গঠন কর1 এনং 
সম্ভবত দূর ভবিষ্যতে এই তিন শ্রেণীর ভাষার মধ্যে যোগন্থত্র স্থাপন করা 
যাবে। ক্ল্যাপরথ, এ. রেমুসাটট ও ক্যাস্ট্রেন্‌ প্রভৃতির মতো ইয়োরোপীয় 
তুরানিয়ান পণ্ডিতদের যে তথ্যার্দির সংগ্রহে শ্রমসাধ্য গবেষণা বা বিপদসংকুল 
ভ্রমণ করতে হয়েছে, সেই সকলই ভারতীয় মিশনারি আর শাসকদের দোর- 
গোড়ায় পড়ে আছে, এবং বাংলার পমগ্র অনাধ ভাষাগুলি তথ্য আহরণ সরকারি 
যন্ত্রের সহায়তায় সহজেই ও স্বল্প ব্যয়ে করা সম্ভব । 

এক্ষেত্রে দুইটি কর্তব্য রয়েছে _শঞ্খভাগ্ডার সংগ্রহ করা, এবং প্রতি গোষ্ঠীর 
কথ্য ভাষার ব্যাকরণ সংকলন করা । যতদিন একটি ব্যাপক তুলনামূলক অভিধান 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১৯৭ 


ন1 রচিত হয়, ততদিন যৌগিক শ্রেণীর ভাষাগুলির বর্ণগুলির ধ্বনি-পরিবর্তন 
সম্বন্ধে কোনোরকম রায়দান অসম্ভব, এবং সেই কারণেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 
বহুরূপে প্রচলিত একই শব্দমূলকে নিশ্চন্নতার সাথে চেন! অসম্ভব । আর্ধ ভাষা- 
গুলির ক্ষেত্রে এই কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, এবং কোনে নির্দিষ্ট রূপভেদই 
ভাষার প্রতিটি বর্ণেকি কি পরিবর্তন ঘটে, তা বর্তমানে পণ্ডিতর! মোটামুটি 
নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারেন 1১৮ 

আদিবাসী বাকরণ সংকলনে এবং সেইগুলির বিন্তাম্তকরণে, শ্লেইচাবের পদ্ধতি 
মূল্যবান ইঙ্ষিত দেয়। তার কাজের ক্ষেত্রে একমাত্র বূ্পভেদই শ্রেণীর ভাষা, 
কিন্তু তিনি বূলন যে, দ্বিতীয় শ্রেণী আথাৎ যৌগিক ভাষাগুলি শব্দমূলের সাথে 
বিভক্তি, প্রত্যয় ও উপপর্গের নিলনে গঠিত - ভারতীয় আদিবাসীদের কথাভামা 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত । আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য মধ্যবর্তীগুণিকে বাদ দিয়ে, 
অবশিষ্ট দুইটি হতে দুইটি সরল ও চারটি জটিল বিন্যাস পাওয়া যায । যেমন, ক. 
প্রধান শব্মুূলের সাথে অপরিখতিত স্মন্থা বিভক্তি প্রত্যয়াি যুক্ত সবনাঁমগত 
মূল, হি) খ. অথবা, সর্বনামগত যূলটি পরিবতিত, 7; গ- প্রধান শব্দযূলের 
সাথে 'অপরিবতিত অগ্র বিভক্তি প্রতায়াি যুক্ত সর্বনামগত মূলঃ [২ 3 ঘ. 
অথবা সবনামগত মূলটি পরিণর্তিত £* [২ ! প্রধান শব্দমূলের সাথে একটি অগ্র 
বিভক্তি গ্রত্যয়াদি ও একটি অস্ত্য বিভক্তি গ্রত্যরাদি যুক্ত করে সম্ভাব্য যৌগিক 
প্রকারভেদ গঠিত হয়; যেখন, উ. ঘ ৮. মিছ, 07২1৮; জং 
* [২1৮ | আুতরাং, এখানে রয়েছে বিগ্তাসের এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিচ্ছিন্নকারী 
ভাষার মঙে নি্জীবপ্রায শ্রেণী হতে যার গুরু, এবং যাব “শধে রয়েছে বূপ- 
০তর্দী ভাষার প্রায় সমগোত্রীয় এক ভাষা | যি ভারতের আধিবাসী জাতিগুলি 
সম্বন্ধে গবেষণারত বিক্ষিপ্ধ গবেষকবুন্দ এই পদ্ধতি বা ষে কোনে। অভিন্ন পদ্ঈতি 
গ্রহণ করেন এবং এইভাবে অশ্িত ফলাফলগুলি একত্রে সন্মিবেশিত নরেন, 
তাহলে অনাধ ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রধান বাধ। অপসারিত হবে । প্রতীকী 
বর্ণগুলির সমাহার দ্বারা সম্ভাব্য সকল প্রকার ভ্েদের সমগ্র সংখ্য। শিণয় কর! 
যাবে। ভারতীয় ছাত্রদের একমাত্র কাজ হবে প্রতিটি ভাষাকে তান উপযুক্ত 
শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা- অন্টান্ত প্রকারের অন্থমান নির্ভর অস্তিত্ব এবং সকল 
প্রকার অনুমানের বিষয়গুলি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের উপর অর্পণ করলেই হবে। 

যদিও গঠন-কাঠামোর বিচাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসওতালি ভাবা যৌগিক 
শ্রেণীর ভাবাগুলির, এবং সেই শ্রেণীর দ্বিতীয় অর্থাৎ ;২:* প্রকারের অস্তর্গত, 
তবু রূপভেদী ভাষাগুলির বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার সাথে এই ভাষার অদ্ভুত 
সাদৃশ্ত দেখ! যায়। সংস্কৃতভাষী জনগণের সংস্পর্শ দিয়ে এই সাদৃশ্ঠের অনেকগুলি 
ব্যাখ্য। কর] যায়, কিন্ত সবগুলিরই ব্যাখ্যা মেলে না । তিনটি স্াওতালি সর্বনাম, 
ও তিন প্রকারের বিশেষ্য নিয়ে আলোচনাই যথেষ্ট । 


১০৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


সংস্কতে রয়েছে এক অদ্ভুত, প্রত্যয় “চিৎ” _ এইটি ব্যক্িবাচক জর্বনাম হিসাবে 
কখনে। নিজে থাকতে পারে না, আপেক্ষিক অনির্দিষ্টত। আরোপ করার জন্য এইটি 
ব্যবহৃত হয়। যেমন,কস্' অর্থাৎ" “কে” শব্দের সাথে চিৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে “কশ্চিৎ' 
অথাৎ 'কেউ'। এ একই প্রত্যয় হতে অনির্দিষ্ট সংযোজক “চেৎ' অর্থাৎ “যি 
পাওয়] যায়। কিন্তু সংস্কৃত ভাধার এই প্রত্যয়টি স্বনির্ভর সর্বনামগত পদ হিসাবে 
অচলপ্রায় হলেও এবং প্রত্যয় আকারে প্রধানতর শব্মূলের সাথে সদা যুক্ত 
থাকলেও, সাঁওতালি ভাষায় এইটি স্বনির্র অনির্দি্টতা সুচক সর্বনাম আকারে 
বর্তমান এবং বহুসংখাক শব্দাবলীর জনক । যেমন, সওতালি ভাষায়, “চেৎ+»কি'; 
1চে২হোঁড?ঃ “যা কিছু”; “চেং-চো', “বোধহয়, “কে জানে? 7 “চখলেকো,” 
“কিসের মতো? ইত্যাদি । 

স্াওতালি বিশেষণ “জা-তো”, “সব”১এর সাথে অনুরূপ সংস্কৃত শব্দ 'র্ব- 
এর নিশ্চিত কোনে সাদৃশ্ত নেই | কিন্তু 'জে-তো”, সাধারণ নিয়মানুসারে “জা- 
উতা” শবের সংক্ষিপ্তবূপ ; এবং প্রাপ্ত নগ্ন শব্দমূল “জা” সংখ্যা, পরিমাণ বা 
ধারাবাহিক কালস্থচক বহু স্লাওতালি যৌগিক শব্র ভিত্তিুল | অনুরূপভাবে, 
'জা-আগে' ও 'জা-যুগ', “বহুবার”, “চিরকাল? ; জা-উহিলো”, “সর্দা' ; 'জা- 
আরাতে”, “বিশাল পরিমাণকে একব্রিত কর» "সংগ্রহ করা? ) বিশেষণ 'জাক্‌, 
বন”, “জনাকীর্ণ”, যেইাট শীচু শ্রেণীর বাংল] ভাষায় অপরিবতিত রূপে গৃহীত 
হয়েছে । অবিকৃত অবস্থায় এই শব্দমূলটি রক্ষিত বষেছে একটিমান্র সংস্কৃত ক্রিয়'- 
বিশেষণে | সংস্কৃত “জা-তু", “সদা, “কখনো কখনো” এবং এর না-স্থচক কূপ, 
'না-জী-তু"ঃ কখনো না”, “কোনো সময়ে না” _ মে প্রাচীন ভাষা হতে এ্লাওতালি 
সহ সমগ্র ইন্দো-জার্নান ভাবাগুলির উদ্ভব হয়েছে, সেই ভাষায় ইন্দো-আখথ 
সর্বনামগত পদের মধ্যে এই শব্দদবয় শক্তিশালী ও উর্বর শব মূলগুলির প্রায় 
একমাত্র অবিমিশ্র প্রতিনিধিত্ব করে | 

একটি সাওতালি সবনাম হচ্ছে “না-ই”১৯- বিভিন্ন যৌগিক শব্দে এট দেখ' 
যায়, যেমন “না-হারি”* ইহাতে”, পযস্ত'ঃ “এখন? 7 নাতে", “এই দিকে" 
এখানে” ; 'না-অতে”, “এখানে*, ইত্যাদি । এর একটি প্রঞ্কতি প্রত্যয়জাত শব 
হচ্ছে “ন1-সে', এইটি কখনে। এককভাবে ব্যবন্ৃত হয় না, সর্ব] দ্বিত্ব রূপে বহুবচনে 
ব্যবস্থত হয়, 'না-সে না-সে", “কিছু” |" সংস্কতে বিভক্তিযোগে অপরিবতিত 
অবায় “না-না”, “নানাবিধ” শব্দের সাথে তুলনীয় । সাওতালি সর্বনামের 
প্রথম পুরুষের রূপ, কারো কারো মতে, ড. ভোনান্ডনের অনুমানের 
প্রমাণ জোগায় । তিরিশ বংসর আগে এই অসাধারণ ভাষাবিজ্ঞান 
সর্বনামের প্রথম পুরুষে ব্যবহারের জন্য চারটি ভিন্ন ভিন্ন অব্যয়, “টা”, না”, 
“নু এবং “নি উল্লেখ করেছেন - এদের মধ্যে মাত্র ছুইটি তার হ্বারা পরীক্ষিত 
ভাষাগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে পাওয়া ধায় । কিন্তু সীওতালি ভাষায় চারটিই 


নীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১০৯ 


পাঁশাপাশি, অনাবৃতভাবে, ডোনান্ডলন- ঝিত রূপে বর্তমান | যেমন, “টা-ই+, 
“তাহার' ; “না-ই”, এই ব্যক্তি? ; আমা”, ও 'নিআত, এই বস্তা” । কাকতালীয় 
হলেও এইটি খুবই বিন্ময়জনক। 

বিশেষ্য পদের ক্ষেত্রে, সাওতালি শব্দকোষ সংস্কৃত হতে গ্রীক বা ইংরেজি 
অপেক্ষা বু বেশি মাতায় পৃথক, সম্ভবত এই পার্থকোর মাত্রা আরখি ভাষার 
সমান । অবশ্য, সরল ভাব প্রকাশকারী বহু শব্মূলের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সাদৃণ্ঠ 
প্রকাশমান | যেমন, সময় বিভাজনের ব্যাপারটা ধরা যাক- এখানে দিন ও 
রাত্রির পার্থক্য সবচেয়ে সহজবোধা | দিন হচ্ছে সর্কালে সবদেশে এক বিশ্ব- 
জনীন ঘটনী ; এবং এইটি প্রমাণ করার জন্য ভারতে সংস্কৃতভাষী দ্রিখিজয়ীরা, 
ইয়োরোপে বোমান দিখ্বিজয়শরা এবং নব্য ছুনিয়ার স্যাকৃমন পুনর্জয়ীরা একই 
শব্দধমূল ব্যবহার করেছে । এই শব্দযুূল, “দিত, প্রাথমিক ভাবে “আলো” বা 
ওজ্জল্য” বোঝায়; কিন্তু সংস্কতে রয়েছে একই রকমের আর একটি শব্মূল, 
ধা এই শব্খনূলেরই প্রাচীন কোনোরূপ, বা মন্ভবত একটি পুথক শবমল -“দিন 
হলে! সেই শব্খমূল | প্রথম শব্ধমূলটি, “দিভ" ইন্দো-জার্মান ভাষায় সবজনীন 
ভাবে গৃহীত হলেও সা গুতালিতে তার কোনো চিহ্ন নেই; কিন্ত দ্বিতীয়টি, “দিন? 
তুলণায় ব্যাপক সংখ/ক ভাধায় ব্যবস্থত না হলেও, সংস্কত ও সাঁওতালিতে 
বিশিষ্টরূপে প্রচলিত রয়েছে । অবশ্য, উভয় ভাধাতেই এই শব্খটি প্রাটীনতা ও 
দুর্বলতায় 'আকীর্ণ এবং আরো শক্তিশালী শব্দের উপর নির্ভরশীল । এর "আসল 
ক্ষত্র হলো লিখিত রচনা _ এখানে এইটি অপর সংস্কৃত শব্মমূলটির সাথে প্রতি- 
দ্ন্বিতা করে এবং সাওতালিতে সমার্ষ অপর সকল প্রতিদ্নন্দীকে পরাজিত 
করে । উদাহরণন্বরূপ, সংস্কৃত শবযূল» দিন”, পিবধ? ; সাওতালি, “দিন কালো ম, 
গত বৎসর? ) 'দিন-তালাউতে", "সময় অতিধাহিত করা”, “ভবিষ্যতের জন্য 
ব্যবস্থা করা? ; 'ধিন-হিলোহ', “দেনিক, “প্রতিনিয়ত” । বিশুদ্ধ সীওতালিতে 
“দিন' শব্দটি শ্বনির্ভরভাবে ব্যবহৃত হয় কিনা তা নিয়ে সন্দেহে আছে? কিন্ত 
উপরিউক্ত যৌগিক শব্দগুলি আদিবাসী মাতৃভাষার সহজাত ও শঅকুত্রিম অংশ । 
স(ওতাঁলিতে দিন বোঝাতে আরো! কয়েকটি শব্দ রয়েছে, সবচেয়ে গ্রচলিত 
হচ্ছে 'মাহা' । 

সাঁওতালি ভাধায় বিমূর্ত শব্ধাবলী ন1 থাকার “সময়” সুচক কোনে। শব নেই ; 
কিন্ত “কাল্‌ শব্ধমূল হতে সময়জ্ঞাপক বহু যৌগিক শব্দ রয়েছে £ যেমন, “কাল্‌- 
ওম্‌* “আগামী বৎসর” ; “দিন-কাল-ওম্‌, 'গত ৰংসর' ; “হল্-কাল-ওম্‌+, "ছুই 
বখ্সর আগে"; “মাহাউ-কালোম”, “তিন বংসর আগে" । আশ্চর্ষের ব্যাপার এই 
যে» শব্যূল 'কাল' হতেই “সময়'-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'কাল্‌-অ”-এর সৃষ্টি । 

অপর উদাহরণ £ একই জাতির বিভিন্ন শাখা, শারীরিক অঙ্গ-গ্রত্যঙ্গের নাম 
সাধারণত একই মূলজাত শব্খ ছার! প্রকাশ করে ! প্রতিটি ভাষায় মাথার 


১১৩ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


প্রতিশব্ষ অতিরিক্ত অপর একটি বহন করে-- যেমন, প্রাধান্য ব! সর্বোপরি | 
অঙ্রূপভাবে, সংস্কৃত শব্দমূল “শির' অর্থাৎ “মাথা'র অর্থ দাড়ায় বৃক্ষের শীর্ষদেশ, 
সেনাবাহিনীর অগ্রগামী অংশ, ইত্যাদি । সাঁওতালি “শির শব্মূল কখনে একক 
ভাবে ব।বহৃত হয় না, কিন্ত অসংখ্য শব্গগোষ্ঠীর ভিত্তি হিসাবে আবিভূতি হয়; 
যেমন, "শির-ওম্‌* “ঘাড়” অর্থাৎ মাথার নিম্নভাগে--“ওম্‌* বা “উম্‌* সাওতালি 
অবস্থানগত সর্নামের কাজ করে; “শির-শির-আউতে", 'কাপা”, “রাগে মাথা 
'নাড়া"। শির-অরিতে', “লেগে-থাকে _ ইংরেজি 'হেডস্ট্রং, গোয়ার শব্দের অঙ্গ- 
্ূপ ; “শিরাহ-বড়াহ”, চমৎকার*, সর্বোতকুষ্ট, বিশেষভাবে মাংসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ; 
“শির-হিটে", “ঘরের চালা ছাওয়া" । গলার সংস্কৃত শব্যূল “গল্‌' -এইটি হতেই 
খাওয়া, ধলা ও গলে যাওয়ার শব্দগুলি উদ্ভুত । সাঁওতালি ভাষায় গলা ও 
খাওয়ার জন্য প্রতিশব্' ভিন্ন ভিন্ন উৎসজাত, কিন্তু রচনায় বলা ও গলে যাওয়া 
প্রকাশ করার জন্য এই একই শবযূল 'গল্‌” ব্যবহৃত হয়: "যমন+ “গল্-মারাউতে”। 
'কথোপকথন কর”, "গল্প করা” ; 'গলাম্-গলাম্‌*, “অস্পষ্ট'; “গল্‌-আউতে', রম 
হওয়া”, খেমন জলের সাহাযো চুন নরম হয় । 

ঘাডের পবই বাহু এবং 'এই অঙ্গের ইন্দো-জার্খান প্রতিশব্দ “তস্ত' বা এর 
পংক্ষিপ্ত রূপ ভাত”, _ একক বাবহৃত শব হিসাবে সাঁওতালিতে অগজ্জাত হলেও, 
এইটি রচনায় দেখা যায় | যেমন, “হাত-লাহ", “বগল” ; 'হাত-আউতে+, €েডে 
“নয়? 5 হাত-ওআতে' “অন্ধকারে হাতড়ানো', খোজা” $ 'হাত-আরা ওতে”, 
'জলে হাতড়ানে।', 'জলে হাত দিয়ে মাছ ধরা, | যে ইন্দো-জার্মান শব্দযূল হতে 
শংস্কত 'গ্ শব্ধ গঠিত, সেইটির সাঁওতালি রূপ দেখা যায় সাওতাঁলি ক্রিয়ায় - 
'গররাউতে”, গর্ভপাত” ! 

সমাপ্চিতে আরো সন্দেহজনক সাদৃশ্যগুলির তুলনা | যে শব্ধযূল হতে ইংরেজি 
জোরালো! শব ম্যান” কষ্ট, মাচষ প্রজাতি বোঝাতে সেই একই শব্দযূল হতে 
ইন্দো-আার্মান ভাবাগুলির "অধিকাংশের প্রতিশব্দ আহরিত হয়েছে । "ম্যান? 
শব্দটি প্রাথমিক ভাবে চিন্তাশীল জীব বোঝায়, এইটি “মন্‌ঃ, “চিন্তা করা” শব্দযূল 
ক্রাত এবং সাঁওতালি ভাষায় এই একই শব্দযূল মন্ুয্যজাতি ও মনুষ্য বৃদ্ধিবৃত্তির 
কাজকর্ম সম্বন্ধে বাপক, বিচিত্র শব্গগুচ্ছের ডিত্ি হিসাবে কাজ করে | যেমন - 


বীরভূষের পাহাড়িয়! আদিবাসী ১১১ 


শব্দমূল, “মন্‌”, “চিন্তা কর” | " 





ইংরেজি গ্রীক সংস্কৃত সাঁওতালি 
1001) ইত্যাদি | ৪3৮০৪, মনন | ২ৎমন্‌, উপলবৃধি | “মন্-এতে', চিন্তা করা 
[05400 করা 'মন্-এ, আত্মা 
আগ্রহান্বিত হওয়া | মনু আর্ি মনুষ্য | “মানি কো'' প্রথম মানুম 
মানব, মানু ৰ “মান্‌ জন্ম”, বা “মনই- 
ূ জনম্‌”, মন্তধ্য জাত 
ূ 
র 


] 


স্ পি পপ শা শপ ৫০০৮ পা শপ পা পপ পপ পপ শা পা ০ পপ পপ আআ ০ পপ পপ শি শপ ০ 


পনাওতালদের বিচ্ছিন্ন অংশের ভাষা] সম্বন্ধে যে পারিটি ব্যাপকতম গবেষণ। 
করেন, তিনি এই শব্দগুলি সংস্কৃত হতে গৃহীত হিগাবে চিহ্িত করেশ নিও কিন্তু 
সংস্কৃত অনুরূপ শব্গুলির সাথে এদের দন্দেহজনক সাদৃশ্য রয়েছে । এইগুলি 
প্রকৃত আদিবাসী হলেও 'এদের ভিত্তি করে কোনো তত্ব খাড়া করা নিরাপদ নয় । 
অতি 'প্রাচীন ভাব প্রকাশে সাওতালি ও সংস্কতে সাধারণ শব্দঘূলের অস্তিত্ব 
পূর্বোক্ত উদাহবণগুলিতে নির্দেশিত হয়েছে ; কিন্ক রূপভেগা ও যৌগিক ভাসা- 
গুলির মধ্ো পার্থক্য এতকেশি ও এত চরম বাখ্যাবিহ্ীণ যে, এইগুলি হতে 
কোনে সাধারণ থা এমনকি সমগোত্রীয় উৎস খোজার প্রচেষ্টা অর্থহীন । 
পুরাকালে ভারতের আধ হানাদারর! ধে সাওতালদের বা সমগোত্রীয় কোনো 
জাতির সংম্পর্শে আসে এবং সংস্কৃত ভাষার 'এক অতি প্রাচীন রূপ প্রাকৃত ভাষার 
মধ্যে যে বিশ্তুদ্ধ সাওতানি শব্দাবলী গৃহীত হয়, বর্ণমাল1 চাকালে আমরা এই 
অন্গমানের যুক্তিগ্রাহথ ভিত্তি পেয়েছি । উদাহরণ ন্বরূপ* আধ শব্দ ্তপ্ত', ব্যবহার 
করার বদলে সংস্কৃতভাষীর1 একটি অনার্য শব্দ 'খু'ট-মা” ব্যবহার করে ।২১ 
এই *খুট-আ* অবিমিশ্র সাঁওতালি শব্দ একমাত্র অন্ত্য স্বরবর্ণটির পরিবর্তন 
ঘটেছে; যেমন, প্রাচীন প্রাকৃতে, 'খু'ট*আ”, আধুনিক নাতালিতে খুট-ই' 
খুটি, স্তম্ত ৷ এখানে সাদৃশ্ত চরম, এমনকি ব্যবহৃত তালব) বর্ণ ছুইটি “ট” এবং 
অন্ুনাসিক বর্ণটি উভয় ক্ষেত্রে অভিবল। আর একটি উদাহরণ, “ভেড়া” | এইটি 
বর্তমানে সাওতালি ভাষায় ব্যবহৃত একটি শব্দ; সংস্কৃতে এর একক ব্যবহার ঘটে 
এবং এর উৎস স্পষ্ট নয়। বানানে তালব্য “ড'-এর উপস্থিতি হতে অনুমিত হয় যে, 
শবটি একটি প্রকৃত আদিবাসী শব আধর] এইটি দেশের আধি বাসিন্দাদের 
কাছ হতে গ্রহণ করে । আবার, সংস্কৃত বৈয়াকবণদের মতে, 'পোতা'২২ ( অর্থাৎ 
পেট ) শব্দটি একটি আদিবামী শব্দ - গ্রাকতে এইটির অন্থু প্রবেশ ঘটে । এখন, 


১১২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


প্রাকততে “পোতা' তালব্য বর্ণ ব্যবহার করে ধানান করা হতো, সাওতালিতে 
আজো তাই হয়, এবং প্রায় প্রতিটি গ্রামেই কোনো-না কোনো মোটা লোকের 
ডাক নাম 'পোতিয়া”, 'পেট মোট” | 

কোনে! কোনো ক্ষেত্রে, আদিবাসী কথ] ভাষা হতে বিজয়ী আর্ধদের' কথ্যভাষায় 
এইভাবে গৃহীত শব্দের পেছনে রয়েছে অকথিত অতি করুণ কাহিনী | উদ্বাহরণ- 
স্বরূপ, সাঁওতালি সংখা 'পোন্-্য়।” বা রচনায় “পোন্‌” (অর্থাৎ “চার') শব্দটিকে 
নেওয়া যাক | সংস্কৃত “চতুর” বা আধুনিক ধাংল] ভাষায় “চারি' ( অর্থাৎ চার ) 
থেকে উচ্চারিত কোনে! শব্খই পৃথকতর হতে পারে শা । অবশ্ত “এক-চতুর্থাংশ কম' 
বোঝাতে খাংলার নিষ্ন শৌগুলির মধ্যে এক অদ্ভুত শবের প্রচলন আছে | যেমন 
দুই ও আরো এক-চতুথাংশ বোঝ।তে তার বলে পৌনে-তিন অর্থাৎ তিন হতে 
এক চতুর্থাংশ কম; একই ভাবে পচান্তরকে বল। হয় “পৌনে শত”, এবং সাতশত 
পঞ্চাশকে বলা হয় পোনে হাজার | শবঝটি কগনো সংখ্যা আকারে বাংলায় আসে 
না, অদ্ভুত এন “এক-চতুথাংশ কম? বোঝাতে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু এইটি সাঁও- 
তালি “চার” সংখ্যার সদৃশ | যেমন, বাংল] “পীন-এ, “এক-চতুর্থাংশ কম?) 
সাঁওতালি “পোন্এয়।', “চাব' । আাবার, প্রাচীন বাংলায় - “পো-ইয়া”, “একশ 
চতুর্থাংশ" _ একটি শব্দ ছিল, 'আক্জও এইটি গ্রাম্য হাট-বাজারে চালু; শব্দটি 
সংস্কৃত 'পদ", যাওয়া, শকখুল ভতে “গা” ব! “পায়”, "চরণ" রূপের মাধামে উদ্ভূত 
হয়েছে ধলে বৈয়াক্রণবা ভান কবেন | কধিতার চরণ অর্থাৎ কবিতার চতুর্থ 
স্তবক ভতে বা বীজ্গণিতীয় পরিমপ ফুট হণ্তে সিদ্ধান্ত টানা হয় | “পোয়া এবং 
“পদ” _ এই ছুইটিব সংযুক্তি করণে খৈয়াকরণর। সম্ভবত সঠিক ; কিন্তু “পদ হতে 
সরাসরি “পোয়ার" উদ্ভন নিণয়ে তারা নিশ্চিত রূপে ভ্রান্ত | বাংল “পৌনে' এবং 
“পোয়া” অবিসংবাদিত ভাবে শাদিবাসীদের মাতৃভাষা হতে, “পোন-এয়া” হতে 
গৃহীত হয়েছে । প্রথম পরাঞ্জিত উপজাতিরা তাদের প্রচলিত “পোয়” শব্দটি 
তাদের ও তাদের গ্র্ুদের মধ্যে চলিত মিশ্রভাষাঁর মধ্যে সফলভাবে চালু করে; 
কিন্তু প্রতিদ্বন্বী ছিল সমার্থক চারটি সংস্কৃত শব্,২৩ এবং শক্তিশালী সংদ্কৃত ভাষা 
হতভাগ্য এই আদিবাপী শব্দটিকে বাংলাভাষা! হতে বিতাড়িত করে, ঠিক যেভাবে 
বিতাড়িত হয় । অধিকন্ত যে স আদিবাসী এই দেশে থেকে যায়, তাদের যেমন 
ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়। তেমনই “পোয়।” শব্দটি ভদ্র ভাষা হতে বিতাড়িত 
হয়ে ফেরীওয়ালাদের মুখে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়_ আজও তাদের বেচা কেনায় 
'পোয়া” ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে “পৌনে” শব্দটির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো সংস্কৃত 
প্রতিশব' ছিল না, ফলে বাঙ্গালীদের মিশ্রভাষায় এই শব্দটি স্থান পায়: 

অন্তদিকে সাঁওতালরা আর্ধভাষা হতে অবাধে বহু শব গ্রহন করে। তাদের 
শব্দভাণ্ডার সন্দেহাতীত ভাবে সংস্কতজাত শব্দ বার! পুর্ণ, আর ও শ্োনো। প্রাচীন 
কথ্য ভাষা হতে এসেছে । আমরা দেখেছি থে সুদূর অতীত হতে প্রাকৃত 


বীরভূমের পাছাড়িয়া আদিবাসী ১১৩ 


ভাষার সংস্পর্শে এসে বহু শব্ধ গ্রহণ করে । এবং সহজেই দেখানে। যায় যে, 
সাওতালিও এই ভাবে প্রারুতের কাছে খর্ণী। এর বিমু্ শবাবলীর ক্ষুদ্র তালিকা 
প্রায় অপরিব্তিত রূপে প্রাচীন আধ বাসিন্দাদের অপভ্রংশ হতে গৃহীত হয়েছে। 
আর্জাতির ভারতে প্রথম এঁতিহাসিক আবির্ভাব হতে গ্রামই রাজনীতিগত 
ভাবে তাদের সর্বনিম্ন সংস্থা এবং হিন্দুদের সমগ্র সামাঞ্জিক অর্থনীতির ভিত্তি এই 
গ্রামীণ সংস্থাগুলি । ইন্দো-আধ ভাষায় এই গ্রামের অর্থাৎ রাজনৈতিক এই 
সর্বনিয় সংস্থার কোনো চিহ্ন প্রকৃত সাওতালিতে নেই | আদিবাসী জাতি আরো 
একধাপ পিছিয়ে, যাযাবর সমাজের পরিবার ভিত্তিক সরলতর ব্যবস্থা কায়েম 
করে। গৃহস্থালীর ইন্দো-আর্ধ প্রতিশব্দ, “কুল” সাওতালিতে পাওয়া যায় না, কিন্ত 
প্রতিটি সাওতাল গোষ্ঠীর ভিত্তিূপে এইটি বর্তমান । সাঁওতাল গ্রামে, মূলত 
একটি মাত্র রাস্ত! থাকে, রাস্তার ছুই দিকেই বাড়ি; এবং মধ্যবর্তী এই পথ 
সমগ্র সাওতাল ভূমিতে “কুল-হি* অর্থাৎ পরিবারগুলির বিভাজক, নামে পরিচিত। 
পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী পাহাড়িয়াদের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্বন্ধে পূর্ববর্তা- 
অধ্যায় গুলিতে €টি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার অন্য যথেষ্ট বল! হয়েছে । 
প্রথম - তাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত ও রূপভেদী ভাষাগুলি হতে পৃথক এবং 
লেইচাবের দ্বিতীয় শ্রেণীতে, যৌগিক ভাষাগুলির অস্তূ্ত | 
দ্বিতীয় _ তৎসত্বেও, মনে হয় এতে রয়েছে অতি সরলভাব প্রকাশকারী কতক- 
গুলি শব্দমূল, যেইগুলি সংস্কৃতে পাওয়া গেলেও সংস্কৃতজাত নয়, যেমন সেমেটিয় 
ও আধ ভাষায় কয়েকটি অনুরূপ শব্মূল পাওয়া যায়, যেইগুলি প্রত্যক্ষভাবে 
পরস্পরজাত নয়, কিন্তু সম্ভবত কোনে উৎসজাত ।২৪ 
তৃতীয় কোনো সুদূর অতীতে সংস্কৃত ভাষা সাঁওতালি বা তার কোনো প্রাচীন 
রূপের সংস্পর্শে আসে ; সংস্কৃত সাওতালি ভাষা থেকে গ্রহণ করে _ 
সম্ভবত, আদিম স্বল্প বর্ণযাল। বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি অনাধ ধ্বনি ;২ 
নিশ্চিতভাবে, বনু শব্দ, যেইগুলি প্রাচীন প্রাকৃতে ও বর্তমান সাঁওতালিতে 
অপরিবন্তিত অবস্থায় দেখ! যায়; 
বাংলাভাষার সাথে মোটামুটিভাবে প্রাকৃতের সেই সম্পর্ক যা প্রাকৃতের সাথে 
সংস্কৃতির ছিল; বাংলাভাষা সাঁওতালি হতে ক্রমান্বয়ে শব্গ্রহণ করেছে আর 
সাওতালি প্রাচীনতর আর্ধভাষা হতে প্রভূত পরিমাণেও গ্রহণ করেছে। 
চতুর্থ--সংস্কতচর্চা রূপভেদদী ভাষাগুলির ক্ষেত্রে যে ভূমিকা নিয়েছে, সঁও- 
তালি সহ ভারতের অন্তান্ত আদিবাসী ভাষাচর্চা যৌগিক ভাষাগুলির ক্ষেত্রে সেই 
একই ভূমিকা গ্রন্থ করতে বাধ্য হবে; এই ভাষাচর্চা পরিচালনার জন্য একটি 
বৈজ্ঞানিক পঞ্ধতি বর্তমান ; বঙ্গদেশে ও তার অধীন অঞ্চলগুলি সকল প্রকার 
ভাষার কেব্দ্রস্থল, ফলে এইখানে রয়েছে গবেষণার অভ্ভূতপূর্ব স্থযোগন্বিধা এবং 
সেই ভিত্তি যা বাবহার করে যে কোনে? দক্ষ ভাষাবিজ্ঞানী অগ্রসর হতে পারেন 


৮ 
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এবং ভাষাগত এক নতুন ছুনিয়া আবিষ্কার করতে পারেন । 

পঞ্চম _ সংস্কৃত ভাষা যেমন ইন্দো-আযদের যাত্র'রভ্ স্থল হিসাবে হিযালয়ের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে নির্দেশ করে তেমনই ভারতীয় আদিবাসীদের আদ্িনিবাস 
হিসাবে হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে সাঁওতালি ভাষা চিহ্নিত করে 7 অন্যদিকে 
সাঁওতালি কিংবদন্তি, পূর্ব-বাংলার মধ্য দিয়ে তাদের পশ্চিম-অভিমুখে যাত্রার 
এবং অবশেষে, আধদের ধাক্কায় নিয় উপত্যকার পাবত্যাঞ্চলে বসতি গড়ার 
ইঙ্গিত দেয়! 

সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলদায়ী ঈশ্বরের কোনে। ধারণা সাঁওতালদের .নই | তার 
ধর্ম হচ্ছে ত্রাস ও কাকুতি-মিনতির ধর্ম । উন্নততর জাতি দ্বারা দেশ হতে দেশা- 
স্তরে অনুস্থত এবং বিতাড়িত স্লাওতালদের পক্ষে বোঝা কঠিন যে তার চেয়ে 
শক্তিশালী কেউ কেন তার কোনে অনিষ্ট করবে না। এদের মধ্যে যারা বিচ্ছিন্নতর 
জীবনযাপন করে, তাদের কাছে দেবতার গুণগানের কোনে মাহাত্ম্য নেই -এই 
সবে তাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে জঙ্গলে পালিদ়ে আত্মগোপন করা । সেই 
কারণেই জনৈক মিশনারি প্ৃক সবময় ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করার পর 
এক সঁওতালের একমাত্র ডত্তব ছিল, “এ সবশক্তিমানটা আমাকে থেয়ে ফেললে 
কি হবে"? 

কপা প্রার্থন। করার মতে! ব্দান্ত কোনো ঈশ্বৎ সাওতালদের না থাকলেও, 
তাদের রয়েছে অসংখ্য প্রত ও পিশাচ । এদের আক্রোশ হতে বাচার জন্য তার 
প্রার্থনার অন্ত নই । তাই, তার। ধর্মহারা তে। নয়ই বরং হিন্দুদের ঢেয়ে তাদের 
আচার অনুষ্ঠান বহুগুণ বেশি : প্রকৃতিগত কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় যে দদ1 সচকিত,পর- 
লোকের উপস্থিতিতে বিশ্বাস তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে খান্তব ফলশ্রস্থ । শুভকাজকে 
পুরস্কৃত করার জন্য তার কোনো ঈপ্বর নেই ; কিন্তু সর্বদা শিকটেই রয়েছে একধল 
দানব যাদের কাজ হলো দুষ্টের দমন করা, রোগজ্জালা আর গনাদি পশুর মহাম!রী 
ছড়িয়ে দেওয়, শগ্হানি করা এবং এহগুলি হতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় 
পণ্তবলি আর প্রারশই রক্তদানের ঘুষ । 

সাওতালদের পুঞ্জাপার্ণের ভিত্তি তার পরিবার। প্রত্যেক পরিবারের 
রয়েছে নিজন্ব দেবতা (ওরা বোডা ) তার পুজা হয় অজ্ঞাত আচার-অনুষ্ঠান 
পালন করে - সেইগব আবার অচেশী লোকদের থেকে সযত্বে গাপন কর হয়। 
এই গোপনীরতা এতই কঠোর যে এক ভাই কি পুজা করে, তা অপর ভাইও 
জ্ঞানে পা, এবং আলোচনায় এই প্রসঙ্গের অবতারণামাত্র দেখা দেয় সন্দেহের 
ভ্রকুটি, এথবা পাহাড়িয়া আদিবাসী প্রাণপণে দৌড মারে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে । 
আমি যতটুকু জেনেছি* এইসব গৃহদেবতাদ্দের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা কর] হয় 'ুঁভ 
কামনার জন্য নয়, বরং অশুভ হতে বাচার জন্য । যেমন, ঝড়ে যেন আমার 
চালাটুক্কু রক্ষা পায়” ; “আমার ধানের ক্ষেতে যেন পোক] না লাগে' ; “আমার 
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স্ত্রীর যেন কন্যাসন্তান না হয়; 'নুদখোরটাকে যেন বুনো অন্তুতে খায়” । পরিবারের 
কর্তা মৃত্যুশষ্যায় জোো্ঠ পুত্রের কানে কানে গৃহদেবতার নাম বলে যায়, এবং এই 
ভাবেই বংশানুক্রমে একই পারিবারিক দেবতার পুজা অব্যাহতভাবে চলে। 
সাওতালদের গৃহদেবতা৷ অস্ডভ শক্তির গোপন উৎস, কোনে] বন্ধ ছুয়ার তাঁকে 
প্রতিহত করতে পারে না, প্রতিটি ঘরের কোনে তার অনৃশা বিদ্বেষ পরায়ণ 
উপস্থিতি । গৃহদেবতা ছাড়াও প্রত্যেক পরিবার পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মা! উপাসনা! 
করে। বাক্তিগত অমরত্বে বা পরলোকের কোনো নির্দিষ্ট ধারণা ব্যতিরেকেই, 
মৃত্যুর সাথে সাথে ম'নুষের সর্গে এই পৃথিবীর সকল সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, এই কথা 
সাঁওতালরা বিশ্বাস করে না-বরং তারা নিজেদের চারপাশে ছায়াময় এক 
দুনিয়ার শিরস্তর অস্তিত্ব কল্পনা করে । কাম্মাহীন প্রেতেরা, একদা সেইসব জমি 
কর্ণণ করেছে সেইথানে ভেসে বেড়ায়, যেইসব ঝণায় তারা মাছ ধরেছে, তার 
তীরে ্রাড়িয়ে থাকে, এবং যে ঘরে তাদের জন্ম সংলার ও মৃত্যু, সেইখানে তাঁদের 
অধিরত ও মিঃশবধ যাতায়াত । এই প্রেতকুলকে বহু উপায়ে তুষ্ট রাখা প্রয়োজন 
এবং সীওতালরা তাদের গৃহদেবতার মতে।ই পুর্বপুরুষদের (প্রেতাত্মাদেরও 
ভয় করে। 

সাওতাল গ্রামের পাশেই থাকে শালকুগ_ তাদেব জাতায় বৃক্ষ,২৬ যেই 
খানে, তাদের বিশ্বাস, এই ক্ষুদ্র গোগির সকল গৃহদেবতার প্রিয় নিবাস। এর 
নীরব আলো-আধারি হতে বিগত পূর্বপুরুষের তাদের সন্তান-সন্তুতিদের জীবনের 
বিভিন্ন ভূমিকায় ক্রীড়ারত দেখে । তারা খুব একটা বৈরীভাবও পোষণ করে না; 
তবুও শালবন নিবাধী এইসব তৃতুড়ে অধিবাদীরা কডা সমালোচক, এবং ঠিক 
মতো তুষ্ট করা না হলেই তারা অঙ্গবিকৃতি, স্নাযুবিকার ও কুষ্ঠ রোগা ব্রা 
করেন | বৎসরে কয়েকবার সমগ্র গ্রাম রঙিন বঞ্তে সুসজ্জিত হয়ে গ্রামদেবতার 
উপাসনার জন্য নৈবেছ্চ আর বলি নিয়ে গানবাজনা সহকারে শালকুপ্রে উপনীত 
হয়। পুরুষ আর নারীরা হাঁত ধরাধরি করে দাড়ায়, বিশাল রত্তাকারে নাচ গুরু 
হয, সম্প্রদায়ের আর্দিপিতার ম্মরণে গান চলে? ছাগল, লাল মোরগ আর ছোট 
ছোট" মুরগি বলি দেওয়া হয়; কিছু উপাসককে আগুনের ধারে ভোজের জন্য 
মাংস রান্না করতে পাঠানো হয়, বাকিরা তখন পরিবারগত ভাবে বিভক্ত হয়ে 
পড়ে এবং তাদের গৃহদেবতার প্রিয় বিশেষ গাছটিকে ঘিরে নাচে | আরো 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপজাতিদের মধ্যে প্রতিটি গাছকে ঘিরে প্রত্যেক পরিবারের 
নাচের প্রথা প্রচলিত -যাতে কোনোক্রমে তাদের দেবতাদের আবাস বিশেষ 
গাছটি বাদ না পড়ে ষায়। 

শালবণের গ্রাম্য দেবতার ছাড়াও, সীওতালর! যেইখানেই যায় সেইখানেই 
তুষ্ট করার জন্য দেবতা দৈত্য ও পিশাচদের সন্ধান পায় । যেমন আবগী বা 
নরভুক পিশাচ; পরগনা বোঙা, গ্রাম্য দেবতা : উভয় শ্রেণীই পরিত্যক্ত প্রাচীন 
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গ্রামের রক্ষাকারী দেবতা । বাসযোগ্য কোনে! গাছ ব। গুহ না পাওয়া পর্যন্ত 
এরা সাওতাল অঞ্চলে অতৃপ্তভাবে বিচরণ করে। গ্রীকরা যে কুসংস্কারকে নুন্দর 
এক কূপ দিয়েছে, তারই অবশেষ আজও বেঁচে আছে দা-বোঙা ( নদীর দানে। ), 
দাদ্দী-বোঙ। (কুয়োর দানব), পাকরি-বোউা (পুকুর-দানব), বুরু-বোঙা 
( পর্বত-দানব ), বীর-বোডা ( বনদেবতা। ) ইত্যাদিতে । চাদে, অর্থাৎ স্থ্য 
দেবতা, যদিও বড় একটা বলি গ্রহণ করে না, তবু ইনি তত্বগত ভাবে প্রধান 
দেবতা হিসাবে স্বীকৃত। কখনো কখনো! মুরগি-থেকো। সিম-বোঙা হিসেবে স্থ্য 
দেবতার পুজা হয় এবং চার-পাচ বৎসর অন্তর তার সম্মানে এক ভোজ দেওয়া 
হয়। বস্তত, সাঁওতাল ধর্মে রয়েছে পারিবারিক ভিত্তির উপর গঠিত পৌরাণিক 
উপাখ্যান, কিন্তু আদিমতর প্ররুতিপূজায় সাঁওতাল ধর্মের মূল নিহিত। 

পরিবারকে ভিত্তি করে সংগঠিত সমাজে, গ্রামের পরই আসে উপজাতির 
কথা । সাওতালদের মধো রয়েছে সাতটি উপজাতি,২৭ প্রত্যেক উপজাতি এক 
অভিন্ন আদিপুরুষ জাত বলে দাবি করে এবং নি নিজ ্মচার-অনুষ্ঠান বজায় 
রাখে । বৎসরে একবার বিরাট সমারোহে উপজাতি-দেবতা আবে-বোঙার 
উপাপন! হয়; কিন্তু যেহেতু সন্তানরা পিতার উপজাতি ভুক্ত, তাই শুধু পুং 
জাতীয় প্রাণী বলি দেওয়া হয়। প্রতিটি উতৎ্সবই একে অপরের এত অনুরূপ যে 
একটি মাত্র উৎসবের প্রত্যক্ষদর্শী কৃত বিবরণ দানই যথেষ্ট : “বৃদ্ধ ও যুবা, পুরুষ ও 
নারী হাজারে হাজারে জমায়েত হলে, এবং প্রচণ্ড উত্সাহ ও উদ্দীপনার সাথে 
উৎসবের মেজাজে সামিল হন। ভারি পিতলের গহনায় সালংকার মেয়ের! 
সবোত্বম পোশাকে ছেলেদের হাত ধরে মুক্ত আঙিনায় অনাবৃত কুন্থলে নৃত্যরত। 
পুরুদের পোশাক আরো জমকালো ও অদ্ভুত; তাদের পোশাকে যদিও বা 
রামধন্ুর সকল রঙের ছটা] না মেলে, একথ1 নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যুবক 
মাওতাল প্রণয়ীটির জন্য পালক সরবরাহে কাটাচুয়া, মযূর ইত্যাদি জাতীয় 
বহু জীবের অব্দান রয়েছে । সেই কারণেই দীর্ঘ আর সুন্দর পালকের বিচিত্র 
বাহার _কোনোটির টদর্ঘথ ফুট খানেক, মাবার কোনটি পুরো পাঁচফুট দীর্ঘ। ধার 
করা এই পালকগুচ্ছ সব সমান খাড়াভাবে নেই বরং সর্বদিকে অভিমুখী । তছু- 
পরি, মাথায় আর কোমরে লাল, নীল, হলুদ কাপড়ের টুকরোর পোশাক আরো 
জমকালো হয়েছে । ঢাক আর বাশির সাথে গান, আর ২*-৩* জনের দল 
বেঁধে বৃত্তাকারে বা সঠিকতর ভাবে অর্ধ-বৃত্তাকারে নাচে। মাঠজুড়ে এইরকম 
২৫-৩০টি দল, প্রত্যেক দলের সাখে তাদের নিজন্ব বাজনাদারর৷ - সারাদিন 
এবং একট! পুরো রান্র্ি জুড়ে এই উন্মত্ততা চলে । এতগুলি ঢাকের অব্যাহত গুরু- 
গম্ভীর আওয়াজ, এত মানুষের কলরব, নৃত্যরত মান্থুষের উন্মত্ত চপলভা, আরো 
উদ্ভট পোশাক, তাদের অনাবৃতপ্রান্ম শরীর- সব মিলিয়ে আদ্মি জীবনের, 


যুগপৎ প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্া ।২৮ 


বীরভৃমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১১৭ 


পরিবারের সাথে গোষ্ঠীর যে সম্পর্ক, গোষীর সাথে জাতির সেই সম্পর্ক। 
মরাঙবুরু, মহাপর্বত সাওতালদের জাতীয় দেবতা - তাদের কিংবদস্তি অনুসারে 
তাদের জাতির পালক ও রক্ষক; এই দেবতাই তাদের জন্মলগ্নে রক্ষণাবেক্ষণ 
করেন, তাদের প্রাথমিকতম অভাবপুরণ করেণ এবং জাতির প্রথম যুগলের বিবাহ 
সম্পন্ন করান । গোপনে এবং গ্রকাশ্ঠে, দুঃসময়ে এবং ব্ুসময়ে, সুস্থ অবস্থায় এবং 
অন্থস্থ অবস্থায়, বাসর শখার এবং মৃত্যুশধ্যায় শোধিত নৈবেছ্যে মহাপর্বতকে 
আবাহন করা হয় । ইনিই সমগ্র জাতিকে একস্থত্রে বাধা একমাত্র ধর্মীয় যোগ- 
স্তর ; এবং গৃহদেবতার উপাসনা কয়েকটি মাত্র পণুবলিতে সীমিত থাকলেও, এ'র 
ক্ষেত্রে পৃথিবীজাত ব৷ স্থাবর যে কোনে! কিছুই নিবেদন কর! যায় _ ছাগল, 
ভেড়া, গো মহিষাদদি, পাখি চাউল, ফল, ফুল, মধ, জঙ্গল হতে জামফল, মাঠ 
হতে ধানের শীষ, এমনকি একমুঠি মাটিও;- সকল কিছুই মহাপর্বতের কাছে 
গ্রতণীয়। খ্রীস্টির চিন্কান্ছদারে না হলেও উচ্চ মার্গের চিন্তায়, তিনি হলেন 
জাঁতির জনক । তিনি স্বর্গীয় প্রেরণায় উপাসন! প্রচলন করেন, আদি নিবাস 
হতে যাত্রাপথে তিনি ছিলেন জাতির সহযাত্রী, পরাজয়ে এবং পলায়নে তিনি 
নিত্যসঙ্গী, এবং বর্তমানেও তিনি এদের চিরসাথী _-শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় 
ঈশ্বরের প্রতীক . 

গৃহদেবতার সবচেয়ে নিখুঁত প্রতিমৃতি হচ্ছেন মহাপবত। তার বন্দনা করেছে 
প্রথমে আদি পরিবার, তারপর প্রথম গ্রামঃ তারপর প্রথম গোষ্ঠী, এবং এইভাবে 
ক্রমে ক্রমে সমগ্র জাতি। পরিবার ভিত্তিক ধর্মের চুড়ান্ত ফলাফলের তিনি 
হচ্ছেন মূর্ত প্রতীক _দেবতাবৃন্দের মাঝে তিনি সর্বদদেবতা এবং সকল মানুষের 
প্িপ্রতিম । 

সাওতালদের ধর্মীয় ব্যবস্থাতেও সর্বোচ্চ ঈশ্বরকে ত্রিমৃতিতে বিভাজনের 
আধধর্ম স্থলভ প্রবণতা দেখা যায়; এদের একটি বিষুর্ত ধারণা আকারে বর্তমান, 
আর অন্ত ছুটি পুরুষ ও নারী আকারে কল্পিত | মহাপর্বত পুরুষও নন, নারীও নন, 
কিন্ত এই দুয়ের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন নির্বাহী ভগবানের প্রতীক । 
মহাপবতের রয়েছে এক ভাই আর এক বোন; সাধারণত মদ সহযোগে পুরে 
হিত বা তাদেরও অর্চনা করেন, মদ ছাড়াও দামোদরের তীরে শাদা ছাগল এবং 
এক বিশেষ বর্ণের মুরগি তাদের উদ্দেশ্ত্ে নিবেদন করা হয় ; কিন্তু আরাধ্য হিসেবে 
মহাপর্বতের নিচে এদের অবস্থান এবং বনাঞ্চলে এরা প্রায় অজ্ঞাত ৷ এই ভাইটির 
নাম মানিকে1- বিমূর্তভাবে সংস্কৃত ভাষীদের সাথে মুর যে সম্পর্ক সাঁওতালদের 
সাথে এর সম্পর্ক একই, অর্থাৎ আদিপুরুষ | যে নারী ত্রিমৃত্তির অন্কতম, তার 
নাম জহের-এরা, আদি নারী । মানিকো এই আদি নারীর যুগপৎ স্বামী এবং 
ভাই। তাদের আদি পিতামাতার এই অনুমোদিত বিবাহ থেকেই স্লাওতালদের 
বেআইনি যৌন-মিলনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত শব্দটি উদ্ভূত : যেমন, “অহের-এতে' 


১১৮, গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


“উপপত্তী গ্রহণ কর।' বা 'উপপত্ীর সাথে বাস করা,” অর্থাৎ বিবাহের অনুমোদন, 
ছাড়া, ঠিক যেমন মানিকো', জহের-এরাকে গ্রহণ করে। 
মহাপর্বতের আরাধন] মূলত রক্তের আরাধন1 । ভক্তবৃন্দ কোনে। প্রার্থী সংগ্রহে 
অক্ষম হলে, লালফুল ব৷ লাল ফল নিয়ে দেব-সন্লিধানে আসে । বীরভূম পার্বত্যা- 
ঞল ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার পর্যায়েও, নরবলির প্রচলন ছিল এবং বলির মানুষ 
সরবরাহের জন্য রীতিমতো ব্যবশা চালু ছিল। বর্তমানে নরবলি ঘটলে, তা ঘটে 
জঙ্গলের অতি গভীরে এবং এক্ষেত্রে সেই গোপনীয়তা রক্ষা কর! হয়, 'য গোপ- 
নীয়তা সহকায়ে সাওতালর। হিন্দু রাজাদের আমলে গোরু বলিদান করত। 
সাঁওতালদের পরোক্ষ উত্তর উৎস্থক লোকদের হতবুদ্ধি করেঃ এবং সবচেয়ে বিশদ 
উত্তর হলে1- “কিভাবে আমরা নরৰলি দেব? এখনকার দিনে মানুষের দাম 
বেশি; কে তার দাম দিতে পারে ?” 
রক্তলোলুপ এই অনাধ দেবতাই যে প্রাচীন সংস্কৃতে সাহিত্যের রুদ্র এবং বর্তমাণ 
সমতলের অধিবাসী সংকর হিন্দু জনগণের আরাধ্য শিব, সে সন্বন্ধেসন্দেহের কোণে 
অবকাশ নেই ।২৯ উভয়ের পুজা এত সদৃশ যে আনাড়িরা সাধারণত তাদের 
অভিন্ন গণা করে এবং পাহাড়িয়াদের মাঝে কিছুদিন গবেষণাকারী একজন মিশ- 
নারি, বর্তমান অধ্যায়ের অংশবিশেষ ধার প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত, সীঁও- 
তালদের রক্তলোলুপ এই দেবতাকে অভ্যাসবশে শিব বা মহাদেব নামে উল্লেখ 
করেছেন । দেবলোকে প্রবেশের জন্ত অনার্ধ এই দেবতার সংগ্রামের ইঙ্গিত 
বেদে আছে এবং বিভিন্ন পণ্ডিতগণ তার স্পষ্টতা স্বীকার করেছেন) বস্তুত, এই 
পবিভ্রভূমিতে তার প্রথম পদার্পণের দূর্বল এক মৌলিক কাহিনী বর্তমান । 
প্রাচীন এক পু ধিতে রয়েছে, “দেবতারা ব্বর্গে গেলেন, তার! রুদ্রকে (শিব ) 
জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কে'? ৩* নবাগত নিজেকে সবোৌচ্চ ঈশ্বর বলে ঘোষণ। 
করলেন, বস্তত আ্ধর্দের মধ্যে তিনি তাই ছিলেন ; এবং রোমানর1 যেমন এট্র- 
রিয়ার দেবতাদের ও গ্রীসের দেবতাদের অভিন্ন গণ্য করতো, সেইভাবেই 
আধ-দেবসভায় রুদ্র (শিব ), নবাগত হিসেবে নয়, বরং ইন্দো-জার্মান দেবতা 
দের অন্তম যে অগ্নি, তাঁর রূপ ধারণ করে, তার আপন গ্রহণ করলেন । অবশ্য, 
এই অভিন্নতা সহসা সম্পন্ন হয়মি ; সেই কারণেই প্দানত দেশের এক অঞ্চলের 
আধ পুরোহিত যখন মন্ত্রোচ্চারণ করেন, কদ্্কে প্রণাম; যিনি অগ্নিতে আছেন, 
যিনি জলে আছেন, যিনি লতাগুল্স মধ্যে প্রবিষ্ট, যিনি এই বিশ্বন্বজন করেছেন $৩১ 
তখন দেশের যে অঞ্চলে এই অভিন্নতা পুর্ণভাবে সম্পন্ন হয়নি, সেইখামের 
পুরোহিত পৃথক দেবতা হিসাবে রূদ্র ও অগ্নির আরাধন। করেন ।৩২ আগ্ি সংস্কৃত 
্রদ্মবাদীরা। ইহ স্পষ্ট ভাবে বোঝেন, এবং খুব সঠিক ভাবেই বলেন যে, ভারতের 
বিতিল্ন জাতির মধ্যে সর্বোচ্চ দেবতা নানা নামে পরিচিত; কিন্তু এই দেবতা 
আসলে আদি সংস্কৃত দেবতা অগ্নি। একটি প্রাচীন গ্রন্থে রয়েছে, “অগ্নি একজন 
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দেবতা, এইগুলি তার নাম : সর্ধ, পুর্বদেশের জনগণের এইগুলি তার নাম : 
সর্ব, পূর্বদেশের জনগণের মধ্যে এই নাম প্রচলিত ; ভব, বাহিকার! এই নামে 
ডাকে; পণ্ডনাম্পতি (প্রাণীদের দেবতা ), রুত্র এবং অগ্নি । অগ্নি ব্যতীত এই 
সকলেই অনম্র” সম্ভবত এর অর্থ 'এই যে আদ্দিবাসীরা রক্তলোলুপ রূপে যে দেবতার 
পৃজ1 করে এই নামগুলি তারই .স্থচক | “তার সবচেয়ে নঅ নাম অগ্নি" ; সম্ভবত 
এর অর্থ এই যে বিজয়ী আর্ধদের কাছে যে মঙ্গলদায়ক রূপে দেবতা পরিচিত 
ছিলেন, এইটি তারই স্থচক 1৩৩ 

আদিবাসীদেব রক্তগত উৎস সম্থন্ধে সেনর গোরেসিওর মতামত গ্রহণ না 
করলেও তিনি আদ্দিবাসী দেবতার সংস্কৃত দেবসভাব প্রবেশের পদ্ধতির চমৎকার 
চিত্রায়ণ কবেছেন । দক্ষষজ্ঞ পণ্ড হওয়] সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ “আমার মনে হয় যে 
এই ঘটনার যাধামে ভারতে প্রান ধর্মগুলির সংঘাতের বিবরণ পুর কাহিনীর 
'আভালে বণিত হয়েছে । আর্ধ বাঁ ইন্দো-সংস্কত জাত্রি পূর্বে ভারতে বাসরত 
কুশ বা হেসটিক উপজাতির দেবতা শিব, বিজয়ী জাতির পুজার্চনা এবং তাদের 
যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, তাকে বাদ দেওয়। হয় ; তাদের যজ্ঞ পণ্ড করে 
এবং তাদের যজ্ঞস্থলে আন্তরিক শক্তি প্রদর্শন করে, তিনি অংশগ্রহণের অধিকার 
'অর্জমে সফল হন” 1৩৪ অন্তন্্ সেনর গোরেসিও শিব সম্বন্ধে বলেন যে, শিব 
এখন দেখতা। “যিনি এমন এক ধর্মীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে দেবসভায় প্রবেশ করেন 
যার চি€ প্রায়শই প্রাচীন পুঁজ পদ্ধতিতে পাওয়া যায়" । 

সাঁওতালদের দেবতা গিরীশের মতোই প্রাকৃতিক পবিভ্রভৃূমিতে আজকের 
দিনের শিবের প্রিয় নিবাসতূমি । পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বীরভূমের 
পশ্চিম পার্বত/ভূমিতে প্রতি বৎসর হাজাব হাজার হিন্দু তার মন্দিরে যায়; 
এবং আদিবাসী দেবতার সাথে শিবেব অভিন্পতার এক অদ্ভুত প্রমাণ এখানে 
পাওয়া যায়-জনৈক সীাওতাল দ্বারা এই মন্দিরের গোড়াপত্তন এবং আজও 
এইটি জনৈক সীওতালের নামেই পরিচিত |, যে পাহাড়ে এই মন্দির নিথিত 
সেইটি বন্ুযুগ ধরে আর্দিবানীদের পরম শ্রদ্ধার বস্ত; এবং ব্রাঙ্মণরা মন্দির হতে 
তাদের সম্পূর্ণরূপে বিতাঁড়িত কবে এবং দেবতাকে এক হিন্দু নামে অভিহিত 
করলেও, এই মনোভান এত প্রবল যে এক মিশনারি পণ্ডিত, এই পর্যতমালা। 
সীওতালদের আদ্িভূমি কিনা জিজ্জেন করতে বাধ্য হন। মন্দিরের পুরোহিতর! 
তাদের আরাধ্য শিবের সাথে চারপাশের আদিবাসীদের জাতীয় দেবতার কোনো 
সম্পর্ক ঘ্বণাভরে অস্বীকার করে এবং মন্দিরের নামটির সাথেই যে স্থায়ী প্রমাণ 
রয়ে গেছে, এক অসম্ভব কাহিনীর সাহায্যে তা পত্তন করতে চেষ্টা করে। 

তাদের মতে, যে সুন্দর পাবত্য হ্রদের ধারে পবিভ্র নগরী অবস্থিত, পুরাকালে 
একদল ব্রাঙ্গণ তার তীরে বসবাস শুরু করে। চারপাশে ছিল শুধু বন আর 
পর্বতমালা - সেখানে ছিল কষ্ণকায় আদিবাসীদের বাস। ব্রাহ্ষণর৷ হদের ণিকটে 


শাক 
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শিবলিঙ্গ স্থাপন করে এবং যাগযজ্ঞ করে কিন্তু কৃষ্ণকায় উপজাতির! এই দেবস্থানে 
পুজা না৷ করে আগের মতোই তিন বড় পাথরে৩৫ যেত--তাদের পূর্বপুরুষের! 
এইখানেই পুজা! দিত এবং আজও পবিভ্র নগরীর পশ্চিম প্রবেশপথে এইগুলি 
দেখা যায়। ব্রাহ্মণরা, এছাড়া, জমি চাষ করতো এবং হুদ থেকে মাঠে জল সেচ 
করতো!) কিন্তু পাহাড়িয়ারা! আগের মতোই শিকার করতো, মাছ ধরতো 'অথবা 
পশুপালন করতো, আর তাদের মেয়েরা অল্প জায়গায় স্থানীয় শন্ত ফলাতো । 
কিন্তু কালক্রমে উর্বর জমির কারণে ব্রাহ্মণর1 'আলম্য ও লালসার শিকার হলে! 
এবং শিবভঙ্জনা প্রায় বন্ধ করলো । পাথর পৃজা! করতে এসে রুষ্ণকায় উপজাতির 
এইট! দেখে উত্তরোত্তর বিস্মিত হতো; অবশেষে বৈজু নামে শক্তিশালী ও বনু 
গবাদি পশুর মালিক এক আদিবাপী ব্রাহ্মণদের মিথ্যাভাষণে ও উচ্ছংখলতায় 
ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রান্ষণদের দেবতা শিবকে প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণের আগে লাঠি- 
পেটা করার শপথ গ্রহণ করলে! এবং তাই করলো । কিন্তু একদিন সকালে তার 
গোরুগুলি জঙ্গলে হারিয়ে যাবার পর সারাদিন সে গোরুর খোঁজে ঘুরে ক্কুধাত 
শ্রাস্ত হয়ে সে বাড়ি ফিরলে! এবং হ্রদের ।জলে তাড়াতাড়ি ন্নান সেরে সন্ধণায় 
খেতে বসলো! । খাবার নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই, শপথের কথ৷ তার মনে 
পড়লে! ; এবং চরম ক্লান্তি সত্বেও, সে উঠে পড়লো, এবং খুব কষ্ট করে খুঁড়িয়ে 
খু'ড়িয়ে হ্রদের ধারে ব্রাহ্মণদের দেবমৃতিস্থানে এসে সেইনিকে লাঠির আঘাত 
করলো । অকম্মাৎ জল হতে রতশোভিত এক অপরূপ যৃত্তি আবির্ভ,ত হলো, এবং 
বললো, “দেখ, এই লোকটি আমাকে আঘাত করার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা তুলেছে, আর 
আমার পুরোহিতর! বাড়িতে রক্ষিতার সাথে শুয়ে আছে, তারা আমার খান্ বা 
পানীয় কিছুই দেয় ন।। এই লোকটি তার ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা করুক, আমি 
তাকে বরদান করবে? ।” বৈজু জবাব দিলে।, আমার বাহুবল আছে, আমি গোধনে 
ধনী। আমি আমার জাতির সরীর। আমার আর কি চাই? তোষাকে 
সকলেই নাথ (প্রভূ) নামে ডাকে; আমাকেও নাথ বলে ডাকা হোক? এবং 
তোমার মন্দির আমার নামে খ্যাত হোক'। দেবতা উত্তর দিলেন, “তথাস্ত, 
এখন হতে তুমি আর বৈছু নও, তুমি বৈজনাথ, এবং আমার মন্দির তোমার 
নামে খ্যাত হবে ।' 

ঈাওতালদের গিরীশের সাথে সংকর হিন্দু জনগণের শিবের সাদৃশ্য এত বেশি 
যে, এই প্রশ্নের কোনে পুর্ব বিচার ছাড়াই শুধু গুণকীর্তন ও প্রত্যক্ষ অর্চনা 
বিচার করে, সাঁওতালদের দেবতার নামের অসুবাঁদ হিসাবে “হিন্দুদের মহাদেব" 
( অর্থাৎ শিব) এর নাম ব্যবহার করে। 

পূর্বে এক পরিচ্ছেদে আমি বলেছি মে, বর্তমান সংকর হিন্দু জনগাধারণের 
মধ্যে আদিবাসী প্রভাব রয়েছে। বীরভূমের পাহাড়িয্নাদের মধে) প্রচলিত 
আদ্দিবাসী ধর্ম'্চরণের পর্যালোচনা! এখানে করা হলো এবং নিশ্চিতরূপে এই 
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পিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, পদানত আদিম জাতির থেকে হিন্দুরা তাদের 
গৃহদেবতা৩৬ এবং তার গোপন পুজাপদ্ধতি গ্রহণ করেছে? গ্রামীণ দেবতাগুলি৩৭ 
ও তার সাথে বৃক্ষনিবাসী ভূত-প্রেত-রাক্ষদ এইসবও গ্রহণ কর হয়েছে; এবং 
শেষ পর্যন্ত, সমগ্র বাংলা ব্যাপী নিষ্নশ্রেণী দ্বারা সর্বজনীনভাবে বর্তমানে আরাধ্য 
রক্তলোলুপ দবতাটিও ( শিব ) আদিম জাতিদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। 

হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন এই কুসংস্কারগুলি রয়েছে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, পরস্পর 
অসংযুক্ত অবস্থায় ; কিন্ত, সাওতালদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক 
একক পরিবারকে ভিত্তি করে যাদের পৃজাপদ্ধতি তথা সমগ্র সমাজবাবস্থা গঠিত, 
সেই জাতির পুরাকাহিনীর স্বাভাবিক, অবশ্যস্তাবী ক্রমবিন্তাস আকারে এইগুলি 
সাঁওতালদের মধো রষেছে। 

শিবপুজার সাথে বৌদধর্ম বহস্যজনক ভাবে সংযুক্ত । সংস্কৃত ধর্মবিশ্বাসের 
একেশ্বরবাদী উপাদান কিভাবে বস্তভিত্তিক, বহু-ঈশ্বরবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে 
বিব্রোহ করে, অধ্যাপক ম্যুলারের চমত্কার রচনণ সাধারণ পাঠকদের তা 
জানিয়েছে । কিন্ত এই সংস্কার সাধনের পরবতা পরিণতি, ব্রাহ্মণ ধর্মের কেন্ত্রগুলি 
হতে অচিরেই এইটি কিভাবে নির্বাপিত হয় এবং ভারতের বিলুপ্ত জাতিগুলি 
সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করে, কিভাবে এইটি উত্তরে, পুর্বে এবং দক্ষিণে পলায়ন 
করে, এবং অবশেষে এশীয় ছুনিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে পৌছায়, তা আজও গভীর 
পাণ্ডিতোর ব্যাপার | অযোধ্যার সংস্কৃত রাজত্ব হতে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধধর্ম শিশ্ন 
প্রদেশগুলির পর্বত ও উপতাকাগুলিতে নিজের রাজ্য গডে তোলে ; সেইখানে 
আধা-অনার জনসাধারণের হৃদয় জয় করে, এবং মূল বাংলার উত্তর সীমান্ত 
পারে, সারনাথ৩৮ হতে একেবারে দক্ষিণে সমুদ্র বিধোঁত জগন্নাথ পর্যন্ত সকল 
জেলায় মঠ-মন্দির বা পবিভ্র নগরী স্থাপন করে | বৌদ্ধধর্ম, এক ধমীঁয় রাজবংশের 
অধীনে৩৯ সমগ্র রিচ্ছিন্ন উপজাতিদের সংহত করে শক্তিশালী এক রাজত্ব গড়ে 
তোলে । যে রাজা হতে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত হয়, সেই রাজ্যের সাথে নবগঠিত 
এই রাজরংশ সাফলাজনক ভাবে যুদ্ধ করে | গোঁড়ের ধংসাবশেষে এই রাজবংশের 
যে গৌরবচিহ্ন রয়েছে, তা সময়. বা গঙ্গার গতিপথ-পরিবর্তন মুছে ফেলতে 
পারেনি । 

নিয়বন্ধের পশ্চিমের প্রত্যেক জেলায় প্রচুর বৌদ্ধ ধন্ংসাবশেধ রয়েছে; এবং 
যেইখানে তাদের সংখাবিকা সর্বাধিক, বর্তমানে সেইখানেই জনগণের মাঝে 
শাক্ত প্রভাব প্রবল ৷ তদুপরি লক্ষণীয়, নিম্নবঙ্গের বহু বৃদ্ধযৃত্তির নাক চ্যাপ্টা 
এবং ঠেশট পুরু _ সংস্কৃতভাষী জাতিগুলির মধ্যে এইটা দেখা যায় না? কিন্ত 

ংস্কৃত রচনায় অনাধদের বিবরণের সাথে এইগুলি নিখুঁত ভাবে মিলে যায় এবং 

নম তলের ব্রাক্ষণদের বিপরীতে বীরভূমের সাওতালদের চেহারায় এইগুলি আজও 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । ভূমিমধো অর্ধপ্রোথিত এই মুতিগুলির শিল্পীরা ছিল অনার্য; 


১২২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


নারী-পুরুষ নিধিশেষে অনার্য মুখারুতির ভিতিতে এইগুলির পরিকল্পন। ; একমাত্র 
'অনার্ধ প্রধান সমাজেই এইগুলি শ্রদ্ধার বস্ত হতে পারতো; এবং পরবর্তাকালে 
আবার যখন আধতরঙ্গে নিম্নবঙ্গ প্লাবিত হলে! অনাধ জাতিগুলির প্রতিযৃত্তি এই 
চ্যাপ্টা-মাক পুরু-ঠেশট মৃত্তিগুলিকেও, অনার্ধ জাতিগুলির মতোই দ্বণাভরে 
দেখা হতো । 

প্রাচীন সারনাথের কিংবদক্তিতে ছুই ধর্মের এই সংঘাত স্পষ্টভাবে রক্ষিত। 
প্রথমে অনাধ বসতি ৭1 শিবপুজা, তারপর নিম্নবঙ্গের রাজা কর্তৃক কৌদ্ধর্মে 
দক্ষ], অবশেষে কান্কুন্ধের ত্রাহ্গণদের দ্বার! হিন্ৃধর্মে প্রত্যাবর্তন, এবং এর 
সম্পূর্ণ ইতিহাস ভঙ্মীভূঙ ; দেশীয় পণ্ডিতদের কাছে এমনকি এর নামটিও অন্গু- 
মানের বিষয় হয়ে ঈাডিয়েছে _ তাঁরা উত্তরের এই বৌদ্ধ বাজধানীর৪* নামটির 
মধ্যেই সোজাস্জি শিবপুজার উল্লেখ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন । এই পবিত্র 
নগরীর নিকটে, বীরভূমের পৰতমালার মাঝে, এই শির্জণ পর্বত ভূমিতে একমাত্র 
যেখানে শিবপুজা বর্তমান, সেইখানে বৌদ্ধ ধলংসাবশেষের সন্দেহাতীত 
প্রমাণ রয়েছে । বোৌঁদধর্ষের সাগে শিবপুজ্ার এই প্রকারের গভীর অম্পর্ক দক্ষিণ- 
ভারতে দেখা যায় 1৪১ সবত্রই বৌদ্ধধর্ম পবাজিত হর, এখং রক্তলে।লুপ যে অনাষ 
দেবত| একদা পুরাকালে স্পাধদেব সভায় 'আগন মধাদ। আদায় করে, সেই 
দেবপুক্তা তৎক্ষণাৎ শৃন্যক্থান দখল ক্রে। 

শিবপুজার সাথে বৌদধর্ষেব দার্শনিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচন।। গ্রাধীগ্ 
ইতিকথা রচগ্সিতাব ক্ষুদ্র পরিসরের অতীত ; কিন্তু, যে পদ্ধতিতে প্রকৃত পরিবর্তন 
সাধিত হয়, তার স্মৃতিচিহ্ন বেব না! করে মূল বাংলার স্থানীয় ইতিহাসের পুঙ্যান্ুপুঙ্খ 
পধালোচনা সম্ভব নয় । উভয়ের নিধাতন হতে পলাতকরা, অনার্ধদের কিয়দংশের 
হৃদয় জয় করে, কিয়দংশকে পবাভিত করে নিশ্নবঙ্গে রাজারূপে অধিষ্ঠিত। বস্তুত 
একথা মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, বৌদদের সহজ জয়লাভের অন্ঠতম 
ব্যবস্থাগত কারণ হলো : পুবধতী আয ধাহিনীর আরোপিত অত্যাচার ও আদিম 
দাসত্ব হতে অনাধ বংশোস্তবদদের মুক্তিদাতী হিসেবে তারা নিজেদের নিয়বঙ্গে 
উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয় : পূর্ববর্তা আধ হানাদারদের ধর্ম ছিল ইতিবাচক, 
সামাজিক বৈষয্যের পক্ষে এবং জনগণের বাস্তব জীবনে হন্তক্ষেপকারী . বৌছধর্ম 
ডিল নেতিবাওক, মানুষে-মানুষে সামা 'ঘোষণা করতো, 'এবং যতদুর সম্ভব 
বাস্তবজীবন এড়িয়ে চলতো । সেই কারণে, শিষ্পবঙ্গের আধা-অনার্ধ জনসাধারণের 
পক্ষে বৌদ্ধধর্ম ছিল বিবাট জয় এবং সত্বর তাদের আনুগত্য লাভ করে । কিন্তু 
কোনো রাজবংশের আ্ন্কুল্য লাভ করলেও, নেতিবাচক কোনে! ধর্ম জনগণের 
ধর্ম হতে পারে না। নিম্নবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম দ্রুত তার সক্ক্িয় ভূমিক: হারায়, 
এবং মঠগুলিতেও বীরভূমের পবিভ্র নগরীর মতো নির্জন, পার্বত্যাঞ্চলের ধর্মীয় 
গ্রামগুলিতে পশ্চাদপসরণ করে; বৌদ্বরাজবংশকে সিংহাসনে স্থাপন করে এবং 


বীরভূমের পাহাড়িয়া! আদিবাসী ১২৩. 


সমাজের উপর একেশ্বরবার্দের এক পাতলা আন্তরণ বিস্তৃত করেই সন্ধষ্ট থাকে । 
সাধারণ মানুষও সন্তুষ্ট ছিল; তাদের কেউ বিরক্ত করতো! ন। | পুর্বব্তণা আর্ধরা 
রোধ করতে চেষ্টা করলেও, তার স্বাভাবিক ভাবেই তাদের পিতৃ-পিতামছের 
রক্তাক্ত আরাধন! পুনরায় শুরু, করে,এবং কোনে জাতির উপর সাধোর অতিবিক্ত 
উচ্চতর মাত্রার অধ্যাত্মবাদ জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অবশাসভ্াবী পরিণতি 
শীঘ্রই নিয়বঙ্গে দেখা মায়; অর্থাৎ কুসংস্কাবের বর্ণশাতীত গভীরতার উপর এক 
আপাতন্ুন্দর উজ্জ্ল পালিশ । এই অবস্থা স্থায়ী হতে পারে না; নৌদ্ধধর্ম 
সমাজ হতে মঠের নির্জনতায় অবসর নেওয়ার পর ব্রাঙ্মণাধর্ম পুনরায় ফিরে আমে 
এবং অবশেষে একে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে । কিন্থ ত্রাঙ্ষণ্ধর্মের সর্বদাই 
রয়েছে দুইটি দিক, আধ্যাত্মিক ৬ পৌত্তলিক ; প্রথমটি 'অহিংস বিষুপুজার ব! 
বেষ্ণবধর্মের এবং শেষোতক্তটি রক্তাক্ত 'অনায রুদ্র বধ! শিংপুজা, শাক্তধর্ম। 
্রাহ্মণ।ধর্ম পরাঞ্জয় হতে জ্ঞান আহরণ করেছে ; শিখেছে যে কোথাও, এমনকি 
বাংলাদেশের, জনগণের বিবোধিত। কবে “কানে! রাজবংশই স্থায়ী হতে পারে 
শা। সতরাং আবার পুরাতন গৃঢ়ধর্ম তথা মহিমাময় মতান্ধতা এবং ফল, দুধ 
ও তৈলের রক্তহীন নৈবেছ্য প্রবর্তন করার বদলে, ব্রাঙ্গণরা জনগণের সাথে একাতু 
ভয়ে তাদের ধর্মমতের জনগ্রিষ দিকগুলির “চার শুক করলো ; আঅনপ্রিয় দেবত। 
শিব বা রুদ্রের সবোচ্চ দেবতা হিসাবে প্রচলিত রক্তান্ত পদ্ধতিতে পুজার প্রচলন 
হলে! । এইটিই ছিল নিয়বঙ্গের আধা-অনাধ জনপাধারণের যথাযোগা ধর্মমত | 
সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশে স্কল সময়েই হিল এবং এখনে সবন্ধ রয়েছে যে 
কুসংস্কারের বোঝা, তার বিস্ফোরণ ঘটলো এবং একেশ্বববাদের যে পাতলা 
আবরণে এগুলি ঢাকা ছিল, সেই ্্াপণ্তরণ সহঅ্রথণ্ধে হর্ণ-বিষর্ণ হলো । সেই মময় 
হতেই আধুশিক হিন্দু মতবাদের স্টচন1- এর সমুন্নত শীর্ষদেশ শ্বরগচুত্ী এবং 
মানুষের কলুষিত অন্তরের তলদেশে এর পর্দভার। একশাত্র নিয়পক্ষে 'এর হীন 
ধরনটি রয়েছে এক সমসত্ব ও কঠোর জাতীয় ধর্মরূপে ; কারণ, সংস্কৃতের 'আধা- 
ত্মিক দিকটিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে নাকচ করে আধা-অনায জনসাধারণের সাথে 
ব্রাহ্মণের! নিজেদের একাত্ম করেছিল । যেখানেই যাক, নিশ্-উপত্যক্ার হিন্দু 
তার স্কুল বস্তবাদ ও রক্তাক্ত আচারের মাধ্যমে পরিচিত । যে নিম 'প্রদেশগুলি 
হাজার বসর আগে একেশ্বরবাদের আশ্রয় ছিল, সেই অঞ্চল বর্তমানে পোত্তলি- 
কতার কেন্দ্র হওয়ায় দেশীয় পণ্ডিতবর্গ, ধারা শুধু ঘটন। প্রত্যক্ষ করেন, এর অন্ত- 
রলাবর্তা .কারণ অনুসন্ধানের কষ্টটুকু করেন না, তারা বিস্মিত হন | দক্ষিন 
উপত্যকার অধিবাসী এক বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিদ বলেন, বৌন্বধর্ম দ্বার! দীর্ঘদিন 
প্রভাবিত বঙগদেশ, পুরোদস্তর ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করেছে। যেইখানেই যায় বাঙালি 
সাথে পৌত্তলিফতা বহন করে নিয়ে যায়। নিজের বিজয় চিহ্নিত করার জন্য 
আলেকজাগার পথে নগরীর পর নগরী রেখে যান; আর তার বিদেশ ভ্রমণের 
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চিহ্ন হিসাবে বাঙালিরা পধপ্রান্তে ফেলে যায় বিভিন্ন দেবমূতি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়, 
হাসপাতাল পত্তনে ইংরেজর] উদ্যোগ নেয়; আর বাঙালি উদ্যোগ নেয় মন্দির 
নির্মাণে ও মৃত্তি প্রতিষ্ঠায় । ইংরেজর৷ বাঙালিদের নদীতে সেতুবন্ধন ও রেলপথ 
নির্মাণ শেখায় $ বাঙালিরা সাঁওতালদের চড়কপুজায় কাটায়-ঝোলা,৪২ আর 
উত্তরের হিন্দুদের মৃতিগড়। শেখায় । কথিত আছে যে, যে বাঙালি বাঝুটি কানপুরে 
হর্গামৃূতি (অনার্ধ দেবতা শিবের ঘরনী ) প্রতিষ্ঠা করে সে কলিকাতা হতে 
কারিগর নিয়ে আসে, কারণ উত্তরের লোকেরা সিংহবাহিনী দশতৃজার মূত্তি 
গড়ার কৌশল জানতো ন11,৪৩ 

সাওতালদের মধ্যে জাতিভেদ অজ্ঞাত । তাদের আদি পিতামাতার সাত 
সন্তানের প্রত্যেকেই একটি করে উপজাতির প্রবর্তন কবে; এবং সাধারণভাবে, 
যেখানে সাঁওতালরা হিন্দু প্রভাবমূক্ত, সেখানে আজও উপজাতির সংখ্যা অপরি- 
বত্তিত রয়েছে । জ্ঞোষ্টপুত্রের বংশধররা, “নিজ -কস্দা-হড়” ; দ্বিতীয় পুত্রের 
বংশধররা 7 “নিজ -মুর্মুহড়, ; তৃতীয় পুত্রজাতরা, “নিজ -সরণ-হড়্‌” ; চতুর্থ 
পুত্র জাতরা, 'নিজ.-হাসদি-হড়' ; পঞ্চমপুত্র জাতরা, 'নিজ.-মারুডি-হড় ; 
আদি পিতামাতা এদের গিরীশ বা মহাপর্বতের পুজারী পদে নিধুক্ত করে গেছেন; 
ষ্টপুত্র জাতরা, “নিজ.-কিস্কু-হড়” ; সপ্তমপুত্র জাতরা, “নিজ -টুডু-হড়” । 
আদিতে নিযুক্ত প্রত্যয় “নিজ*-র অর্থ “এর পুত্র, ইংরেঞ্জিতে যেমন, “ম্যাক' 
বা “ফি” এবং সাধারণ কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যেক উপজাতি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রত্যেকের রয়েছে নিজন্ব নেতৃবৃন্দ ও মেহনতি শ্রেণীবর্গ ; কিন্তু 
ছুইটি উপজাতি বিশেষভাবে নিজেদের ধর্মেকর্মে নিযুক্ত করেছে এবং এই ছুইটি 
হতেই অধিকাংশ পুরোহিতরা আপে । এদের একটি এই পরিবার-ভিন্তিক 
ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে _-আদি পুরোহিত পঞ্চম পুত্রের বংশধরর1 এই কাজ সম্পন্ন 
করে। 

গ্রামের সকল দেবতার নিবাসস্থল শালবীথিতে সর্বজনীন উৎসবে পুজার্চন। 
করার অন্য এই পুরোহিতর! ধিনাযূলো সামান্য পরিমাণ নিষ্কর জমির হুবিধা 
ভোগ করে। কোনে কোনো অঞ্চলে, বিশেষভাবে উত্তরে, দ্বিতীয় পুত্রের বংশ- 
ধরদের ( নিজ-মুমুহড় ) পঞ্চমপুত্র জাতদের তুলনায় ভালো পুরোহিত গণ্য করা 
হয়; কিন্তু লক্ষণীয় যে বিপাযুল্যে জমির কোনে! সুবিধা তারা পায় ন!, এবং 
নিজেদের ভরণপোষণের জন্য নিজেদের শ্রম ব ভক্তদের উদারতার উপর তাদের 
নির করতে হয়। প্রধানত তারাই ভবিষ্যদ্বক্তা, গণক, জঙ্গলের তথা অন্য 
দেবস্থানের পুজ্জারী বা ওঝা _রাক্ষসপুজার প্রতিনিধি ; এবং খুব বিবল ক্ষেত্রে 
তার]! পরিবার-ভিত্তিক জাতীয় ধর্ম ব্যবস্থার ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগে পঞ্চম উপ- 
জাতির স্থান দখল করে । হিন্দুধর্মের সর্বাধিক অনুপ্রবেশ যে উত্তরে, সেখানে 
আরে। পাচটি উপজাতি যুক্ত হয়েছে - আমার বিশ্বাস, এর! আর্ধ পিতার ওরসে 
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সাঁওতাল মাতার গর্ভজাত জারজ সন্তানদের বংশধর । বিশুদ্ধ আধর। সংকর 
জাতিগুলিকে যে চোখে দেখে, বিশুদ্ধ সাওতালরা এদেরও সেই চোখেই দেখে; 
কিন্তু, সমতলের আর্ধ বিজয়ীদের কাছে, সংকর জাতির তুলনায় এরা, তাদের 
অনার্য হজাতিদের মধ্যে পূর্বপুরুষদের স্থত্রে প্রাঞ্চ উন্নততর বুদ্ধির কারণে অনেক 
ভালে। অবস্থান পেতে সমর্থ হয় । অবস্ঠ, অতিরিক্ত এই পাচটি উপজাতির 
বিষয়টি অস্পষ্টতায় আবৃত, এবং তাদের উৎস সম্বন্ধে এই মতামত বহুলাংশে 
অন্ুমান-নির্ভর, - তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি নয় | উত্তরের সাঁওতালরা 
হিন্দুধর্মের এত কাছাকাছি আসে যে তাদের চারটি উপজাতির জন্য চারটি 
নির্দিষ্ট পেশা নির্ধারিত হয়েছিল । যেমন, “কিস্কু হড়'রা রাজা, মুরম্ণ হড'রা 
পুরোহিত, “সরণ হড়'র1 সৈনিক এবং “মারুড়ি হড়'রা চাষী হয় _স্পঞ্টত, ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের অর্থাৎ চতুবর্ণ বিভাগের এক অমার্জিত অনুকরণ | এই 
চার উপজাতি ছাড়াও উত্তরের সাওতালদের আরে৷ আটটি উপজাতি রয়েছে - 
এদের কোনো নির্দিষ্ট পেশা নেই । 

বর্ণভিত্তিক এই ' প্রকার স্থানীয় প্রভাখ সত্বেও, মানুষে মানুষে যে নিষ্ঠুর অসাম্য 
সমতলের হিন্দুদের বিভক্ত করে, তা পাহাড়িয় গ্রামগুলিতে কখনো অনুপ্রবেশ 
করতে পারেনি : সমগ্র গ্রাম একত্রে হাসি-কান্না সমানভাবে ভোগ করত। একত্রে 
কাজ, একত্রে শিকার, একত্রে পুর্জা এবং উত্সবে একনে আহার । হিন্দুদের মধ্যে 
স্ববর্ণে বিবাহ প্রচলিত হলেও, নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ আদিবাসীদের ক্ষেত্রে 
অনুমোদিত নয় । হিন্দুদের প্রথম তিনটি বর্ণ বস্তত পেশা বা সামাজিক মধাদা 
ভিত্তিক; এবং অভিজাত বংশীয় কন্যার সাথে বাবসারীপুত্রের বিবাহঃ সামস্ত- 
তান্ত্রিক ইয়োরোপীয় আর্ধদের মধ্যে যেমন, সেইরকমই রুধিভিত্তিক ভারতীয় 
'আধদের মধ্যেও সকল সময়ে সমান ত্বণ্য ছিল । পরাজিত কঞ্চকায় জাতিগুলি 
শিয়ে হিন্দুদের চতুর্গ বর্ণ, _ এবং কোনে বাগিচ! মালিক কন্যার সাথে নিগ্রোদাসের 
বিবাহ নিউ অরলিন্সের সমাজ ক্কি চোখে দেখে, তা আমরা জানি । সাঁওতালদের 
জাতিগত বিন্যাস পরিবার-ভিত্তিক, সামাজিক মর্ধাদা বা পেশাভিত্তিক নয় । যে 
কোনো সাঁওতাল সমগ্র জাতিকে আত্মীয় ভাবে ; এবং নিজ গোঠীর সাথে 
অন্যর্দের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে নিজগোঠীর স্ত্রীলোকদের সাথে সম্পর্ক এত 
ঘনিষ্ঠ যে এখানে আন্তবিবাহ অনুমোদিত নয়৷ সন্তানরা পিতার গোষ্ঠীুক্ত হয় 
এবং কন্থারা বিবাহের পর তাদের পুরাতন গোষ্ঠী ও তার দেবতাদের ত্যাগ করে 
স্বামীর গোঠী ও দেবতাদের গ্রহণ করে । 

পারিবারিক বোধ এত তীব্র যে গোষ্ঠী হতে বহিষ্কার নির্বাসনের একমাত্র রূপ । 
এর অর্থ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান হতে বহিষ্কার, কারণ সমাঁজচ্যুত ব্যক্তিকে 
অপর কোনে৷ গোষ্ঠী গ্রহণ করে না; এবং জাতি ও ব্যাক্তির মধ্যে আত্মীয়তার 
বন্ধন ছিন্ন হওয়ার ধারণা সাঁওতালর সমর্থন করে না । অবশ্য, ঘন ঘন শাস্তি- 
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'দানের কারণে এবং অপরাধীর আবার এই সাধারণ পরিবারে প্রত্যাবর্তনের একটা 
পথ খোলা ব্লাধার ফলে শান্তির বিভীষিকা! অনেক কমে যায় । প্রকাশ্যে সর্ব- 
সাধারণের সাথে তার পুনগিলিত হওয়া আবশ্যক ; এবং পুনস্সিলন কঠিন হবে 
কিনা, সেটা! অপরাধ মন্বদ্ধে জনমতের ধারণার উপর নির্ভর করে । সাধারণ 
অপরাধের জন্য, ২* গযালন হাড়িয়া,৪৪ এবং গোষ্ঠীর লোকদের ভোজ দেওয়ার 
জন্য দশ শিলিং-ই যথেষ্ট ; 'আরে। জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে, পুনমিলনের অন্বিধা 
এত বেশি যে হতগাগ্য লোকটির আপন দুর্ভাগ্য মেনে নিয়ে তীর ধন্গুক সহ 
চিরতরে জঙ্গলে বিদায় নেওয়| ছাডা উপায় খাকে না । 
সাওতাল জীবনে বড় ছয়টি শঙ্থ্ঠান হলো : পরিবাবভূক্তি; গোঠীতভূক্তি ; জাতি- 
ভুক্তি; বিবাহের মাধ্যমে শি গোর সাথে অন্যগোষ্ঠীর সংযুক্তি ; দাহকারধের 
মাধামে জীবিতদের থেকে বিদায় ; পরিশেষে, বিগত পূর্বপুরুষদের সাথে পুনমিলন । 
গৃহদেবতার পুজার মতোই পরিবারভুক্তির পদ্ধতিও গোপন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিডির । এর অন্যতম রূপ হলো! পিতা নিজ বংশদেবতার নাম মনে মনে বলেন 
'এখং শিজপুত্রের খ্ীকৃতি হিসাবে শিশুব মাথায় হাত র!খেন। “নিরূথ* নামে গোষ্ঠী- 
ভুক্তি। অনুষ্ঠান আরো প্রকাশ্ট এবং কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে জন্মের তিনদিন পর ও 
পুত্রসন্থানের ক্ষেত্রে জন্মেব পাচদিন পর অনুষ্ঠিত হয় । মোটামুটি এই সময় হতে 
সাওতালমাতা আবার কাজকর্ম শুক কণতে পারে | বড় ঝড় হাডায় হাডিয়া তৈরি 
হয়, বাড়ির উওয় পাশের গোষ্ঠীর লোকজন নিমন্ত্রিত হয়; কিন্তু যেহেতু সাওতাল 
বিশ্বাস মতে সন্তানের অন্ম গ্রহণে পরিবার অপবিজর হয়, তাহ পবিভ্রকরণ 
অনুষ্ঠানের আগে কড এই পরিবারের সাথে খাছ বা পানীর গ্রহণ করে না। 
নবজাতকেব মস্তক মুগ্ডিত কব! হয়। গোষ্ঠা সদস্যারা চারপাশে বৃত্তাকারে দাড়ায় 
ও গামগ্িকভাবে পবিত্যন্ত আত্মীয়জনদের প্রতি সমনেদনা জ্ঞ/পনের উদ্দেশে 
[তিক্তরস ৪« মিশ্রিত জলে চুমুক দের ! তারপর পিতা খুব গম্ভীরভাবে শিশুর 
নামকরণ করে _ পুত্রণন্তানের ক্ষেত্রে শিশুর পিতামহের নামে ও কন্যাসম্তানের 
ক্ষেত্রে, শিশুর মাতামহীর দামে নামকরণ হয় ; এই নাম শোনামাত্র শিশুর ধাত্রী 
জল ও চাল নিয়ে সমবেত আত্মীয়দের বুকে কয়েবদান! চাল ও জল দিয়ে টোকা 
মারে এবং শিশুর নামটি বলতে থাকে | তখন, নবজজাঙকমহ সমগ্র পরিবারটি 
আবার গোঠীতৃক্ত হয় এবং পিতামাতা ও উভয় তরফের আত্মীয়রা হাড়িয়ার 
বিরাট বিরাট জালা শের করে উত্সব শেষ করে -ধনী পরিবারের ক্ষেত্রে এর 
সাথে -ভাজও যুক্ত হয়। 
পাচবছর বয়সে জতিতুক্তি অনুষ্ঠিত হয় হাড়িয়! প্রস্তত হয়; গোষ্ঠী নিবিশেষে 
পরিবারের আত্মীয়-বন্ধুরা আমন্ত্রিত হয়; এবং শিশুর দক্ষিণ হস্ত সাওতাল 
টীকাচিচ্ছে চিহ্নিত করা হয়। এই চিহ্বের সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সেগুলি 
সব সময়েই বেক্দোড়- সংখ্যক ; এবং এই চিহ্ন ছাড়া কোনে! ব্যক্তির মৃত্যু হলে সে 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১২৭ 


সঈাওতাল দেবতাদের রোষের পাত্র হয় । মৃত্যুর পর যে প্রেতজগতে মাওতালদের 
বাস ও বিচরণভূমি, যেখানে তার আত্মা থাকে, সেখান হতে নির্বাসিত হয়ে 
যুগ যুগ ধরে সে পড়ে থাকে, আর সাপরা তার বুক খুবলে গর্ত করে। 

মিজগোষীর সাথে বিবাছের মাধ্যমে অন্য গোষ্ঠীর বন্ধন সাঁওতালদের জীবনে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান !৪৬ হিন্দুদের চেয়ে “বশি বয়সে 'ভাদের বিবাহ হয় ও 
বিবাহযোগ্য বয়সের আগে বাল্যবিবাহ প্রথাকে সাঁওতালরা দ্বণ্য খিবেচন। করে। 
সচরাচর, একজন সাঁওতাল কিশোর ১৬-১৭ বংসর বয়সে বিয়ে করে ও 
মেয়েদের সাধারণত ১৫ বতঘর বয়সে বিবাহ হয়; সভাতার বিলাস ত্রব্গুলি 
যেসব জাতিগুলির প্রাত্যহিক জীদনের অর্শ হয়েছে, তাদের কাছে এই বশত 
উপযুক্ত না-ও মনে হতে পারে) কিন্তু গ্রাম্মমগ্ডলী অরণ্যে ষোল বা সতেরো 
বৎসরের যুখক পরিবার শির্বাহের পক্ষে সর্বতোভাবে সমর্থ; এবং গৃহস্থালীর জন্য 
এক সাঁওতাল ঘরণীর প্রয়োজন শুধু 'এক পর্ণকুর্টির, সাথে পানকয় মাটি ও পিতলের 
পাত্র । অল্পবয়সে বিবাহিত জীবন শুরু করা বংশানুক্রমিক ভাবে প্রচলিত; যে 
প্রথ!র ফলে ব্যভিচার অজ্ঞাত্প্রান্ধ এবং বুঙ্বেস রক্ষণাক্ষেণের জগ্য অসংখা 
পৌব্রস্থানীয় বংশধররা রয়েছে, সে ব্যবস্থায় পৌষের কিছু নেই | ১৮৬৬ সনের 
দুতিক্ষ ছাড়া কখশে। সাঁওতাল গ্রামে কোনে। ভিক্ষুক আমার চোখে পড়েনি । 

"হেতু বিবাহের আগে বিচারবৃদ্ধির বয়দ হওয়া সাওতালদের পক্ষে আবশ্যক, 
সে কারণেইঃ যে স্বাধীনতা হিন্দুদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সেই জীবনসঞ্জ। নিবাচনের 
স্বাধনতা তাদের থাকে । এর শানুষ্ঠাশিক পদ্ধতি হচ্ছে : পাত্রের পিতা কন্যা 
পিতার কাছে বৈবাহিক দূত বা ঘটক (রাইবরী ) পাঠা, পে এই প্রস্তাৰ নীরবে 
শোনে, এবং স্ত্রীর সাথে পরামর্শেব পর উত্তর দেয়, “আগে ছেলে ও মেয়ে পরস্পর 
দেখাসাক্ষাৎ করুক* তারপর এইপলব শিয়ে কথ। বল যাবে |” নিকটবর্তী কোনে। 
মেলাম্ব এই সাক্ষাংকারের ব্যবস্থা করা হয়; দিনের শেষে, কিশোর-কিশোরীর 
পরস্পরকে পছন্দ হলে পাত্রের পিশ? কণ্ঠাটির জন্য সামান্য কিছু উপহার কিনে 
দেঘ এবং কন্যা তার পুত্রবধূ হওয়ার প্রকাশ্ত সম্মতির স্বীকৃতি হিসাবে তার সামনে 
দগডবং করে। তারপর কন্যার আত্মীয়ন্বজন পাত্রের গ্রামে যায়, সেখানে পাত্র 
তাদের প্রত্যেককে একমিনিট তার হাটুতে বসিয়ে চুম্বন করে,৪৭ এবং আত্মীয়- 
দের কিছু টাকা ও কনার পিতাকে পাগড়ি এবং প্রচলিত তুলোর পোশাক 
উপহার হিসেবে দেয় । পাত্রের আত্মীয়র। এরপর কন্ঠার পিতৃগুহে যায়। পাদ্ডের 
মতো! অস্থ্রূপ ভাবেই ভাবী বধূ তাদের সকলকে সম্ভাধণ করে, হাটুতে বসায়,৪৮ 
এবং অবিকল একই রকম উপহার দেয়। এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, উভয গোষ্ঠী 
আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের মেত্রী ও শুভেচ্ছা ঘোষণা করার পর, পাজ্রের বাবা 
ঘটক মারফৎ বেজোড় সংখ্যক মুব্র। উপহার হিসাবে পাত্রের পিতা-মাতাকে পাঠায় 
_এইটি গ্রহণ করার অর্থ কন্তার আইনত নতুন গোঠীহুক্ত হওয়া । প্ররুত বিবাহ- 


১২৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


প্রস্তুতি তারপর শুরু হয়। কন্যার আত্মীন্নর! গ্রামে এক সামগ্নিক আস্তান] খাড়া 
করে এবং তারপরই সত্বর পাত্র আত্মীয়জন সহ আসে। গ্রামের একমাত্র পথে 
(কুল-অহি, আক্ষরিক অর্থে পরিবারগুলির বিভাজক পথ ) গ্রামের ছুই চৌকিদার 
তাদের অভ্যথন] জানান । তারপর বরযাত্রীর! আন্তানাটিতে যায়, সেখানে তার 
মছ্যপ্দানকারী বৃক্ষের৪৯ ছোট শাখা মাটিতে রোপণ করে এবং তার নিচে এক 
পাত্র জল সমেত চাউল রাখা হয়। পূর্বেই এই চাউল কন্ঠার পরিবার এক বিশেষ 
পদ্ধতিতে ভেনে ও এক বিশেষ লাল রং দিয়ে রাঙিয়ে রাখে । এরপর পাজ্রের 
পবিজ্র করণ । তাকে স্নান করিয়ে, তার চুল আচড়িয়ে, কগ্যাপক্ষের মেয়েরা তার 
পুরানো কাপড় ছাড়িয়ে সি"ছুর চচিত নতুন কাপড় পরিয়ে দেয়। পঞ্চমদিনে, 
নতুন পোশাকে সঙ্জিত বর লোকের কাধে চড়ে কনের বাড়িতে যায় । পাঁচজন 
বরষাত্রী এক বড় ঝুঁডিতে কনেকে বসায় ও তার ছোট ভাইকে নিয়ে আসে - 
কন্যার তরফে সে বরকে অভ্ভর্থনা জানায় । পারস্পরিক সম্ভাষণ বিনিময়ের পর 
কন্যাকে ঝুড়িতে করেই নিয়ে যাওয়া হয় £ বর-কনের মাঝে এক কাপড় টাঙ্গানে। 
হয় এবং এর ছুইর্দিক হতে বর-কনে পরস্পরের গায়ে জল ছিটকায় ; বর এক 
দেবতার নাম বলে ও সকলে তাকে ঝুড়ি থেকে কনেকে ওঠাতে বলে - কারণ 
কনে তার স্ত্রী। তারপর শাত্ীয়রা বর-কনের কাপড়ে গেরে। বেধে দেয়, তারপর 
কন্াপক্ষের মেয়েরা জলন্ত কাঠকয়লা নিয়ে আসে এবং পুরানো পারিবারিক 
বন্ধন হিন্ন হবার প্রতীক হিসাবে শিল-নোড়া ৫* দিয়ে এ কাঠকয়ল! গুড়ো করে 
পুরাতন গোষঠা হতে বধূর চুড়ান্ত বিচ্ছেদ বোঝাবার জন্য জল দিয়ে কাঠকয়লার 
আগুন নেভায়। 
এরপর গৃহ প্রত্যাবর্তনের মশাল মিছিল,_ এই গৃহাভিমুখী মশাল মিছিলের 
মতে। সুন্দর দৃগ্ধ আর হয় না। সমগ্র দলট প্রথমে পত্রাচ্ছাদিত পুরোক্ত আস্তানায় 
ধানের হাড়ি আগ পিছুর-রাঙা জল একত্রে দেখে । এঁ ধান প্রচুর মাত্রায় 
অংকুরিত হবার অর্থ প্রচুর সন্তান হওয়!; কম মাত্রার অংকুরোদগমের অর্থ 
কম সন্তান; আর অংকুরিত হবার পরিবর্তে বীজ নষ্ট হয়ে গেলে বিবাহ অগ্ঙভ 
স্থচক। তারপর ঢাক “ঢাল, বাশীসহ মিছিল অগ্রপর হয়, বনের গাছে গ।ছে 
জলম্ত মশালের বিভীষিকাময় আভায় পাখিরা সচকিত, আর্তরবে তাদের 
অন্ধকার মধ্যে সত্রাসে পলায়ন । বরের গ্রামের নিকট, নববধূর অত্যর্থনায় গ্রামের 
কুমারীরা মাইল দুয়েক অগ্রপর-তারপর' নতুন ঘরের দুয়ার অবধি বধূকে 
বৃত্যগীত সহকারে পৌছে দেওয়া । 
ন্লাওতালর] এক স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে । দ্বিতীয় বিবাহ .অজান নয়, তবে 
ংশরক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া বিরলপ্রায় ; সীওতালরা যৌবনের স্ত্রীকে গৃহকন্তরীর 
মর্যাদা দেয়। বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটন। বিরল এবং স্বামীর আত্মীয়দের সম্মতি ছাড়। 
কার্যকরী হয় না। এক্ষেত্রে, পাচজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে ডাকা হয়, হাড়িয়া গ্রস্তত 
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হয়, তারপর যে পক্ষ বিচ্ছেদ চায়, সে কারণ দশীয় | আত্মীয়র। সব কথ শুনে 
সিদ্ধান্ত নেয় । বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদিত হলে, বিচ্ছেদ যে পক্ষের কাম্য, সে 
এই বিচার সভার সামনে একটি গাছের পাতা গম্ভীরভাবে ছি'ড়ে দেয়। 

একজন সাওতালের জীবনে পঞ্চম প্রধান অনুষ্ঠান হলো : জাতি হতে তার 
আহুষ্ঠানিক চিরবিদায় । যে কোনে। সাওতাল মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করলে, ওঝা! একটি 
গাছের পাতায় তেল লাগিয়ে দেখে যে কোন 'ডাইন' বা প্রেত অন্পুস্থ লোকটিকে 
“খেয়ে” ফেললে। ৷ দেহ হতে প্রাণবায়ু নির্গত হুওয়ামাত্র শবদেহটি লাল ওষধিযুক্ত 
তৈল চিত করা হয় এবং নতুন শাদা কাপড়ে শয্যার উপর সুন্দরভাবে রাখা হয় । 
আত্মীয়! সকলে একত্রে, চালের জন্য একটি ও জলের জন্য একটি, মোট দুইটি 
পিতলের পাত্র ক্রয় করে এবং ছায়াময় সেই জগতের ছ্বারপ্রান্তের দৈত্যদের তুষ্ট 
করতে ম্বৃত বন্ধুকে সক্ষম করার জন্য কয়েকটি টাকার সঙ্গে পিতলের পাত্রগুলি 
শয্যার উপর গেথে দেয় । চিতা প্রস্তুত হলে এই উপহারগুলি সরিয়ে নেওয়। 
হয়। পাচজন আত্মীয় শবদেহ বের করে নিয়ে আসে, শবদেহ সহ তিনবার চিতা 
প্রদক্ষিণ করা হয় ও তারপর দেহটি ধীরে ধারে চিতার উপর নামানে। হয়। 
চিতার এককোণে ব৷ নিকটস্থ কোনো গাছে একটি মোরগকে গলায় কাঠের গঞ্জাল 
মেরে আটকে রাখা হয় । নিকটতম এক আত্মীয় ঘাস দিয়ে এক মশাল ঠৈতরি করে 
নিজের কাপড়ের 'স্থৃতো দিয়ে সেটি বাধে, তারপর নীরবে তিনবার চিতাটি প্রদক্ষিণ 
করে মুতের মুখে অগ্রিসংযোগ করে। এই সময় সে মুখ ফিরিয়ে থাকে -বন্ধু ও 
আত্মীয়রা এগিয়ে আসে ও সকলে দক্ষিণমুখী হয়ে চিতায় অগ্নি সংযোগ করে। 
হ্াহকাধ সমাপ্তপ্রায় হলে আত্মীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলে ও নিকটতম আত্মীয় 
অর্ধদগ্ধ মাথার খুলি হতে তিনটি টুকরে! নেয়, লাল জড়িবুটি-রঞ্জিত নতুন 
দুধে স্রেগুলি ধুয়ে নেওয়া হয় এবং ছোট এক মাটির পাত্রে সেগুলি রাখা হয়। 

জীবনোত্তর স্বগাঁয় ভবিষ্ততের কোনো ধারণা স্লাওতালদের নেই । তার 
স্বাভাবিক স্ায়বোধ তাকে শিক্ষ। দেয় যে মর্ড্যে অন্তায়কারীরা আর ধনীর! 
মৃত্যুর পর সমুচিত সাজা পাবে ; কিন্তু তার ভবিষ্যৎ জীবনে ছুষ্টের জন্য শাস্তি 
থ|কলেও 'সখলোকের ক্ষতিপুরণের জন্য কোনে পুরস্কার নেই । বিমূর্ত নামপদের 
অভাবে এই ব্ষিয়ে তাদের প্রন্কুত মতামত জানা কঠিন; কিন্তু আমার দেখা 
সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকটি মনে করে যে কৃপণ পুরুষ ও বন্ধ্যা নারীকে চিরকাল 
পোকা আর সাপে খায় । আর সং লোকর৷ ফলভারাবনত বাগানে প্রবেশের 
অধিকার পায়। সাধারণ সীওতালদের ধারণা আরো অস্পষ্ট । তার বিশ্বাস, 
তাকে ধিরে রয়েছে স্ভৃত আর দানোর দল-- তাদের সন্তষ্ট ন। রাখলে তাকে 
শারীরিক নিগ্রহ ভোগ করতে হবে ; কিন্তু এই ভূতর] যে কারা, সে সম্বন্ধে তার 
কোনে ধারণ! নেই আর সবশেষে, মৃত্যুর পর তার কাছে সব ফাকা । 

আর একটি ষাত্র - অতি সুন্দর এক অনুষ্ঠান বাকি রইলো, - ম্বৃতের সাথে পুর্ব- 


নি 


১৩০ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


পুরুষদের পুনমিলন। চালের থলি আর মাটির ভাড়ে খুলির তিন টুকরে৷ নিয়ে 
নিকটতম আত্মীয় পবিত্র নদী অভিমুখে একাকী যাত্রা করে। নরদীতীরে, খুলির 
তিনটি খণ্ড মাথায় নিয়ে মে জলে নেমে পুরো ডুব দেয়। ডুব দেবার সময় সে 
সামনে বাঁকে পড়ে, যাতে অস্থি তিনটি শ্োতোধারায় পড়ে যায় ও শ্রোতোবাহিতি 
হয় আর এইভাবে “মৃতের সাথে পিতৃপুরুষের মিলন? ঘটে । 
একটি জাতি যে দেশে বাস করে, সেই দেশের চরিত্র কিভাবে গ্রহণ করে, সাও- 
তালরা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । সমুক্রোপকুলবর্তা দক্ষিণের দেশগুলিতে তারা 
পুরোপুরি কৃষিজীবী জাতি হিসাবে চিহ্নিত । যে মিশনারির1 পার্বত্য 'অঞ্চলে 
জঙ্গলে তাদের মধ্যে ধর্মগ্রচার করে বেড়িয়েছে, তাদের চোখে সাঁওতালরা মতস্য- 
জীবী ও শিকারী উপজাতি; বীরভ্মের পার্ধত্যাঞ্চলে তাদের কোনো নির্দিষ্ট পেশা 
নেই, এই বন্ধ্যাদেশে যতটুকু ভালে থাকা যায়, তার উপাধ হিসাবে এরা গবাদি 
পশুপালন করে, সামান্ত পরিমাণে স্থানীয় শস্য ফলায় এবং জঙ্গলের উপকরণ দিয়ে 
কোনোমতে তাদের আধা-কষিজীবী, আধা-পশুপালক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে । 
বস্তত, জঙ্গলই তাদের স্থায়ী বন্ধু। নিম়ভূমির হিন্দুদের সাধ্যাতিরিক্ত সমস্ত ভ্রব্য- 
সম্ভার জঙ্গলই তাদের সরবরাহ করে । মূলাবান কাঠ, উজ্জল রং,আঠা, মৌমাছির 
চাঁক-ভাঙ্গা মধু আর মোম, ভেধজ ওষধ, জড়িবুটি, কাঠকয়ল। এবং বন্য জীবজস্তর 
চামড়া, -পশ্চাৎপদ সমাজের এশ্বধের এক ক্ষুদ্র ছুনিয়া, মা, চাওয়া মাত্র পাওয়া 
যাবে। তাদের গোরুর গাড়ির চাকা শালগুঁডির একটিমাত্র খণ্ড দিয়ে আগাগোড়া 
তৈরি, শীতকালে এই গাড়ির দীর্ঘ সারি দেখা যাবে বীরভূমের সমতলের মেলার 
দিকে অতিকষ্টে তুলকালাম আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলেছে । এখানে রাত্রে তাদের 
তাবুর কোনো দরকার নেই ॥ রাস্তার পাশে কোনে পুকুরেব ধারে তারা বলদ- 
গুলিকে ছেড়ে দেয়, গাড়ির নিচে হাম! দিয়ে ঢোকে, এককোণে একটু আগুন 
জ্বালে, আরেকটি গাড়ি 'এনে তার নিরেট চাকাটি দিয়ে খোলা দ্বিকটি বন্ধ করে 
যেন 'আগল দেয় এবং ভবপেট খাওয়ার পর গান গাইতে গাইতে একসময় ঘুমিয়ে 
পড়ে। 
শিকারী হিসাবে সে যেমন দক্ষ, তেমনই শঙ্কাহীন ' তীরধন্থুক ছাড়া কখনে। 
নড়ে না। শক্ত পাহাড়ি এক ধরনের বাশ দিয়ে ধনুক তৈরি হয়_ সমতলের হিন্দু- 
দের সে ধনুক বাঁকাবার ক্ষমতা নেই। তীর থাকে দুই রকমের : বড় শিকারের 
অন্য ভারী, তীক্ষ তীর, আর ছোট পাখির জন্য হাল্কা তীর--যার স্থচীমুখ তীক্ষু 
না রেখে গোলাকার স্থুল এক আবের আকার দেওয়া হয়। শেষোক্ত এই তীরের 
সাহায্য লক্ষ্যভেদ যে কত কঠিন, একবারের চেষ্টাতেই 'তা বোঝা যায়; কিন্তু 
শুধু এই অমাঞ্জিত হাতিয়ার সম্বল করে একজন সাওতাল জঙ্গল হতে যত ছোট 
শিকার আনতে পারবে, আধুনিকতম আগ্নেধাম্ত্ে সজ্জিত হয়েও কোনো ইংরেজ 
শিকারীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। অবশ্য একমাত্র আস্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্যই 
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সাঁওতালরা পাখি শিকার করে। রান্তার পাশে এক সাঁওতাল আস্তানায় আমি 
দেখেছি যে সারাদিন রাস্তায় পরিশ্রম করার পর, ষে পুকুরের পাড়ে তাদের 
আস্তানা, সেখান হতে তারা জলচর পাখি শিকার করে নিয়ে এলো! যে সময়ের 
মধো, তাতে একজন হিন্দুর স্নান বা মুসলমান যাত্রীর নমাজও শেষ হবে শখ। 

বাঘ বা টিতাবাঘ শিকার তার কাছে একাধাবে অবসর বিনোদন এবং 
মুনাফাও । লাভের মাশা থাকলে, বাঘের অস্তিত্ব টের পেলেও, সে ভাগ্যবান যে 
আত্মীয়ের বন্দুক আছে, তাকে ছাড়া আর কোনো লোককে সে সম্বন্ধে একটি কথাও 
বলে না, বন্জন্তটির জল খেতে আসার জায়গাটি চুপিসাডে নজর করে। এটি 
জানার পর, নিকটবর্তী কোনে গাছে ছুই আত্মীয় অবস্থান নেয় ও ধৈর্য সহকারে 
দিনের পর দিন, কখনে। বহুদিন, জন্তরটির প্রতীক্ষায় থাকে । নিরুষ্ট মানের বারুদ 
দিয়ে গাদা-ন্দুকটি পাথর ও লোহার টকুরোর পাহ।যো ঠাস। হয় এবং সেটিকে 
তাক করে বপানো হম; পলিতার কাজ করে যে ধৃমায়িত দড়িটি, ফু"দিয়ে সেটিকে 
জলন্ত করা হয় ;. এতসব কাজ করার প€দ যদি জ্গানোয়রটির জলপান অব্যাহত 
থাকে, তবে সেটিই নিশ্চিতভাবে তার অন্তিম জলপ।ন | সীওতালরা শুপু ভাগ্যের 
উপর নিভর করে কখনো! গুলি চোডে না । তার বন্দুকের ইচ্জত নিশে ছেলেখেলা 
চলে না সম্ভপত ৩ মাইলের মধো এইটিই একমাত্র বন্দুক ; এবং পমতলের 
যে হিন্দুগ্রামে যেতে সে সদাসম্বন্ত, নিরুট মানের হলে তার বারুদ খোদ সেখ।ন 
থেকেই আনীত । আমোদ-প্রমোদের জন্য শিকার হলে, ঈ1ওতালর। পশুক ধরার 
চেয়ে বাঘ খেদানোর কাজ বেশি পছন্দ করে | বাঘ খেদানোর জন্য জঙ্গলঝা% 
হবে_ধে কোনো ইংরেজ এই ঘোষণ। করা মাত্র ঢাক-ঢোল নাশি সমেত শত 
শত সাঁওতাল থেন মাটি ডে হাজির হয় | ঢইদিনের আগাম ঘোষণাগ পাঁচশত 
জনকে হাজির হতে আমি নিজে দেখেছি | জঙ্গলটি পিভিন্ন গোলাকার অঞ্চলে 
ভাগ করে নেওয়া হয়, শ্রাতাক এরূপ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে ইংরেজ শিকারী'দের জন্য 
সাওতালরা! একটি করে কাঠে উচু “মাচান্‌, বাধে _ এইগুলি গির্জার বেদীর মতো! 
হলেও'বাঘের নজর এড়াবার জন্য গাছের পাতা দিমে ঢাকা থাকে । ভীর-ধনুক 
সজ্জিত পাহাঁড়িয়ারা চারিপাশ হতে নীরবে বৃত্তাকার অঞ্চলটিকে ঘিরে ফেলে 
এবং পূর্ব নির্ধারিত কোনো বুনোপাখির ডাক দিয়ে এই প্রপ্ততির সমাপ্সি জানিয়ে 
দেয়; তারপর সবাই মিলে একযোগে তুমুল চিৎকার তোলে, সাথে থাকে অসংখ্য 
ঢাক, বাশি, শানাই ইত্যার্দি । যতই তার! বুত্তের কেন্দের কাছে আলে, ততই 
খেলা জমে ওঠে, শিকারটি মানুষের এই বৃত্ত ভাঙ্গার জন্য নচেইট হলেই সীওতালরা 
চরম প্রশংসনীয় সাহস ও পারস্পরিক নির্ভরতা দেখায়, এবং যেসন ছোট শিক'র 
সামনে আসে, সেগুলিকে মেরে ফেলে | মাচায় উপবিষ্ট ইংরেজ শিকারীরা ছোট 
জানোয়ারকে গুলী করা থেকে বিরত থাকে,কারণ বন্দুকের আওয়াজে বড় শিকার 
আতংকিত হয়ে ক্রম-আওুয়ান মান্ছষের বৃত্ত ভেঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে | যেহেতু 


১৩২ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


বর্তমানে বাঘ ও চিতা বিরল, সে কারণে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে যে মাচার সশস্ত 
ভদ্রলোকেরা একবারও বন্দুক চালাবার স্থযোগ পায় না, অথচ ঝাড়ুয়ার! (বীটার) 
পায় পর্যাপ্ত শিকার - সারাদিনের কাজের পুরস্কার হিসাবে কারো! থাকে একটি 
খরগোশ, কারে। বা একটি পাখি, বাঁ অন্তত বড় মাপের এক সাপ । এইসব 
নিয়ে বিজয় মিছিল করে তারা ফিরে যায় । 

সাঁওতালদের ভাষা এবং উৎসবগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, কিছুদিন আগেও 
তারা কৃষিজীবী ছিল | সমতলতভৃমি হতে বিতাড়িত হয়ে তারা জঙ্গলের 
নির্ভরযোগ)তায় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে ; কিন্তু কৃষির প্রতি রয়েছে তাদের 
সহজাত আকর্ষণ ও লক্ষণীয় দক্ষতা | কৃষিকাজের জন্য সমতলবাসী হিন্দুর! 
সংস্কতজাত এক রাজকীয় ভাষা বাবহার করে-_ এই ভাষার একটি শব্ও 
সাওতালিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু গরিব কৃষকদের মধ্যে চলিত রয়েছে 
হতমান, মৌখিক এক ভাষা _ এর বহু শব্ধ অনার্ধদের থেকে নেওয়া ৷ কৃষিকাজে 
দক্ষতার ব্যাপারে আধদের কাছে সাঁওতালরা কোনো প্রকারে খণী নয় । 
তাদের রয়েছে নিজেদের স্বতন্ত্র শস্ত,৫৪ ন্বতন্ত্র যন্ত্রপাতি, পরথক কৃষিপদ্ধতি 
ও গ্রামীণ জীবনের এক পর্যাপ্ত শব্বভাগ্ডার _ উপত্যকার উত্তরাধিকার হতে 
যে জাতি তাদের বঞ্চিত করেছে, তাদের থেকে এইসব একটি শব্ও গৃহীত 
হয়নি । সমুদ্র সন্নিকটে নিচু জমিতে হিন্দু প্রতিবেশীর মতোই সফলভাবে 
সে ধান চাষ করে এবং তাদের দ্বারা অত্যাচারিত না হলে, তার অবস্থা 
সচ্ছল হতে পারে । কিন্তু সমতলবাসীদের অগ্রগমনের সাথে সাথে ঘটে 
তার পশ্চাদপদসরণ - ফলে সাঁওতালদের বড়গ্রাম বিরলপ্রায় এবং কোনো শহর 
বা নগর গড়ে ওঠেনি । মিশনারিরা সবত্র সাওতালদের “নতুন ও জঙ্গলাকীর্ণ 
'অঞ্চলের প্রতি সন্দেহাতীত পক্ষপাত” লক্ষ্য করেছেন । মানুষকে প্রকাতির সবচেয়ে 
প্রাচূ্পূর্ণ উপহার যে ধান, সেটাই স্াগালদের জাতীয় শস্য : তাঁদের প্রাচীন 
কিংবদস্তিতে এর উল্লেখ রয়েছে; ধানচাষের বিভিন্ন পর্ধায় প্রকাশ করার জন্য 
শব্রাজিতে তাদের ভাষা পরিপুর্ণ ৫৫ এবং ধান তোলায় তাদের বংশান্ক্রমিক 
দক্ষতা, এমনকি জঙ্গলেও কখনো! তারা সম্পূর্ণ হারায় নি । চাষ-আবাদের প্রাতিটি 
পর্যায় উত্সব দ্বারা চিহ্িত ৷ যেসব উৎসব সাঁওতালরা পালন করে ও-দেবতাদের 
কাছে বলি দেয়, সেগুলি হলো : বীজ বপন উত্সব ( এরো-সিম পরব )7 সবুজ- 
পত্র নি্গম উৎসব ( হরিয়াল-সিম )$ ধানের শীষ বের হলে; ( হোরো ) এবং 
বত্সরের সবচেয়ে বড় উত্সব, ধান তোলার পরব (জোহোরাই )1৫৬ 

সাওতালরা স্বভাবে মধুর, অতিথিব্সল ও নিজেদের মধো অতিরিক্ত মাত্রায় 
সামাজিক | যে কোনে! উপলক্ষের অজুহাতে ভোজ আয়োজিত হয় এবং যে 
কোনো বিলাসিতার অভাব সেখানে ভাত-থেকে তৈরি পছচুই বা শাড়িয়া ও 
শিকারের প্রাূর্য দিয়ে পূরণ করা হয়! দক্ষিণাঞ্চলে প্রতি গৃহে দরজার বাইরে, 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১৩৩ 


রয়েছে দাওয়া” - সেখানেই জাতিবর্ণ নিবিশেষে সকল গৃহাগত অতিথিকে 
সৌজন্য সহকারে আমন্ত্রণ জানান! হয় । সাওতালদের নিজেদের সৌজন্য বিনি- 
ময়ের নিজন্ব পদ্ধতি আছে । গ্রামের হিন্দুদের মতে! কোনে স্াওতাল আতূৃমি 
নত হয় না) বরং নিজের হাতদুটি কপালে ছোয়ায়, তারপর অতিথির দিকে হাত 
প্রপারিত করে পরম্পরের হাতের তালুগুলি মেলায় ।৫৭ স্বজাতের বৃদ্ধদেরই 
সে মূলত শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু বহিরাগতদের সাথে ব্যবহারে, ভন্ব ও অতিথি- 
বসল হওয়া সত্বেও, দে সমভাবেই দৃঢ় ও অনবনত | অপরিচিত ব্যক্তির 
সহায়তায় অর্ধোপার্জনের চিন্তা সে কখনে। করে না, ব্যবসা সংক্রান্ত সকল বিষয় 
সযত্বে পরিহার করে এবং অতিথি সংকারের অন্য তার স্ীযে ফল বাদছ্ধদেয় 
তার দাম দিতে চাইলে আন্তরিক দুঃখিত বোধ করে | যদি অবশেষে ব্যবসাগত 
প্যাপারে তাকে রাজী করানে] যায়, সেক্ষেত্রে তার ব্যবহার সংক্ষিপ্ত, কাঠখোট্া 
ধরনের; সমতলবাসী কোনো লোক যা করে না, সে তাই করে- প্রথমেই 
প্রকৃত মূলা বলে দেয় এবং এই বিষয়ে কোনা আলোচন1 বা দরাদরি ভদ্রভাবে 
প্রত্যাখান করে । অপরিচিত লোকজন তার গ্রামে না এলেই সে খুশি থাকে; 
কিন্তু তারা যখন এসেই যায়, সে তাদের সম্মানিত অতিথি হিসাবে গণ্য করে | 
তার অতিথিদের সাথে কোনোরূপ কারবারে সে অনেক কঠোরভাবে গররাজী ; 
কিন্তু অতিথির বিষয়টি উত্থাপন করলে, স্বজাতিদের মতোই সমান সংভাবে 
কারবার করে। 

গ্রামীণ শাসন বাবস্থা পুরোপুরি পিতৃতান্থিক | প্রতিটি জনপদের রয়েছে এক 
যূল প্রবর্তক (মাঝি হাঁনাঁন ) বা বন্ডসর্দার, _ ইনি সম্প্রদ[য়ের পিতৃপ্রতিম বাক্তিত্ব 
হিসাবে গণ্য | পবিত্র শালকুঞ্জ হতে ইনি স্বর্গীয় সম্মান লাভ করেন এবং আপন 
বংশধরদের নিজ কর্তৃত্ব শর্পণ করে যান | সাম্য়িক সর্দারের (মাঝি ) রয়েছে 
বংশানুক্রমিক শাসকন্থলভ অবিসংবাদিত প্রতিপত্তি; কিন্তু একমাজ্র বড় 
ব্যাপারগুলিতেই তাঁর হস্তক্ষেপ ঘটে, খু'টিনাটি ব্যাপারগুলি তার সহকারির 
( পরামািক ) দায়িত্বে থাকে | সাঁওতালদের মধ্যে নহু বব্সর ব্যয় করেছেন 
এমন জনৈক মিশনারি আমাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন যে, এই সর্দারদের তরফ 
হতে ক্ষমতার কোনো। অপব্যবহার তিনি কখনো দেখেন নি এবং সর্দারের কথায় 
খাছ, পথপ্রদর্শক, পরিবহন ব্যবস্থা, এক কথায় সকল ব্যাপারে যে স্থবিধা তৎক্ষণাৎ 
পাওয়া যায়, যে কোনো আগন্তকেরও সেটা চোখে পড়ে । বয়স্কদের মতোই 
শিশুদেরও সর্দার ও তাঁর সহকারি থাকে | কিশোর সম্প্রদায় তাদের নিজেদের 
( যোগ-মাঝি ও যোগ পরামাণিক ) ছারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় _ কিশোর- 
কিশোরী বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার আগে পর্যস্ত এই তত্বাবধান বহাল 
থাকে | এছাড়া, চৌকিদারের কথা বল! হলেই, গ্রামীণ কর্তৃপক্ষের তালিকা 
সম্পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু বিশুদ্ধ ঈাওতালদের মধ্যে অপরাধ এবং অপরাধ দমনের 


১৩৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


জন্তা কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাতপ্রায় ।৫৮ 

সাওতাল তার পরিবারের মহিলাদের শ্রদ্ধার সাথে দেখে, তাদরে উত্সবে 
যোগর্দানের অনুমতি দেয়, এবং শুধু স্ত্রীর খাওয়ার আগে নিজের খাওয়া সম্পূর্ণ 
করার মাধ্যমে নিজ প্রাধান্য চিহ্নিত করে । সা এতাল রমণী বিনয়ী কিন্তু অকপট । 
হিন্দুরমণী সুলভ সংকুচিত খুঁতখুতে স্বভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ সীওতাল রমণী 
অপরিচিতদের সার্থে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আলাপ করে, এধং স্বানীর অতিথিদের প্রতি 
আতিথ্যের দায়িত্ব বহন করে । সাঁওতাল রম্ণীদের নৃতা মন্থর ও মনোরম । 
সকল মহিলারা হাত ধরাধরি করে বুত্তাংশের মতো সারিতে দাড়ায়,বাজনাদাররা 
থাকে মাঝে, তাদের দিকে রমণীর! প্রমন্য়ে এগিয়ে আসে ও আবার শিছিয়ে 
যায় এবং প্রতিবার একট একটু করে ডানদিকে সরে যায় - এইভাবে নাচ চলে 
এবং পুরো বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগে । 

সাঁওতালরা হিন্দুদের থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকে | পাচ্ভাডের কোলে কোনে! 
বিজন স্থানে হঠাৎ এক ধানের ক্ষেত দেখা দেয় এবং কিছু বোঝার আগেই 
সীওতাল পল্লীটি আত্মপ্রকাশ করে । তাদের মানে একমাত্র যে হিন্দুটিকে তার! 
মেনে নেয় সে একজন কামার, প্রতি গ্রামেই একজন করে কামার যুক্ত থাকে 
এবং কালক্রমে তার বংশধরর] সীওতাল সমাজের অন্তভুক্ত হয | এরা গ্রামের 
সমস্ত লোহার কাজ করে এবং সীওতাল গিন্নিদের বাল! ও আন্যন্য স্থল গহনা 
গড়ে । কোনো কোনো অঞ্চলে, ভিন্দু সমাজের সবনিম় স্তরে, বা বলা রঙ্গত, 
স্বীকৃত হিন্দু ও আদিবাসীদের মধ্যবত্তী স্তরে, ডোম নামে পন্প্রদারের এক ছোট 
দলকে সাঁওতাল গ্রামের প্রান্তে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়) এরাও 
শীঘ্রই পরিবেশের শিকার হয় এবং তাদের মধ্যে আদিতে যে হালকা চিন্টকু 
ছিল, তা৷ অচিরেই হারায় | পাহাড়িয়ারা এত সরল যে তাদের সাথে কারবারে 
আগ্রহী সমতলবাসীর পক্ষে অতীব লাভজনক, সেই কারণেই যে ব্যক্তির প্রভাব 
সাঁওতালদের মধ্যে তাদের স্থান করে দিতে পারে, তাকে বিপুল উৎকোচ দিতে 
এরা রাজী থাকে । কখনো! কখনো গ্রামের মোড়লের আন্থকুলো, কোনো হিন্দু 
দোকানি বা মহাজন সাঁওতাল পল্লীতে অনুপ্রবেশ করে; এবং সেদিন হতেই 
গ্রাম থেকে সততা, শাস্তি ও সমৃদ্ধি বিদায় নেয় । 

১৭৯০ সন পর্বন্ত সাওতালরা সন্নিহিত.নিম্মভূমিতে উপদ্রব করত ও প্রধানত 
তাদের অবাধ অগ্রগতির ফলেই লর্ড কনওয়ালিস কীরভূমের প্রত্যক্ষ শাসনভার 
গ্রহণ করেন । প্রতি শীতে, ধান তোলার ও তাদের বিখ্যাত খামার-উতসব 
সমাপ্ত হবার সাথে সাথে, পথিমধ্যে জঙ্গলে শিকার ও চতুর্দিকে লুঠন করতে 
করতে সমগ্র জাতি সমতলে নেমে আসত | তিনঘাঁস ধরে এই চমৎকার 
অভিযানের পর ফেব্রুয়ারি উৎসব পালনের জন্য লুঠের মাল বোঝাং করে তারা 
নিজেদের গ্রামে ফিরে আসত | যে সকল কার্যকলাপের ফলে অবশেষে 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১৩৫ 


সাওতালরা নিজেদের অঞ্চলে আবদ্ধ থেকেছে, তা ইতিমধো বণিত হয়েছে 1৯ 
শীতকালীন অবসর বিনোদন হিসাবে নিম্নভূমিতে হানাদাখ্ি অভিযানের বদলে 
নিজেদের জঙ্গলে শিকারে সন্তুষ্ট থাকতে তার! ক্রমশ শিখলো, এবং এই শতাব্দীর 
শেষে এক নতুন ভূমিকায় তাদের আবিভাব - যথা, নিম্নভূমির মালিকদের 
মূল্যবান প্রতিবেশী । ১৭৯০ সনে ভূমিরাজন্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
চাষ সাধারণ ভাবে আরো বিস্তৃত হয় এবং মহাঢুভিক্ষের পর হতে ক্ষেতের সীমাস্ত 
অধিকার করে যেসব বন্জন্ত ঘাটি গেডেছিল, তাদের থেকে সমতলক্মিকে 
মুক্ত করার জন্য সাঁওতালদের ভাড়া করা হয় ৷ বিগত লুগনের জমানার চেয়ে 
এই বাবস্থা আমোদ ও মুনাফ। বহুগুণ বেশি ছিল এবং আমে প্রেমে শীতকালে 
সমতলে নিয়মিত কাজকর্ম গ্রহনে তাদের রাজী করানো য়ায় । এই ঘটন] 'এত 
লক্ষণীয় ছিল যে, লগ্ডনের সংবাদপত্রে স্থান পাম ও ১৮৯২ সন হতে সাওতালদের 
ইতিহাসে এক নতৃন যুগের সুচনা হলো ।৬* 

সেই বৎসর হতে বাংলার শিল্নভূমষিতে দিনমজুর হিসাবে তার আবিভাব 
মুললমান শাসনের অবসানে, দ্ুভিক্ষের ফলে কিভাবে জনসংখা। ও কধিত জমির 
পরিমাণের সমতা বিদ্লিত হয়, তা আমরা দেখেছি । জেলার পর জেলা পতিত 
পন্ডে থেকেছে. আমাদের প্রথঘ পদ্ধতি ছিল বাৎসরিক বন্দোনস্তের পদ্ধতি ; 
এর ফলে 'মমিশুব্যয়ী ও অলপ জমিদারদের দাযিত্ব জ্ঞানহীনতার জন্য পরিশ্রমী 
ও উদ্যমী জমিদারদের ফলভে।গ করতে হয়; ধশলে বিপুল পরিমাণে পতিত জমি 
উদ্ধারের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি | কিন্তু ১৭৯ সনে, যখন ব্রিটিশ সরকার 
পুনরুদ্ধার কত জমির উপর নতুন কোনো কর আরে!প না কর। স্থির করলেন, 
পুজি দ্রুত পষিভিত্তিক দেশের শ্বাভাবিক গন্তব্যস্লে হাজির হলো _ অর্থাৎ 
জমি উন্নয়নের ক্ষেত্রে । প্রতিটি সক্ষম রমককে যতবেশি একর মজি চাষ করতে 
স্বাগত জানান্টো হলো | তবু চমত্কার বিশাল বিশাল জমি উদ্ধ-ত্ত পড়ে 
রইলো ; এবং অভূতপূর্ব মন্গুরি ও সলভ খাজনায় প্রলোভিত হয়ে সীওতালর! 
সমতৃমিতে এসে শত শত পতিত গ্রাম উদ্ধার করলো ও'বীরভূমকে এক নতুন 
ভূমিব্যবস্থা উপহার দিল | উত্তরের জেলা রাজমহলে ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের ঢাল 
বেশে বেয়ে তারা আরে। নেমে এলো ; তাদের জমির অন্রুদ।ন ও সাথে সাথে 
সাধারণ আইনের আওত। হতে ও সকল প্রকার কর হতে অধ্যাহতি দিয়ে 
সরকার বিজ্ঞতার সাথে তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনের আত্ততায় আনলো | ১৮০৯ 
সনে এক প্রত্াক্ষদর্শীর বক্তব্য, ঘেসব ব্যাপার সবস।ধারণের শাস্তি বিস্রিত 
করে না, তারা নিজেরাই সেগুলির মীমংস] নিজদের প্রথাগ্ুসারে করে; 
কিন্তু ডাকাতি, নরহত্যার মতো হিংন্র অপরাধে অপরাধীদের আইনের হাতে 
সমর্পণের জন্য তাদের এক বাৎসরিক ভাতা ঘুষ দেওয়। হয়; এবং তাদের 
লোকদের নিয়ে গঠিত জুরির। তাদের দোষী মনে করলে, বিচারকর1 এইসব 


১৩৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


অপরাধীদের সাজা দেন ৬১ 

এইসব ব্যবস্থাগ্রহণ করেই ব্রিটিশ সরকার বহিরাক্রমণকে এইদেশে বহ্রাগত- 
দের বসবাস করায় রূপান্তরিত করে এবং অবিন্মরণীয় কাল হতে যে জাতি রাংলার 
পশ্চিম সীমান্তের আতংক ছিল তাদের ব্যবহার করতে পারে | মুসলমান 
আমলে যে জাতি কষিত জমিকে পর্তিত জমিতে পরিবর্তিত করে, ইংরেজ 
আমলে সেই পতিত জমিকে আবার আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করা এ একই 
জাতির বিধিলিপি ছিল । 

শীতকালীন অভিজান জনিত ক্ষয়ক্ষতি আর ন| হওয়ার ফলে সাঁওতালদের 
পক্ষে শীপ্রই তাদের বন্ধ্যাজমি অপ্রতুল হলো এবং ১৮৩০ সন নাগাদ তারা দলে 
দলে উত্তর অভিমুখে দেশাস্তরে যাঁতা শুরু করলে! ৷ উত্তরের পাহাডে তারা অন্য 
এক আদিবাসী জাতির সাক্ষাৎ পেল; এরা তুলনায় বেঁটে, আরো কষ্ণকায়, 
হিংঅতর, অপরিচিতদের প্রাতি তুলনায় আরো শক্র মনোভাবাপন্ন, শাস্তিপূর্ণ 
অজ্ঞ, জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ন এদের ভাষা অবোধ্য | শতাব্দীর পর শতাব্দী এই 
জাতি মুসলিম সশশ্ব শক্তিকে প্রতিহত করেছে ও অবশেষে ১৭৮০ সনে অগাস্ট 
ক্লীভল্যাণ্ডের সত্যনিষ্ট ও নমনীয় নীতির বশীভূত হয়েছে ৷ অগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ডের 
সমাধির উপর নিয়লিখিত কথাগুলি খোদিত রয়েছে : রাজমহলের জঙ্গলটেরির 
( অরণ্য সীমান্ত ) যে উচ্ছুংখল ও অসভা অধিবাসীরা তাদের লুণ্ঠন অভিযান 
দ্বারা সমগ্র সন্ব্লিহিত অঞ্চলে দীর্ঘদিন উপদ্রব করেছে, রক্তপাত বা কর্তৃত্ 
ব্যঞ্কক ভীতি ছাড়াই একমাত্র সৌহার্দ্য, বিশ্বাস ও মহান্ুভবতার নীতি গ্রহণ 
করে তিনি তাদের সামগ্রিক ভাবে বশীভূত করার চেষ্টা করেন ও সাফল্য অর্জন 
করেন, এবং - আধিপত্যের রূপ হিসাবে যে বিজয় সবচেয়ে স্থায়ী তথা, যুক্তি- 
গ্রাহছ, সেই হৃদয় জয় করে ব্রিটিশ সরকারের সাথে তাদের যুক্ত করেন 1৬২ 

এই বন্য উপজাতিদের মধ স্থির হতে ন1! পেরে, অপেক্ষাকৃত সভ্য সাওতাল 
দেশাস্তরীর! নানা যাযাবর দলে বিভক্ত হঁয়ে পড়ে ; ১৮৩২ সনের চমৎকার 
নীতি ব্যতীত সম্ভবত তারা আবার অসভ্য জীবনে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হতো 
হিন্দুরা সর্বদা এই যুদ্ধবাজ পাহাডিয়াদের বিপজ্জনক প্রাতিবেশী হিসাবে গণ্য 
করেছে, ফলে পাহাড়ের ঢালে উর্বরা জমি সর্বদা জনহীন নিরপেক্ষ জমি 
থেকেছে । ১৮৩২ সনে সরকার জন্মের মতো পাহাঁড়িয়াদের অঞ্চল পাকা 
পিলারের এক বৃত্তাকার বেড়া দরে চিহ্নিত করে দিতে মনস্থ করে | হিন্দুরা 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাষের সীমানা এই বেড়া অবধি এগিয়ে নিয়ে এলো? 
কিন্ত পাহাড় ও পিলারের মধ্যবর্তী বন্য পাহাড়িয়ারা চাঁষ করতে সাহসী 
না হওয়ায় অনধিরূত পড়ে রইলো৷ । এই উর্বরা অঞ্চলের জন্য প্রয়োজন 
ছিল এক জনবসতির, এবং এই প্রয়োজন পূরণের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী 
হিসাবে সীগুতালর1 আবিষ্কৃত হলো । হিন্দুদের তুলনায় কম ভীরু হবার 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১৩৭ 


ফলে তাদের পাহাড়ি প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে নিজেদের টি"কিয়ে রাখতে তারা 
সম্পূর্ণ সক্ষম ছিল ; অরণ্যাৃত অঞ্চলে আধা কৃষিজীবীর জীবন তাদের প্রিয় 
ছিল, এবং জঙ্গল হতে জমি উদ্ধারের সাথে তাঁদের ছিল আবাল্য পরিচিতি 
এই উর্বর পাহাড়ি ঢালু জমি ছিল সেই স্বপ্নের দেশ যার খোজে এতদিন তারা 
বৃথাই অনুসন্ধানরত থেকেছে ।৬৩ নামমাত্র খাজনা এই জমিতে প্রথম যে 
কয়েকশত জন বসতি স্থাপন করলে, দ্রুত সমুদ্ধ হয়ে ওঠায় দক্ষিণের পাহাড় 
হৃতে তার্দের আত্মীয়দের তাবা ডেকে পাঠালো ও ১৮৩৮ সনের মধ্যেই তারা 
৩ হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট ৪০টি গ্রাম পত্বন কবে ফেললো । উর্বর জমি ও 
শিকার সমৃদ্ধ বনভূমির থেকেও তাদেয় বেশি মাকর্ণ করে এই সত্য যে এখানে 
ভাব! নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় বাখতে সক্ষম হবে | বীরভূমের পতিত 
জমিতে যার বসতি স্থাপন করলো শীন্রই তারা সমতলবাসী ও পাহাড়ি! ক্বজাতি 
উভয়ের দ্বাবাই নিষ্শ্রেণীব হিন্দু হিসাবে গণা হতে থাকলো | পরিবার ভিত্তিক 
তাদ্র পুরাতন প্রথাসমূহ, তাদের ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও এইগুলিতে 
নিহিত মানুষে মানুষে সামোর নীতি দ্রুত বিসজিত হলো এবং এইভাবে তারা 
বিশাল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাৎপর্যহীন 'এক বর্ণে অধঃপতিত হলো । বস্বত, 
সমতলের গ্রামগুলিতে সাওতালদের মাংসভূক অসভ্য হিসাবে গণা করা হয় 
ও সর্বনিয় শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলে পিলারের 
বেড়ার ভিতরে যেখানে হিন্দুদের অনুপ্রবেশ বিরল, যেখানে সাওতালরা আজও 
তাঁদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে । লে ক্ডারণেই এই অঞ্চল সাঁওতালদের 
প্রিয় আবাসভূমি, আর তাই ১৮৪৭ সনের, অর্থাৎ মিঃ ওয়ার্ড কর্তৃক এই 
পিলারগুলি নিপ্সিত হবার ২৫ বৎসরের মপো, এই অধ্চলে লক্ষাধিক জন্যসংখ্যা 
পংবলিত ১? শত সীওতাল গ্রাম ও শহর গজিয়ে উঠলো | সাম্প্রতিক পরি- 
সংখ্যান অনুসারে, এই জনসংখা। বর্তমানে ছুই লক্ষাধিক । 

পশ্চিমের নিম্নভূমিতে আবাদি জমি জনসংখ্যার মাঝে সমতা ফিরিয়ে আনা 
ছাড়া সীওতালর। সমগ্র বাংলাব্যাপী ব্রিটিশ উদ্যোগকে সম্ভবপর করার মাধ্যম 
হয়ে দাড়ায় । বিগত ছুই প্রজন্ম ধরে যেসব হিন্দুর বাস্তভিটের সাথে এক টুকরো 
খামার রয়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই তারা ধিদেশি প্রভুর ভাড়াটে কর্মী হতে রাজী 
হয় না । এতাবৎ, জনগণের মধ্যে পজিপতি ও দিনমজুর হিসাবে শ্রেণীবিভাজন 
হয়নি ; এবং বাংলায় ইংরেজ প্‌জি বিনিয়োগ কালে দেখা গেল যে উৎপাদনের 
দ্বিতীয় উপাদান অন্তপস্থিত | স্তরাং দেশের অবস্থার সাথে সংগতি রেখে, 
শ্রমের জঙ্য কৃষকদের অগ্রিম দাদন দিতে ইংরেজ পজি বাধ্য হয় _ এই ব্যবস্থা 
স্বভাবত লাভজনক নয় ও এতে অপব্যবহারের সম্ভাবনা নিহিত | উপরস্ত, 
পরবর্তীকালে ইংরেজ কারবারের প্রধান ফসল নীল, রষকদের কাছে অতান্ত 
অপ্রিয় হয়ে দাড়ায় ; কোনো কোনো অঞ্চলে নীল চাষ করার অন্য নীলকরদের 


১৩৮ গ্রাম বাংলার হতিকথ। 


প্রথমে খণ দিয়ে পাআবাদি জমি ক্রয় করে সন্নিহিত সমগ্র জনসাধারণকে 
আয়ন্তাধীন করার প্রয়োজন হতো । সিকি শতাব্দী জুড়ে বাংলার নীল উৎপাদনের 
এক বড় অংশ অত্যাচারের ফলশ্রুতি | কৃষক স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা মেনে, নিলেও 
'এই ঘটনা কম পীডাদায়ক নয় । এই অসন্তোষজনক অবস্থায় পশ্চিমের আদি- 
ধাসীরা মুক্তিদূত হয়ে দাড়া । ১০৩৫ গন নাগাদ সাওতাঁলসহ অন্যান্য আদিবাসী 
উপজাতির পুবাতিসুখে ছাট গেট দলে যাত্রা করে ; জীবনধারণের জন্য তারা 
যে কোনো ক।জেই ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু সম্ভব হলে ক্ুষিত্তিত্তিক কাজকর্ম তাদের 
পছন্দসই ছিল | পাহাড় আর লালমাটি দিয়ে পশ্চিমবাংলার আবাদি জমির 
সীম] স্পষ্টভাবে চিহিত এপং সেই সীম পযন্ত সবত্রই ইতিমধোই চাষ বিস্তৃত । 
অথচ পৃৰের জেলা গুলির উবর পল্িমাটিতে ছিল সংখ্যাল্প রুষক, ফলে গুক্িটি 
জনহীন জলাতমি ও জঙ্গলের প্রান্তে দ্রুত সীপ্ততাল পল্লী গডে উঠলো । 
হিন্দু কৃষকদের থেকে জবরদস্তি শ্রম আদায়েব ব্যবস্থা অধিকাংশ ইংরেজ 
ভদ্রলোকের মণ্ঃপুত ছিল না | নবাগত সী'ওতালদের থেকে প্রচুব দিনমজুর 
পাওয়ার ফলে এই বাবস্থাব আর প্রয়োজন রইলো৷ না । নীলচাষধ ছিল 
পাহাটিয়াদের পক্ষে উপযুক কাজ । সওতাল অভ্যাপের সাথে সংগতি সম্পন্ন 
এই কাজ প্রধানত কুসিক ভিভিক ও এখানে অনিয়মিত কাজের অবকাশ 
থাকে - অথাৎ কোনো কোনো! সমষে সধশক্তি দিয়ে কাজের প্রয়োজন হলেও, 
ন্যন্য শময়ে শ্রায় সম্পদ আলির সযোগ থাকে | 

নিয়বঙ্গের পুন ৪ পশ্চিমেব জেলাখলিব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে আমি 
নিশ্চিত হয়েছি ঘে পশ্চিমের পাহাড় হতে অব্যাহত এ? জলশ্রোত আজও 
বহমান । পৃবের জমি পশ্চিম হতে শুধু উ্বরত্র নয়, স্থলভতরও | সার ও কৃত্রিম 
জলসেচ 'প্রশ্নোজন এমন এঞ্ফসলি জমি একর প্রতি ৯ শিলিং-এর কম খাঁজনা য় 
বীরভূমে পাওয়া যা «1 | অথচ খুব সাম্প্রত্তিক কালেও, সার ছাড়াই দোফসলি 
চমত্কার জমি পুণেব জেলাগুলিতে সাত ধা আট শিলিং-এ পাওয়। সম্ভব । বস্তুত, 
শেষোক্ত জেলাগুলিতে সার বা কৃত্রিম জলসেচ প্রান অজা*1। কলিকাতার এক 
সংবাদপত্র অন্যায়ী, “সাধারণভাবে জ্ঞাত ঘলে মনে না হলেও এই কৃথা 
অবিসংবাদিত রূপে সতা যে পশ্চিমের উদ্ধত্ত জনগণের সাহায্যেই বর্তমানে 
পৃরবঙ্গের জনবসতি গড়ে উঠছে ।” নদীয়ার সবত্র সাওতাল, ভাংগর বা ভন্যান্ত 
উপজাতিদের হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাসরত দেখা ঘায় এবং তারা 
নিয়ভূমির জনগণের মধ্যে নিজেদের জাতিগত প্রথাসমৃহ বজায় রাখে । 
পৃবের জেলাগুলির৬৪ বহু নীলের কারখানাতে এইসকল পশ্চিমি উপজাতিদের 
গ্রাম রয়েছে । যেখানেই শারীরিক শ্রষ প্রঞগ্জোজন, সেখানেই এদের একটি 
পরিবার আবিত্ুত হয়, কয়েকদিনে আপন পর্ণকুটার গড়ে তোলে, এবং মাস 
পুর্ণ হবার আগেই তারা এত একাত্ম হয়ে যায় ষেন এখনো তার! পুরানো 
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পাহাড়েই বাসরত । শ্রমে ধৈর্যশীল, প্ররুতির সাথে একাত্ম, নামমাত্র পয়সায় 
জীবনধারণে সক্ষম, স্থখাছের অভাবে শিকড়-বাকড়েই স্তষ্ট, রষ্ণকায়, মদ্যাপ্রেমী 
কিন্তু মগ্প নয়, শুকর শিকার অবসর বিনোদন, হিন্দুদের দ্বার। দ্বণিত, দ্বণার 
প্রত্যুন্তরে প্রাণভরে দ্বণা করায় পট, পশ্চিমের এই উপজাতি পুবঙ্গে ইংরেজ 
কারবারের প্রাণশক্তি শ্বরপ ৷ এদের অধিকাংশই এসেছে মধাঞ্চলের সেই 
মালভূমি হতে, যেখানে জনসাধারণ স্থায়ী উপবাসের চরম সীমায় কোনোক্রমে 
রয়েছে, বেখানে পুঞ্করিণী খননে বিপুল প,জি বিনিয়োগ করার ব্মাগে আবাদবৃদ্ধি 
সম্ভব নয়, যেখানে শীতের প্রকোপ চরম, যেখানে চর্মরোগ স্থলভ আর অনশনক্রিষ্ 
শিকারী সম্প্রদায় শ্ললভ প্রতিটি অক্ষমতা বিছ্যমান এবং যেখানে চিরন্তন ক্ষধাজাত 
র/জনৈতিক 'অসন্তোব অতিপরিচিত । নতুন পাসভৃমিতে প্ররুত্তির কৃপায় 
শারীরিক শ্রম প্রার অপ্রয়োজনীয় হসে পড়ে, শভভালে। মরি নগদ টাকাস সবদা 
পাওয়া যায় এব" তাদের পুবতন বাসভৃমির ক্ষুদ্র জমিতে জীপনধারণের জন্য 
যতটকু পেত, এখানের জঙ্গলে ততাকু যণেঞ্ পানা যায় । গাতোক শীতকালে, 
নীলের কাজ শেস ত্বার পর, বহু মঞ্জুর তাদের আদিগ্রামে যেত এপস প্রায়শ 
একদল গরিব আত্মীয়দের সঙ্গে নিসে আসত, আর সৈন্যরা যেভাবে লুঠের 
মালের প্রত্যাশায় আগ্রহে প্রতীক্ষা করে, পে ভাবেই তারা আগামী বসান্তের নীজ 
বপন পর্যায়ের মজুরির প্রতীক্ষা থাকত | 

মাসি ও ক্লাইড নদীর তীরের মাতো গঙ্গার উপতআকাতে স্রপরাশ «চাহিদার 
নিয়ম সমভাবে সক্রিয় । বাংলার পশ্চিমের জেলাগুলিভে জমির তুলনায় জনসংখা। 
বেশি আর পুবের জেলাগুলিতে জনস্ংদা। এখনো জমির সমপরিমাণ ও হয়নি 1৬৫ 
সুতরাং, জমি 'ও পুঁজির সাথে শমিকের দর কঘাকদি পশ্চিমের তুলন'য় পুবে 
অনুকূল এবং বিধান তাদের যে একমাত্র পণোর অধিকারী করেছেন _ 
শারীরিক শ্রম-_তা যে জেলাগ্ুলিতে পাঝেোচ্চ মূল্যে বিক্রয় কর। যাবে, সেইটি 
খুঁজে বের করার ও লেখানে যাতায়াত করার বিচারবুদ্ধি' পাাডিয়া জাতিগুলির 
যথেষ্ট রয়েছে । | 

ব্রিটিশ সরকারের নমনীয় নীতির অধীনে, উত্তরের পাকা পিলারের বেষ্টনীর 
মধ্যস্থিত সাঁওতাল উপনিবেশটি নিষ্নবঙ্গের ঘে কোনে! জেলার মতো নিরাপদ 
ও শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠলো । ফসল কাটার পর প্রত্যেক শীতে উৎপ্গ শন্ত ক্রয় 
করার জন্য ধিন্দু বণিকর সেখানে হাজির হতো এসং ধীরে ধীরে এই বসতির 
প্রতিটি গঞ্জে একজন করে হিন্দু ব্যবারী স্থানীয় বাণিন্দা হলো! | সাওতালর। 
ছিল অজ্ঞ 'ও সৎ; আর হিন্দু ব্যবসায়ীর। ছিল তীক্রবুদ্ধি ও নিবেকহান । প্রতি 
বৎসর পাহাড় হতে সমতলে আপন আদি শহরে ফিরে এসে সফল কয়েকজন 
ব্যবসায়ী তাদের ত্রুত আহরিত সম্পদে প্রতিবেশীদের অবাক করে দিয়ে সমতল- 
ভূমিতে জমি ক্রয় করত | 1হন্দুদের বিবেক-বজিত এক অংশের কাছে স্লাওতাল 
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অঞ্চল যেন-তেন-প্রকারেন দ্রুত সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র হয়ে উঠলো | দুঃসাহসী 
কতিপয় ইংরেজ ফাটকাবাঁজের নীতিহীন কর্মকাণ্ডে যেমন সমগ্র ইংরেজ জাতির 
মর্ধাদা এইদেশে বিস্থিত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই এই ব্যবসায়ীদের জন্যই সাধারণ- 
ভাবেই সমগ্র হিন্দু জনপাধারণ সাঁওতালদের কাছে প্রতারক, অত্যাচারী ও 
স্দখোর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে | উত্তরের এই সাঁওতাল উপনিবেশ হতে বীর- 
ভমের পাহাড়ি উপত্যক। পর্যন্ত সর্বত্র সাঁওতাল অঞ্চলের প্রান্তে হিন্দু দোকানিরা 
বিভিন্ন অজুহাতে বসবাস শুরু করে এবং কয়েক বখসরের মধ্যেই ধনবান হয় । 
প্রতিটি লেন-দেনে তারা গরিব সাঁওতালদের প্রতারিত করে ৷ জঙ্গলবাদী 
বিক্রয়ের জন্ত মাখন নিয়ে আসে; হিন্দু দোঁকানির পরিমাপের পাত্রে থাকে 
গোপন বাড়তি জায়গা ; সীওতাল কষক লবণ, তেল, কাপড ও বারুদের সাথে 
বিনিময়ের জন্য ধান নিয়ে আসে; হিন্দু শগ্ডের জন্য ভারি বাটখারা আর 
বিনিময়ে ভ্রব্যসামগ্রী দেওয়ার সময় হাল্কা বাটখার। ব্যবহার করে | প্রতিবাদ 
করলে সীাওতালদের বলা হয় যে করযোগা দ্রব্য হওয়ার কারণে লবণের জন্য 
অন্য বাটখারা বাধহত হয়ে থাকে । এই অসম বিনিময়ের ফলে লব্ধ সম্পদ মহা- 
জনিতে নিয়োগ করে বর্ধিত হয় । জঙ্গল সাফ করার সময়, মৃগয়ালব্ধ পশুর 
অভাব পূরণের জন্য, নবাগত পরিবারের সামান্য শন্য অশ্রিম 'প্রয়োজন হয় | 
হিন্দু ব্যবসায়ী তাদের সামান্য পরিমাণ ধান দেয় এবং পন্িবর্তে জঙ্গল সাফ 
হবার পর বীজ বোনা পমাপ্ত হওয়ামাত্র জমিটি দখল করে । আরেকটি পরিবার, 
আতিখ্যের আতিশয্যে, তাদের সারা বংসরের সঞ্চিত ফপল দিয়ে ভোজ দিয়ে 
দেয় ও তারপর বাকি বত্সর চালাবার জন্য জনৈক শন্ত ব্যবসায়ীর নিকট 
খণগ্রহণ করে- তাদের কোনোক্রমে বাচিয়ে রাখার মতো যত্সামান্য অশ্রিম 
সে দেয়। যে মুহূর্তে সাওতাল রুষক এই খণ গ্রহণ করে, তখন থেকে 
পে ও তার সন্তানরা শশ্ত ব্যবসায়ীটির ভূমিদাসে পরিণত হয় | পরিবারটি 
যতই বায় সংকোচ করুক, এই খণজাল হতে নিজেদের মুক্ত করার জন্য 
মত চেষ্টাই তারা করুক. যত কার্পণ্য আর যতো পরিশ্রমই তার। করুক না 
কেন, উৎপন্ন সমস্ত শন্য হিন্দুটি দাবি করবে এবং পরবর্তী মরশুমে দেয় হিপাবে 
খণের এক অংশ বাঁকি থ|কবে । বছরের পর বছর সাঁওতালটিকে এই অত্যাচারীর 
সেবা করে যেতে হুবে | ষদি নির্যাতিত জঙ্গলে পলায়নের ভয় দেখায়, তখন 
হ্থদখোরটি আদালতে তার নামে মামলা করবে-ডিক্রি পাওয়ার ও তা 
কার্যকরী করার আগে যাতে সাঁওতালটি থুণাক্ষরে কিছু জানতে না পারে, তার 
ব্যবস্থা করবে । কোনো প্রকার বিপদসংকেত ছাড়াই দরিদ্র কষকটির গোক-বলদ, 
- গৃহস্থালীর সামান্য উপকরণ, এমনকি পারিবারিক উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত পিতলের 
তৈজসপত্রগুলিও বাজেয়াপ্ত হবে । এযনকি সীঁওতাল রমণীদের মধ্যে নারী- 
মর্ধাদার প্রতীক শস্তা লোহার গহনাগুলিও তার স্ত্রীর হাত ছতে ছিনিয়ে নেওয়া 
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হবে । প্রতিকরের কোনো উপায় নেই : 'প্রায় শত মাইল দূরে সভ্যজগতের 
কেন্দ্রে আদালত বসে । রাজন্ব আদায়ের চিন্তায় মগ্ন ইংরেজ বিচারকরা জনগণের 
এইসব তুচ্ছ অভিযোগের জন্য কোনে সময় দিতে পারে না! । দেশীয় কর্মচারিরা 
প্রত্যেকেই অত্যাচারীর অর্থপুষ্ট : পুলিশেরও তাতে বখরা থাকে | সাওতালদের 
কথায়, “ঈশ্বর মহান, কিন্ত তিনি থাকেন বছুদুরে” ; তাই, গরিবের অশ্রু ঝরত -- 
সহায়তা করার কেউ ছিল না । 

এই সকল বিষয়ে সরকার কিছুই জানত না৷ । সাঁওতালদের তত্বাবধানের জন্য 
একজন মাত্র ইংরেজ অফিসার নিযুক্ত ছিল; একজন লোকের পক্ষে যতটুকু 
সম্ভব, মনে হয় তিনি তাঁ করতেন | চাষের বিস্তুৃতির সাথে সাথে তিনি ভূমি 
রাজন্ব বৃদ্ধি করেন, এবং কোনো প্রকার অত্যাচার বা' প্রতিবাদ ছাড়াই তার 
ব্যবস্থাপনায় রাজন্ব ১৮৩৮ সনে ৬৬৮ পাউণু হতে ১৮৫৪ সনে ৫৮০৩ পাউও 
হয়। ন্যায় বিচারের দায়িত্ব আদালতের নিম্নতম কর্মচারিদের অর্পণ করতে হয়, 
তারা হিন্দু ও স্বাভাবিক কারণেই তারা দ্বণা সাওতালদের বিরদ্ধে জাতির পক্ষ 
নিত । ইংরেজ অফিসার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় রাজস্ব সংক্রান্ত প্রাত্যহিক কাজ 
সমাপনে সক্ষম হলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত | জনগণের ইতিহাস, 
অভ্যাস বা প্রয়োজন সম্বন্ধে অন্ুপন্ধানের জন্য তার এক মুহৃত্তও সময় ছিল না । 
সশস্ত্র, অর্ধপভ্য, শক্তসমর্থ এক আদিবাসী জনতা কোনোপ্রকার ধত্ব ছাড়াই 
বেড়ে ওঠে; এবং এই সম্বন্ধে কোনোগ্রকার উদ্বেগ দূরে থাক, বরং একলক্ষ 
অসভ্য যাঁযাবরকে স্থায়ী কৃষিজীবীতে বূপাস্তরিত করার জন্য সরকার নিজেকে. 
অভিনন্দিত করেন। কত ত্রুত জঙ্গল সবৃজ ক্ষেতে পরিণত হয়েছে দেখিয়ে 
সরকার সানন্দে বাৎসরিক আদান নিয়ে মগ্ন থাকল, এবং যুগোপযোগী সুলভ ও 
বাস্তব প্রশাসনের প্রমাণ হিসাবে সাঁওতাল বসতিটিকে উপস্থাপিত করলো । কিন্তু 
পরিণামে এই প্রকার প্রশাসনের বিরুদ্ধে সীওতাল বসতিটিই মারাত্মক যুক্তি 
জোগাতে বাধ্য ছিল । ইস্ট-ইও্ডিয়া কোম্পানির মতো সংস্থার কাজই ছিল রাজন্ব 
হতে লাভ আদায়, এই সংস্থার কর্মচারিদের সর্বদাই বাণিজ্যিক সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গিতে 
দেখার ও অজিত মুনাফার ভিত্তিতে এর দাফল্য বিচার করার প্রবণতা থাকবে । 
পরিচালক সভা যে ধারাবাহিকতার সাথে এই প্রনণতাকে প্রাতিহত করেন তা৷ 
আমাদের জাতির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবজনক, কিন্তু ভারতে উচ্চাকাংক্ষী অধন্তনর! 
কখনো কখনো সংকীর্নতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন কারণ ভারতের গভর্ণররা শুধু 
কয়েকশত ইংরেজ বিনিয়োগকারী অছি নয়, সমগ্র ভারতীয় জনগণের অছি 
ত্বরূপ-- এই মহৎ প্রবচনটি একমাত্র যখন ভারত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধীন হয় 
তখনই সম্পূর্ণ ও নির্দিষ্ট স্বীরুতি পায় । সাওতাল বসতির প্রশাসনে নির্দিষ্ট প্রতি- 
দান হীন, ব্যয়সাপেক্ষ সকল কিছু সযত্বে পরিহার করা হয় | জনগণ সম্বন্ধে তথ্য 
সংগ্রহে কোনো অর্থ ব্যধিত হয় না | তত্বাবধায়ক মহাশয় ছিলেন বিশিষ্ট এক. 


১৪২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


বাস্তববোধ সম্পন্ন মানুষ; পরবর্তী ঘটনায় সেইটাই বোঝা৷ গেল, কারণ ১৮৫৫ 
গনের প্রারন্তে সামাজ্োর সবাপেক্ষা শাস্তিপূর্ন প্রদেশ দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহের ক্ষেত্রে 
হয়ে উঠলো - কেউই কোনে! বিপদসংকেত বা কোনো ব্যাখ্যা দিতে.পারলো 
না| ১৮৫৪ সন অবধি সাওতালদের পামনে দুইটি মাত্র পথ খোলা ছিল - হয় 
হিন্দু মহাজনের অধীনে ভূমিদ1স থাকা, অথবা! যে অঞ্চল হতে তারা এসেছে সেই 
বন্ধ্যা, জণাকীর্ণ দেশে প্রত্যাবর্তন করা । ১৮৪৮ সনের তিনটি গঞ্জের সমগ্র 
জনগণ শেষোক্ত পথটি গ্রহণ করে এবং জঙ্গল লব্ধ জমি ত্যাগ করে মরীয়৷ হয়ে 
জঞ্লে পণায়ন করে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই গ্রী-পুত্রকন্যরকে স্থায়ীভাবে 
অধ।শনে রাখার চেয়ে উবর1 নিক্নভূমিতে ভূমিদাসের জীবনও অধিকতর কাম 
মনে করে ও অপিম্মরণীয় কাল হতে বাংলায় প্রচলিত দাসত্বকে গ্রহণ করে । 
১৮৬০ সন অবধি এর বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যাবস্থা ছিল না, এনং এই 
সংক্রান্ত ঘটন| নিয়ন্ত্রণ করার ও আইনের সমর্থন দিতে অন্থীকার করার মাধমে 
বপ্তত এর অস্তিত্ব স্বীরুত হয় 1৬৬ নন সাওতালদের নিজেদের সামান্য খণের 
জন্য বন্ধক দেওয়ার মতো৷ কোনে! জমি না ফল ছিল ন। | আপন পিতাকে 
সমাহিত করার জন্য এই শ্রেণীর যে কোনে। লোককে হিন্দু মহাজনের কাছে 
যেতে হতে £ এবং শিজের ও সন্তানদের শারীরিক শ্রম ব্যতীত বন্ধক দেওয়ার 
আর কিছু ন। থাকায় সে খণ পরিশোধ পর্যন্ত পরিবারসহ নিজেকে দাসরূপে বাধা 
রাখত । সামানা কয়েকটি রূপার গহন পিতার চিতায় দ্রুত নিঃশেষিত হতো, 
াদ্ধের ভোজ দমাপ্ত হতো, এবং পরের দিন সকালে পুরো পরিবারটি মহাজনের 
গৃহে হাজির হতে], এবং নিজেদের দাপত্বে উৎসর্গ করত ! খণ পরিশোধের 
বাপারে মহাজনের আশা বা ইচ্ছা কিছুই ছিল ণা, বরং দিনের প্রতিটি ঘণ্টা 
তাকে কাজে ব্যাপৃত রাখতে সচেষ্ট হতো যাতে অবসর সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম 
মারফত নিজ স্বাধীনতা ক্রয় দাসটির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে | বংশধরদের জন্য 
উত্তরাধিকার হিসাবে শুধু এই খণই থাকত - প্রথমে কয়েক আনা, পরে শতকরা 
৩৩ হারে চত্রবৃদ্ধি সুদে বহু টাকা হয়ে দাভাত | তার পুরো সময় দিতে দাপটি 
অস্বীকার করলে, মনিব তার খাবার বন্ধ করে দিত, অনোর জনা কাজ করলে, 
মালিক তার নামে মামলা করত, এবং জেলের বিভীষিকা সবিস্তারে বর্ণন। করে 
শীত্রই অজ্ঞ লোকটিকে নতজান্রু হতে বাধ্য করত। 

মালিকরা অপ্রয়োজনীয় নিষ্রতায় লিপ্ত হতো৷ বলে মনে হয় না । আমেরিকায় 
দাস মালিকরা! যে ধরনের অহ্যাচার করত সেইরকম একটি কাহিনীও আমি 
কখনে। শুনিনি । আশ্রিতকে আঘাত করতে হিন্দুদের আত্মমধাদায় লাগত, এবং 
নিষ্টর মালিকের. অতাচার অসহনীয় হলে জঙ্গলের পথ সর্বদাই খোলা ছিল। 
যে দেশে জনসংখ্যা বাড়ে অথচ জীবনধারণের উপায়সমূহ বিস্তৃত হয় শা, সেই- 
রকম প্রতি দেশে দেশীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নমনীয় ভূমিদাস প্রথার উদ্ভব ঘটে ৷ এই 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১৪৩ 


ঘটনা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রম সম্পূর্ণরূপে পুঁজিনিভর হওয়ার প্রতিফলন ৷ এই 
অবস্থায় শ্রমজীবী মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করেও ঝেঁচে থাকার উপকরণটুকু মাত্র 
উপার্জন করতে পারে; নিম্নতম এইটুকুই মালিক দাঁসকে দিতে পারে | ১৮৩৮ 
থেকে ১৮৫১ সন পর্যন্ত লাওতাল অঞ্চলের জনসংখা প্রান্তীয় ১০ হাজার ছাড়াও 
মূল অঞ্চলে ৩ হাজার থেকে ৮৭,*৯৫ হয়; এবং ভূযিদাধদের জীবন প্রায়শই 
স্বাধীন মজুরের জীবন অপেক্ষা কোনো! অংশে খারাপ না হওয়ায় ভূমিহীন 
সাঁওতাল নিজের এই ভাগ্য ধেনে নেম । কিন্তু ১৮৬৪ সনের ঘটনাবলীতে 
বাংলায় পুঁজির সাথে শ্রমের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে পরিবাতিত হম। সরকার ভারতে 
রেলপথ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন, এবং ২০* মাইল ব্যাপী রেল লাইন স!ঞতাল 
অঞ্চলের প্রান্ত ঘেষে যায় । উচ্‌' বাধ, নিপুল মৃত্তিকা খনন, রেলসেতু নির্মাণের 
ফলে ভারতের ইত্তিহাসে অভভূতপুব মজুরের চাহিদ]1 টি হয় । কয়েক বৎসর পরে 
শুধু বীরভষেই ২* হাজার মঙগুর ল|গে, এবং সাওতাল অঞ্চলের মধো বা] গ্রান্তে 
সব মোট এই সংখা। দাঁড়ায় 'এক লক্ষ,৬৭ 'অর্থাং খিগত ২৫ বহ্সর ব্যাপী সীঁও- 
ভাল বাস্তত্যাগীদের মোট সংখ্যারও অধিক | ১গ্তরের বসতিতে পুঁজির সন্ধানে 
মন্ত্রের নার্থ পরিকর্মার পরিবর্তে, ন্বন্ভূতপুৰ পবিমাণ পুজি মঞ্জুরের সন্ধানে সীও- 
তাল অঞ্চলে ঘুরে বেডান্ন । প্রতোক মেলার ঠিক!দারর। মঞ্জুরের সন্ধানে লোক 
পাঠায়, এবং যেসন সী'পতাল চাকুরি গ্রহণ করে কমেক মাসের মধোই তারা। 
প্রচুর টাক। নিয়ে এবং সীগতল রমণীর] রূপার গহ্নায় বোধাই হয়ে কিরে 
আসে _ “একেবারে হিন্দুদের মতোই" বিশ্মিত জাতিভাইর। মন্তব্য করে । প্রতিটি 
পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশু কাজ পেতে, পারে, এবং নিজ গ্রামে যে উপাজন একজন 
বয়স্ক লোক কখনে৷ করেনি তা একটা দশ বংসরের শিশুও রেললাইনে কাজ 
করে উপার্জন করতে পারে । এহ সমম্ব হতেই দাসের পাথে স্বাধীন মজুরের 
পার্থক্য অনুভূত হতে থাকে | ভূমিহীন সমগ্র জনগণ নিজের থেকেই শ্্রী-পুত্র- 
কন্তা সহ তীর ধনুক হাতে ও মাদল পাজাতে বাজাতে কয়েকম!সের জন্য 
রেলের কাজে যোগ দেয় ৷ এবং তারপর তারা ফিরে 'এসে জমি কেনে ও শ্ব- 
জাতিদের ভোজ দেয় । গ্রামে যে ভমিদাসরা মালিকদের কাজে ছিল তার! 
নিজেদের ভাগ্যের সাথে এই সমৃদ্ধ দুঃসাহসীদের ভাগোর তুলনা করলো । 
পলায়ন হলো সাধারণ ঘটনা; এবং আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু মালিকদের পুবের 
তুলনায় কঠোরতর ও আরে! সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া গতান্তর রইল না। যে 
কারণগুলির জন্য দাঁসরা স্বাধীনতার প্রতি আকুষ্ট হয় ঠিক সেইগুলির জন্য তারা 
মালিকদের কাছে আরো যুল্যবান হয়ে দাড়ায়, এবং বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় 
ভাগে, ব্রিটিশ আইনের অধীনে স্বাধীনতাকামী মানুষকে ক্রীতদাস রাখা যায় 
কিনা সেই প্রশ্নের ফয়সাল! অতি জরুরি হয়ে পডে। 

১৮৫৪ ও ১৮৫৫ সনের শীতকালে নাঁওতালদের মধ্যে অদ্ভূত অস্থিরতা দেখা। 


১৪৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


যায়। এ মরশুমে তারা চষৎকার ফসল তোলে, এবং বিপুল পু'জি বিনিয়োগের 
ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের স্থানীয় মূল্য বৃদ্ধি পায় । এতদ্সত্বেও পাহাড়িয়াদের 
উত্তেজনা ও অসস্তোষ অব্যাহত থাকে | কীরভূমের জেলাশাসক এঁ বৎসর 
জেলার অগ্রগতির পর্যালোচন। কালে সর্বত্র যে সম্দ্ধির কথা উল্লেখ করেন তা 
অহেতুক গর্ব ছাড়া আর কিছুই নয় । তিনি লেখেন, “সমগ্র জেলাব্যপী রেল 
কর্ত পক্ষ বিস্ত ত কাজ করার ফলে এবং বিশাল সংখ্যককে কর্মে নিষুক্ত করার 
ফলে অধিবাসীদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে; এবং সর্ধত্র ফসলের প্রাচুর্য 
মঙ্গলকর হয়” 1৬৮ কিন্তু শস্যের উচ্চযূল্য এবং শ্রমের চড়া মজুরি সত্বেও 
সাওতালর। সমান অস্থিরতা ভোগ করে । আসল কথ! এই যে, ধনী সাঁওতালর। 
আর উচ্চযূল্যের সুবিধাভোগী হিন্দুদের ধামাধরা হতে গররাজী হয়; দরিব্রতর 
কৃষকেরা আর তাদের ভূমিদাস হতে রাজী থাকে না এবং দিনমজুররা তাদের 
দাসত্ব অশ্বীকার করতে মনস্থ করে । 

জনগণের এই মানসিকতায় নেতার অভাব হয় না । হিন্দু নুদখোরদের 
অসহনীয় অত্যাচারে পীড়িত একটি গ্রামের অধিবাসী ছুই ভাই৬৯ স্বজাতের 
মুক্তিদীত৷ হিসাবে আবিভূ্ত হয়ে তার! নিজেদের স্বীয় ইচ্ছার প্রতিভূ হিসাবে 
দাবি করে, এবং প্রমাণ হিসাবে স্বর্গীয় স্মারক চিহ দাখিল কলে করে | তারা 
বলে যে, সাঁওতালদের দেবতা৷ পরপর সাতদিন তাদের দেখা দেন : প্রথমে দেশীয় 
পোশাকে শ্বেতকায়রূপে +* তারপর আগুনের শিখারূপে, যার মাঝে রয়েছে এর 
জ্বলন্ত ছোর! : তারপর সাঁওতালদের গোরুর গাড়ির চাকা তরি হয় যে শাল- 
গুঁড়ি দিয়ে তার এক খণ্ড রূপে | দেবতা ছুই ভাইকে এক পবিভ্র গ্রস্থ অর্পণ 
করেন এবং আকাশ হতে ঝরে পড়ে টুকরো কাগজ -- এইগুলি গুগ্তভাবে সমগ্র 
সাওতাল অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয় । প্রতিটি গ্রাম এক টুকরো কাগজ পায়, 
তাতে কোনে। ব্যাখ্যা নেই রয়েছে এক অভিশাপ - দেবতার অভিশাপ এড়াতে 
হলে এই মুহুর্তে কাগজটি নিকটতম গ্রামে পৌছে দেবার আদেশ | এইভাবে 
স্বজাতির মধ্যে বিরাট কোনে? ঘটনার সাধারণ প্রত্যাশা জাগ্রত করে নেতারা 
আশ করেছিল যে ইংরেজ শাসকের] ব্যাপারটি অনুসন্ধান করবে এবং তাদের 
প্রতি অবিচারের প্রতিবিধান করবে ; কিন্তু এই প্রকার অনুসন্ধানের জন্য ইংরেজ 
শাসকদের কোনো সময় ছিল না। এরপর তারা ন্যায় প্রার্থনা করে কর্তৃপক্ষের 
কাছে আবেদন করলো! ৷ অম্পষ্টভাবে যোগ করলো যে তাদের দেবতা আর 
অপেক্ষা না করতে আদেশ দিয়েছেন । জনগণ সম্বন্ধে বা তাদের প্রতি অবিচার 
সম্বত্ধে এই অফিসারের কিছু জান! ছিল না । স্থলভ ও বাস্তব প্রশাসনের শুধু 
রাজস্ব দেখাশোনার জন্য সময় থাকে; সাওতালদের জন্য প্রশাসন এইটুকুই 
কার্ধকরী ভাবে করে $ এবং জনগণ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার কারণে ০ ভয়ানক 
শাস্তি আমাদের উপর নেমে আসে তার জন্য কোনে অফিসারকে ব্যক্তিগতভাবে 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১৪৫ 


ইংরেজ অক্ষিসার, প্রদেশের একটি পুরো! বিভাগের অধিকর্তা - নেতারা সোজা- 
স্থজি তাকে বলে যে তাদের প্রাতি অবিচারের যদি তিনি প্রতিবিধান না করেন, 
তবে তারা নিজেরাই এইগুলির প্রতিবিধান করবে 1৭০ তারা কি চায় কমিশনার 
সাহেব বুঝতে পারেন নি : রাজন্ব যথারীতি আসতে থাকে প্রশাসন পুবের মতোই 
স্থলভ ও বাস্তব থাকে | ঈশ্বর মহান, কিন্ত তিনি থাকেন বহুদূরে", সাওতাল 
নেতারা বললেন । শেষ একটিমাত্র পথ খোলা রইল । জাতির প্রতীক শাল- 
গাছের একটি শাখা নিয়ে দূত পাঠানো হলো! প্রতিটি পাবত্য উপত্যকায় ; এই 
সংকেতের প্রতি বিশ্বস্ত জনগণ উদ্দেশখা না জেনেই, কিন্ত কাগজের ট্রকরোর 
উদ্দীপ্ত প্রতাঁশ। নিয়ে, অপরিহার্য তীর-ধনুক হাতে বিশাল সংখ্যায় জমায়েত 
হলো । 

ভ্রাতৃদ্বয় এমন এক ঝড় ভোলে যা নিয়ন্ত্রণর ক্ষমতা তদের ছিল না । 
সমতলভূমি দিয়ে কলিকাতা অভিমুখে যাজ্রার সাধারণ নিদেশ শিবিরে প্রচারিত 
হয় এবং ১৮৫৫ সনে ৩* জুন এই বিশাল অন্ডিযান শুরু হয় 1৭১ নেতাদের 
শুধু দেহরক্ষীর সংখ্যাই ছিল ৩০ হাজার জন 1 *শম হতে 'জানীত খাছ যতদিন 
থাকে, ততদিন এই বাহিনীতে শংখল। বজায় ছিল ; কিন্তু ভ্রাম্যমাণ সর্দারবিহীন 
নিদিছ্ গন্ভব্যস্থল বিহীন সশগ্প দলবল শীঘ্রই বিপজ্জঞণক হয়ে উঠলো, এবং 
নিজেদের রসদ শেধ হতেই লুগন ও কর ধার্ধ করার প্রয়েংজনীফতা দেখা দিল। 
নেতার। শেষোক্ত পদ্ধতি ও শুংখলাহীন বাহিনী প্রথম পদ্ধতির পক্ষ নিল । ৭ই 
জুলাই দেশীয় এক পুলিশ অফিসার ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে বিশাল এক পাহাডিয়া 
বাহিনীর তার এলাকায় প্রবেশের খবর পায়, জাতংকিত হিন্দু মহাঁজনর], এই 
বাহিনীকে চুরির মিথ্যা অভিযোগে লিপ্ত করে এদের নেতাদের গ্রেফতার করার 
জন্য এই অফিশারটিকে ঘুষ দেয় | রক্ষীদের সাথে নিছে যাওয়ার সময় মাঝপথে 
সাঁওতালদের দূতের সাথে তার দেখা হম -তাকে শিশিরে নিয়ে যাওয়ার 
নির্দেশ নিয়ে পে এসেছিল । ভ্রাতৃদ্ধয় নাভিনীর রসদের জন্য অফিসারটিকে 
তার এলাকার প্রতিটি হিন্দু পরিবার প্রতি ১০ 'শিলিং করধার্য করার আদেশ 
দেয়; কোনে প্রকার গণ্ডগোল ছাড়াই তারা তাকে ছেড়ে দিতে উদ্যত ছিল, 
এমন সময়, মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতারের উদ্দেশ্য নিয়ে তার আসার কথা 
আবিষ্কৃত হলো । প্রথমে যে এই অভিযোগ অদ্বীকার করে বললে যে, সর্পাধাতে 
মৃত্য জনিত দুর্ঘটন। তদন্তের উদ্দেশ্তে মে যাচ্ছিল, কিন্তু পরে শ্বীকার করে যে 
মহাজনর1, চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নেতাদের গ্রেফতারের জন্য, তাকে ঘুখ 
দিয়েছে । ভ্রাতৃদ্বয় বললে, আমাদেব বিরুদ্ধে কোনে! প্রমাণ থাকলে তুমি 
আমাদের বেঁধে নিয়ে যেতে পারো | সাওতালদের নিরীহ অভ্যস্ত গৌয়ার- 
গোবিন্দ অফিসারটি নেতাদের বাধার জন্য রক্ষীদের আদেশ দিল? কিন্তু এই 
কথা তার মুখ থেকে বের হওয়া মাত্র সমগ্র জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষী সমেত 

১৩ 


১৪৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


তাকে বেঁধে কেললো | দ্রুত এক বিচারের পর, প্রধান নেতা সিধু এই দুর্নীতি- 
পরায়ণ অক্ষিসারটিকে নিজ তস্তে হত্যা করলো, এবং সাঁওতাল শিবিরে পুলিশ 
দলের নয়জনকে মৃত রেখে বাকিরা পলায়ন করলো । 

এই দিন হতেই -৭ই জুলাই -বিদ্রোহের সুচনা । যাত্রা শুরুতে সরকারের 
সশস্ব বিরোধিতার কথা তারা চিন্তা করেছিল বলে মনে হয় না । যে নেতারা 
অন্তত অন্য সকল ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি বা যিথ্যাচরণকে ঘ্বণা করত, তারাই সবকিছু 
সমাপ্ত হ «যার পর ঘোদ্ণা করে যে স্থানীয় কতৃপক্ষ কতক বাতিলরুত আবেদন- 
পত্রটি গভনর-জেনারেলের পদপ্রান্থে নিবেদন করার উদ্দেশ্টেই তারা কলিকাতা 
যাত্রা করে_ এবং তাদের স্ত্রী '9 সন্তানদের সাথে নেওযা থেকে এই নক্তবোর 
পত্যত| প্রতিপন্ন হয় । বন্ততপক্ষে প্রচলিত ঢাক, ঢোল, বাশি সমেত তাদের 
বিরাট জাতীয় মিছিলের সাথে প্রথমে তাদের অন্ভিানের কোনো। প্রকার 'প্রভেদ 
কর] সম্ভণ ছিল না । ভান তাদের লুগনের পথে নিয়ে যায়, এবং ঘটশীক্রমে 
পুলিশের ওপর হামলার ফলে এই এভিথানের চরিত্র আমূল পরিনত্তিত হয় । 
নিরীহ কিন্তু অর্ধসভ্য পাহাডিয়ার| রক্তের আগ্াদ পাওয়া মাত্র মুহর্তেই তাদের 
বন্য প্ররুতি ফিরে পেল । 'এত্দসন্বেও তাদের কর্মধারাশ ছিল একপ্রকারের গুল 
ন্যারবোধ | দিবাঞ্ঞানের ডিন্ভিতে নেতারা হিন্দু মহাজনদের হতা। করার, কিন্দ 
অপর ৮কল শ্রেণীকে রক্ষা করার আঅ।দেশ দিল; তারা এই জনসমুদাগ্ধকে 
আশ্বাপ দিল মে, দক্ষিণের মহান ইংরেজ প্রর্ত তাদের কার্ধাপলী অন্রমোদন 
করবেন এবং লুন্তিত দ্রব্যাদির অংশ গ্রহণ করবেন । 

পিপুল সংখাক অপরিচিত জাতি “ব্টিত অল্প সংখাক অধিবামীদের পক্ষে ঘা 
হ্বাভাবিক, ইপ-ভারতীশ সম্প্রকার, সে প্রকার অ।শংকা। ৭ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
শিকার হলো । এই প্রকার আশংক। ও দ্রুত সিদ্ধান্ত স্থানীএ প্রশাসনের সাথে 
যুক্ত হয়ে কোথায শিখে যেতে পারে, সাম্প্রতিক জ্যামাইকর ঘটন। হতে তার 
দুঃখজনক প্রমাণ মেলে। ইংলা1গড মাত্র কয়েক ডজন পূলিশ যে অপক্তোষের সমাক 
মোক।বিলায় সমর্থ, লক্ষ-লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও হাজার হাজায মান্তষের জীবন 
চূড়ান্ত শৃংখলার ওপর নিতরশীল যেখানে, মেইখানেই এই অসস্তোষই যথেই গুরুত- 
পর্ণ হয়। এই অসন্তোষের চূড়ান্ত াফলোর কোনো সম্ভাবন। আছে কিনা সেইটা 
প্রশ্ন নয়। ইন্গ-ভারতীয় সম্প্রদা সম্পুর্ণ সচেতন যে ইংলাগু বদলা নিতে 
সক্ষম, কিন্তু তারা এইটাও জানে মে ইংল্যাণ্ডের বিলগ্গের ফলে তারা রক্ষা নাও 
পেতে পারে | এই অবস্থার বিপদ অতিরঞ্চিত করার প্রবণতা বাডে এবং বাঁডা- 
বাড়ি ঘটে । জ্যামাইকার শ্বেতকায়রা এইভাবেই ঘটন1 অতিরঞ্জিত করে এসং 
তার ফলে জ্যামাইক।র পুলিশ মাত্রা ছাঁনছাশ ৷ জনপাধারণের তরফে আতংকের 
এই স্বাভাবিক প্রবণত। প্রতিরোধের গুরুদায়িত সরকারে বর্তায়; এবং ভারত 
সরকার ও ইঙ্ষ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মধো সম্প্রীতি বিদ্বিত হওষার স্থায়ী 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১৪৭ 


কারণগুলির এইটি অন্যতম৭ বহুদিন যাবৎ ভারতে ইংরেজ সরকার নিজেদের এই 
দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন; বস্তুত, কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে তারা বিপরীত মেরুতে উপস্থিত হন _ কর্তৃপক্ষ বহির্জগতের অতিরঞ্জিত 
বিপদের অনেক বেশি পরিমাণে ও মারাত্মক মাত্রায় অবমূল্যায়ন করেন । 

সাঁওতাল অভ্যথান সরকারকে এই চেতনায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে। 
সমকালীন এক লেখক বলেন যে অবশেষে ঘখন আঘাত হানা হয়, তখন 
বির্রোহীদের ৮* মাইলের মধো *২০* সৈন্য৪ পাওয়া যায়নি ।৭১ পুরো 
একপক্ষ কাল পশ্চিমের জেলাগুলিতে সীঁওতালরা আগুন ও হাল! ছড়ায় । 
প্রারস্তিক নেতাদের এই সশত্ম জনতার ওপর কোনো নিয়ন্্ণ থাকে না এবং 
ছুলাই মাঘ শেম হওয়ার আগেই বন গ্রাম ভক্মীভৃত হয়, হ'জার হাজার গবাদি 
পশু লুপ্ঠিত হয়, আমাদের সৈন্যরা প্রতিহত হয়, এবং দুইজন ইংরেজ মহিলা সহ 
কগেকজন ইংরেজ নিহত হয় | বেশ কয়েকটি ছোট ইংরেজ ঘণটি ও কারখানা 
হামলাকারীদের মজির ওপর নির্ভর করে থাকে ; ১৮৫৫ সনে যে ১৮৫৭ সনের 
পিদ্রবোভের অতাচারের প্বাজাস পাওয়া ফানি, স্থযোগের অভাব, তার কারণ 
নয় | বরং সাঁওতালদের নিরীষ্ প্ররুতিই তার জন্ দায়ী - আত্মরক্ষার কারণ 
ছাঁড়া তাদের মাত্র 'একজন নেতাই ইংরেজ পসতি 'আক্রমণ করে। সরকার 
তৎক্ষণাৎ গৈম্ত পাঠায়, কিন্ধ পর্া শুরু হওয়ায় বহুদিন ধরে নদীগুলি অতিক্রম- 
যোগা ছিল ন]। বিদ্রোভ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। গ্রহণকারী জনৈক 'অফিপার 
বলেন, 'আমাব বাঁতিনী বারাকপুরে থাক। কালে এক সন্ধায় কর্নেল আ।মাম 
ডেকে পাহাড়িয়া উপজাতি দমনের জন্য এক বাহিনী নিঘ়ে পরদিন সকালে 
বীরভূমের অন্তর্গত রানীগঞ্জে যাত্রার ন্াাদেশ দিলেন | 'এই বিয়ে আমি পুবে 
কিছু শুনি নাই, যতদূর স্মরণ হয় সামরিক বাহিনীতে এই বিয়ে কিছু 
আলে।চন]। হয় নাই | পরের দিন ভোর চারটায় আমি শাত্রা করি 'এনং 
প্রাতঃরাশের সময় ট্রেনযোগে বর্ধনান পৌছাই | কমিশনার পাহেন (প্রদেশের এ 
বিভাগের বেসামরিক প্রধান ) আমার সাথে দেখা করেন এবং পীরভূষের 
বাজধুনী পিউড়িতে আক্রমণের তাৎক্ষণিক বিপদ থাকায় সরাসরি সেখানে 
যেতে ভাদেশ দেন | আনরা ছুইদিন ৪ একরাত সমানে হাটি, সারাটা পথ বুষ্ট 
পড়ে এবং আমার সৈন্যরা নিয়মিত কোনো খাবার পায় না। পসিউডির নিকটের 
গ্রামগুলিকে আমরা খুব মন্ত্স্ত দেখি, প্রধানত হিন্দুরা রাস্তার ছুইপাশে দাড়িয়ে 
সাশ্রু নয়নে আমাদের অভ্যথন1 করে এবং আমার ক্লান্ত সিপাহিদের চি ডে-গু 
খাওয়ার জন্য মিনতি করে | সিউড়িতে অবস্থা আরো খারাপ ৷ জনৈক 
অফিসার দিশরাত তার ঘোড়া প্রপ্তত রাখে, দ্রুত জেলের সুরক্ষা দৃঢ় করা হয়, 
এবং সতা কিনা আমি জানি না| তবে, বল। হগ্ন যে তোবাখান।র অর্গ কুগোর 
মধ্যে লুকিয়ে কেলা হয় 1৩ 


১৪৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


কেন্দ্রীয় সরকার এই সন্ত্রস্ত অবস্থ] অন্বীকার করে । উপস্থাপিত প্রমাণাদির 
ভিত্তিতেই সরকার সক্রিয় হতে পারে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যা অনুভব করত তার 
তুলনায় অশেক বেশি ঠাও মাথায় ঘটনাবলীর বিবরণ দাখিল করত | তৎ- 
কালীন অবস্থা সম্পর্কে প্রাদেশিক নথিপত্র পর্যাপ্ত ধারণ৷ দিতে পারেনি | পাছে 
কেউ তাদের অকারণে জাতঞ্ক ছড়াবার অপবাদ প্য়ে সেই বিষয়ে ভারতীয় 
অফিসাররা খুব সচেতন ছিল এনং যেহেতু ঘটনাস্থলের কশচারিরা আসন্ন ঝড়ের 
পূর্বাভাস পেতে ব্যর্থ হয়, তাই অবশেনে যখন এই অভ্যুত্থান ঘটলো এইটিকে 
অবমৃল্যায়নের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল । কোনো কিছু গোপন করার ইচ্ছা না 
থাকা সত্বে৪ এমনকি তাদের রিপোর্টের ফলে ভুল পথে চালিত হওমার সম্ভাবনা 
সম্বন্ধে সচেতন না হয়েও এইটি ঘটে । প্রতিটি তথ্যের ন্যাপারে তাদের সঠিকত। 
অবিসংবাদিত; কিন্তু তথ্য হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তাদের এই প্রবণতা দেখ। 
যায়। কয়েক মাস আগে তাদেরই কয়েকজন যে তাদের এলাকায় 'অপরাধ বেশ 
কমেছে, এক নতুন ও আরে কার্যকরী পুলিশি ব্যবস্থ। প্রবতিত হয়েছে এবং পুরে 
কখনো জনগণ এত সন্ত ব1! সামগ্রিকভাবে জেল! এত সমৃদ্ধ ছিল না! 
ফেব্রুয়ারিতে সেইসব ব্ক্তি এই স্থরে রিপোর্ট লেখে তাদের জেলা যে জুলাই 
মাসে বিদ্রোহের কেন্দ্র হনে দাড়িয়েছে সেইকথা বিশ্বাম করা কঠিন | পাচ থেকে 
পঞ্চাশ জনের দল নিয়ে নৈশ "আক্রমণ সর্বদাই বাংলাদেশে সাধারণ ঘটন| ছিল, 
এবং ঠিক কখন থেকে এই প্রকারের বেসামরিক অপরাধ প্রকাশ্য বিদ্দোহ হরে 
দাড়ায় সেইকথ। বলা খুব কঠিন ছিল ৷ একটি উদ্দাহরণই যথেষ্ট, বীরভূমের 
জেলাশাপক, একটি বাঙালি জনপদ লুণ্ঠন সন্ধে লেখেন, শামগ্রিক তদন্তে 
একথাই প্রমাণিত হয় যে এইটি ছিল বাংলাদেশের সাধারণ ঘটনাগুলির অনযতম, 
এইধানে ডাকাতির! ছিল সাহগী, বেপরোয়া ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর বাঙালির। 
কাপুরুষ ও অসহায়, এবং চৌকিদাররা। সকলেই অনুপস্থিত ছিল 1৭৪ এইট! 
সম্ভব এই বিশেষ ক্ষেত্রে জেলাশাঁনকের অন্মান হয়তো সঠিক ছিল কিন্তু অনুরূপ 
বনু ক্ষেত্রে তাঁন যে বিভ্রোহকে ভুল করে ডাকাতি ভেবেছিলেন, সেই নিয়ে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। প্রতিটি জেলাশাপক তার জেল! যে সরকারের 
বিরুদ্ধে অস্ম ধরেছে এই শ্বীরৃতি ঘতদিন সন্ত ঠেকিয়ে রাখে, এবং থেইসব 
ব্যক্তির বিদ্রোহী হিপানে ফাসিতে ঝোলা! উচিত ছিল তাদের সি'ধেল চুরির 
অভিযোগে, অথব|, লুন ও গুরুতর শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্তে মারাত্মক অগ্রসহ 
বেআইনি ভাবে জমায়েত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। আদালতে 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই প্রহসন অব্যাহত থাকে, আর আদালতের বাহীরে 
বিয়োগাস্তক এক নাটক এভিনীত হতে থাকে । তার এলাক'র জনগণ বিদ্রোহী 
ও তার কতৃত্ব হস্তচ্যুত হয়েছে, এই স্বীকৃতি বেসামরিক যে কোনো! অফিসারের 
পক্ষেই মর্মন্তদ | 


বীরভূমের পাহাড়িয়া! আদিবাসী ১৪৯ 


হ্তরাং সরকার এইসব রিপোর্ট বিচার করে সন্ত্রস্ত হতে অস্বীকার করে 
এবং দৈনা পাঠায়; কিন্তু, বিগত শতাব্দীতে উপক্রত সীমাস্ত জেলাগুলির অভি- 
ভ্রতা হতে শিক্ষা নিয়ে সামরিক আইনের কঠোরতা পরিহারের উদ্দেশ্টে সৈন্য 
দলকে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে রাখে কিন্তু এইটা করার সময় ১৭৮৮ সনে 
মিঃ কিটিং-এর মতো জেলাশানুকের সাথে ১৮৫৫ সনের জেলাশাসকের পার্থক্য 
উপেক্ষ। করে ৷ আাইনশাশ্ব সম্বন্ধে মিঃ কিটিং-এর কোনো জ্ঞান ছিল না কিস্ত 
তিনি অতীব দক্ষতার সঙ্গে, কোন গিরিপথণগ্ডলি অবরুদ্ধ হবে নির্ণয় করেন, 
সৈনাবিন্যাপ করেন এসং টৈনা চলাচল নিশন্্ণ করেন | ১৮৫৫ সনের জেলা- 
শাদক ছিলেন দক্ষতর আাইনজ্ঞ 'এবং হুষ্টভাবে জেলা প্রশানন চ/লালেও সামরিক 
কৌশলে সম্পুর্ন অজ্ঞ ছিলেশ ; এপং বর্তমানে অপিত দায়িত্ব গ্রহণে তার ক্ষমতা 
ও ছিল না, ভানও করতেন ন।। তাঁর সামরিক ধ্যানধারণার ফলে অপ্দীন 
৫পন্যদের চোখে তিনি হা্যাম্পদ হতেন, ইংরেজ শিবির ছিল মন্তভের্দে আকীর্ণ 
গ।র বাইরে শিব্রেহীরা খুশিমতো। লুগন ও হত্যালীলায় বাপৃত ছিল | 

ক'ঠোঁরতর বানস্থা গরহাণের প্রযোজন অন্তভন করে সরকার ২ জুলাই নাগাদ 
একজন অভিজ্ঞ সেন।ধাক্ষের৭৫ হাতে বিদ্বোহ দমনের দায়িত্ব অর্পণ করে; 
প্রণত্ত শির্দেশের ফলে টপক্রত জেলাটিকে সামরিক বাহিনীর হাতে অর্পণ করার 
সবাক হয়ে দীঢায। কিন্ তারপর আবার পিছু হঠে, আদেশের নতুন ব্যাখ্যা 
হয় বা প্রতান্বিত হর এবং জেনারেলের হ্বাধীন কর্তৃত্ব হরণ করা হয়। এই 
সংক্রান্ত নির্দেশ অগ্রসারে, “মামাদের নিজেদের প্রজাদের বিরুদ্ধে সামরিক 
নাহিশী সামরিক কর্তৃপক্ষ ছাড়াই স্বাধীনভাবে সক্কিষ হবে এইটা উর্দেশ্য ছিল 
ন|; কিন বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ কর। ও গ্রেফতার করার জন্য ও বিদ্রোহ দমন 
করার জন্য প্রয়োজনীয় নামরিক নাবস্থাদির প্ররুতি নির্ণয় সম্পূর্ণরূপে সামরিক 
কর্তৃপক্ষের হাতে থাকবে ।৭৬ 

অসম্পূর্ণ এই বাবস্থা ও সামরিক দক্রিস্নতাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করলে এবং 
কিছুদিন পধন্ত মনে হলে। যে প্রস্তাথ্তি উদ্দেস্ট সম্ভবত সফল হতে চলেছে । 
বাহিনীর পর বাহিনী ক্রুত পশ্চিমে ধাবিত হলো, দেশপ্রেমিক দেশীয় জমিদাররা 
তাদের পোষ্বাদের সশশ্ম করে মহড়া দিতে শুরু করলো! ?৭৭ ইংরেজ নীলকররা 
অভিযানের জনা সেনাবাহিনীকে অর্থ সরবরাহ করলে! $৭৮ মুশিদাঁবাদের নবাব 
এক চমতকার হস্তীবাহিনী পাঠালে। এবং তাদের সকল প্রকার ব্যনস নির্বাহের 
দ!নিত্ব নেওয়ার জন্য পীডাপীড়ি করতে থাকলো +?৯ এবং পিক্ছোহ দমনের জন্য 
ভতিরিক্ত নিশেশ ক্ষমতা সম্পন্ন এক বিশেষ অধিকর্তা নিরোগ করা৷ হলো 1৮ৎ 

নিয়মিত সেনাবাহিনী যে যুদ্ধে আধা সশস্থ রুষকদের নিবিচারে হত্যা করে 
সেই সীমান্ত যুদ্ধের বিশদ বিবরণ খুবই অপ্রীতিকর, এবং বিজয়ীদের পক্ষে গৌরব- 
জনক নয়, সামরিক কৌশলের ক্ষেত্রেও শিক্ষা্রদ নয় । যেসব অফিসার 


১৫০ গ্রাম বাংলার হতিকথা। 


সাওতালদের দমন করেন ১৩ বৎসর বাদেও এই অভিযান সম্পর্কে বিশদ 
কোনে। আলোচনায় সহজে তাদের রাজী করানো যায় নাঁ। এদের একজন 
আমাকে বুুলন, “এইটা যুদ্ধ নয় এইটি হত্যাকাণ্ড; জঙ্গলের ওপর যেইপানেই 
ধোয়! দেখ। যাবে সে গ্রামেই আমাদের যাবার নির্দেশ ছিল | সচর।চর ম্যাঁজি- 
সেটে আমাদের সাথে ঘেতেন পিপাইদের দিয়ে আমি গ্রামটি ধিরে ফেলতাম এবং 
ম্যাজিস্ট্রেট বাদ্রাহীদের আত্মঘমর্পণ্রে জন্য আহ্বান জানাত । একবার ৪৫ 
জন স্লাওতাল একটি মাটির ঘরে আশ্রয় নেয়। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের আত্মসমর্পণ 
করতে বলে । কিন্তু জনা ভিসাবে আমে এক ঝাঁক তীর । আমি বললাম, 
“মিঃ ম্যাজিস্ট্রেট এইট। আপনার কাজ নয়» সিপাইদের নিয়ে এগিয়ে গেলাম, 
পিপাইরা দেওয়ণালে এক বড গর্ত কাটলে|। আমি বিদদ্রীহীদের আবার 'আজ্মপমর্পণ 
করতে বললাম, নচেং গুলী চালনার ভয় দেখলাম ৷ দরজ। আবার ঈদৎ উদ্ুক্ত 
হলে। এবং জনাব হিসাবে আধার একর্।।ক তাঁর | সিপাইদ্রে একদল এগিষে & 
গর্ত দিয়ে 'গুলী চাল|লে। । আমার শোকর। পুনরায় গুলী ভরার পময়। আমি 
তাদের আর একবার 'মাম্মসমর্পণ করতে বললাম । আবার দরজ। খুললে। ভাবার 
এক বাঁক তীরের জবাপ | কয়েকজন মিপাহি আহত হলে।, আমদের চারপাশে 
সমগ্র গ্রামে আগুন জলছে, মামাকে আমার সৈন্যদের তাদের কাজ মন্পুর্ 
করতে আদেশ দিতে হলো । প্রতি ঝক গুলীর পর আমরা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব 
রেখেছিলাম ; এবং অপশেষে দরজ। দিয়ে তীর আসা কমে গেলে, আমি দৌডে 
খরে ঢুকতে মনস্থ করলাম _ এইভাবে যি জীবিত কয়েকজনকে বাচানে] সম্ভব 
হয়। ঘরের ভেতরে আমরা শুধু এক বৃদ্ধকে দেখলাম, সবদেহ রক্তাক্, শবদেহ- 
'গুলির মাঝে খাড়া দণ্ডায়মান । আমাদের একজন গিয়ে তাকে অগ্্র পরিত্যাগ 
করতে বললে । বৃদ্ধটি সিপাইটির উপর ঝাঁপিয়ে পডলো।, এবং তার টাঙ্গি দিয়ে 
শিপাইটিকে কুপিয়ে হত্যা করলে 1৮১ 

অফিসারটি আরে! বলেন, “এইটা যুদ্ধ ছিল না, সীগতালর। নতি স্বীকার 
করতে জানতো না। যতক্ষণ মাদল বাজবে পুরে৷ দল দাড়িশ্নে থাকবে, গুলী 
চললেও দাড়িয়ে থাকনে । তাদের তীরে প্রায়ই আমাদের লেক মারা যেত, এবং 
সে কারণেই তাঁরা দার 5য়ে থাকলেই আমাদের গুলী চালাতে হতো । মাদল বন্ধ 
হলে তারা সিকি মাইল প্রায় সরে মেত; তারপর আবার তাদের মাদলের 
বাজন। শুরু হতো, তারা গম্ভীর ভাবে দাড়িয়ে থাকত, জামরা এগিয়ে গিয়ে 
তাদের ওপর কয়েক ঝাঁক গুলী চালাতাম | এই যুদ্ধে এমন একজনও সিপাই 
ছিল নাযে এরজন্য লজ্জিত ছিল না। বন্দীরা অধিকাংশই ছিল ত্বাহত 
লোকজন | তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা আমাদের নিন্দা করত। তার! 
সর্বদা বলতো যে তাদের যুদ্ধ বাঙালিদের বিকুদ্ধে, ইংরেজদের 1বিরুছে নয়। 
তাদের প্রতি অবিচার বুঝতে এবং তার প্রতিকার করতে সক্ষম একজন মাত্র 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১৫১ 


ইংরেজ তাঁদের কাছে প্রেরিত হলে কোনো যুদ্ধই ইতে৷ না বলে তারা ঘোষণা 
করত। তার বিষাক্ত তীর ব্যবহার করত একথা সত্য নয়। তারাই আমার 
দেখ] সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী লোকজন ; উন্মাদের মতো সাহসী | তাদের মাদল 
বন্ধ হওয়ার এবং তাদের পশ্চাদপসরণের আগে, আমার এক সহকারিকে একবার 
৭৫ জনকে গুলী করে মারতে হয়। 

এইগবৰ সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অ।গন্চ মাসের মানা নাগাদ বিদ্রোহীরা 
ঘমতলভূমি হতে বিত!ডিত হয়। সেই কারণে, নেতাদের ছাড়া অন্ত সকলকে 
ক্ষম। করার গ্রন্তাব ঘোধিত হয়; এবং সাখরিক বাহিনীর আংশিক কর্তৃত 
সম্পর্কে ঈধান্বিত বেস।মরিক কর্তৃপক্ষ জানালেন যে সামরিক বাহিনীকে এ কত্ৃত্ব 
দেওয়ার গ্রয়েজন'« ফুরিয়েছে । বীরভূমের জেলাশানক লিখলেন, বিগত সাত 
সঞ্াহ স্ধকিহ শাজ্ত রয়েছে । গ্রামধাশীর। নিজগ্র।মে ফিরে গেছে, এবং রুণকরা 
ঘথারীতি ক্ষেতে চাধাবাদে লিপ্ত আছে । সাতালরা ২« মাইল পিছিয়ে অন্য 
এক জেলায় যাবার পর-' তাদের কোথাও দেখ। যায় না।৮১ কিন্তু এই শাস্তি 
ছিল ক্ষণিক ; এবং ঠিক একমাস পরে এখহ এব্সারকে রিপোর্ট করতে 
দেগ] যায় যে বিগত পক্ষকালের মধ্য বিদ্রোহীদের দ্বারা ৮ৎ টির" বেশি 
গ্রাম লুগ্তিত 9 ভকম্মীভূত হয়েছে,৮৩ ডাক চল|চল বন্ধ হয়, এণং জেলার সমগ্র 
উত্তর পশ্চিমশডাগ তাদের দখলে যায় । একদিকে ৩ হাজার সাওতালের এক 
বাহিনী জেলাময় ঘুরতে, থাকে , আর একদিকে ওদের সংখা। জ্রাডায় ৭ 
হাজার; দূরবর্তী ঘাটিগুলি হতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ বিত!ডিত হন, রুষকরা 
ক্ষেত ছেডে পালায়, এস, মাজন। দানের ঘেমণ। পরব 'ইদ্ধত্য এ দ্বণার মাঁথে 
প্রত্যাখ্যান করা হয় । সাগতাল € হিন্দুদের মধ্যবতা 'আধা-অনার্ধ জাতিগুলি, 
এবং বস্তুত পক্ষে হিন্দুদের শিজেদের অতি নিয় কয়েকটি শ্রেণী এই সময়েই 
বিল্রোহে যেগদান করে বলে মনে হয়_ এর] ব্রাঙ্ণ পুরেহিতদের দুর্গাপূজা 
সম্পন্ন করানোর জন্য অপহরণ করে 1৮৪ অবশ্ত সাফল্যের সময়ও সাওতালদের 
ব্য, মর্ধাদ1 বোধের অভাব ছিল না, এবং যে কোনো! শহর লুনের আগে সচরাচর 
ভালোভাবে সতর্ক করত | সেপ্টেথরের শেখভাগে ( আন্মানিক, ২২ বা ২৩) 
এই প্রকার এক সতর্ক বার্তা বীরভূমের রাজধানী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে । একদিন 
এক ডাক-হরকরা কিরে এসে বলে যে যাত্রাপথে বিদ্রোহীর। তাকে ধরে, তার 
ডাকের থলি ছিনিয়ে নেন এবং জেলাশাসকের কাছে তাদের জাতীয় প্রতীক 
শালগাছের এক ছোটশ।খা নিম্নে যাওয়ার শর্তে, শুধু তার প্রাণ বাঁচে । জেলা- 
শাসক সরকারকে জানান যে এই শাখায় রয়েছে "তিনটি পাতা, যতগুলি পাতা 
ততদিন পরে তারা আমে 

এই সাধারণ বিপদ সত্বেও বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতভেদ 
তখনে] অব্যাহত থাকে | সেনাবাহিনীর প্ররুত কাজকর্ম জেলাশাসকের নিয়ন্ত্র 
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মুক্ত হয়েছে; কিন্তু সামরিক আইন ঘোষিত না হওয়ায় সামরিক বাহিনীকে 
ব্যক্তিগত ভাবে তাদের কাজের জন্য বেসামরিক অফিসারদের কাছে জবাবদিহি 
করতে হতো ৷ শেষোক্তদের কর্তৃত্বের সামাপ্ডিরেখা সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ণীত হয়নি ; 
এর ফলশ্রুতি হিসাবে ক্রমাগত ভুল বোনাবুঝি ঘটতে থাকে এবং সর্বক্ষেত্রে এই 
বিষয়ে ক্রুদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায় । 
নভেম্বরের প্রথমভাগে,পশ্চিমের জেলাগুলির চারঘাসের ছ্ুভোগের পর, সরকার 
অনিচ্ছাভরে সামরিক আইন জারি করেন | সামরিক শাসনের কঠোরতা। পরি- 
হারের ব্যর্থ চে! সরকার এতদিন পর্যন্ত করেন ; কিন্তু 'এই নমনীয়তার ফলে 
সামাঁদের নাদের দখলে থাকার বদলে বিদ্রোহীদের দণল কায়েম হযেছে । 
হাঞ্গামার স্বরূপ বোঝার পর, স্থানীয় অফিসাররা প্রথমে এইটি বিস্তৃত হতে দেন, 
এবং তারপর নিজেদের কর্তৃত্ব সামরিক বাহিনীর হাতে অর্পণের ততদিন বিরো- 
ধিতা করেন যতদিন পর্যন্ত না বিদ্রোহীর। এই কর্তৃত্ব বেআইনিভাবে দখল করে । 
সামরিক আইন জারি হওয়ার পাঁথে পাঁথে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হয় । সরকারি 
বাঁদ-বিসংবাদ বন্ধ ভয়. এধং সরবরাহ সংক্রান্ত বাঁপারগুলিই ব্রিগেডিয়ার '? 
জেলাশাসকের যোগাযোগের 'একমাত্র বিষয় হয়। 'এক একটি ঘাঁটিতে কখনে। 
কখনো! ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজার লোক,৮৫ এইরকম ঘণটির এক 
স্ববিস্তৃত জ্যল সাঁওতালদের দ্ধত সমতলভূমি হতে হঠিয়ে দেয়, এবং ছয় সপ্তাহের 
মধো জঙ্গল থেকে দলছুটদের নিত।ঢন করা বাতীত আর কিছুই থাকে না। 
শীতকাল সমাপ্ত হওয়ার আগেই ( ১৮৫৫-৫৬ ) বিদ্রোহীরা আনুষ্ঠানিক ভাবে 
আত্মসমর্পণ করে, এবং তাদের হাজার হাজার লোক শান্তিপূর্ণ ভাবে এক নতুন 
বাস্ত! নির্মাণের কাজ করতে থাকে । 
কিন্তু স্থনীয় অফিপারদের রিপোর্টে বিভ্রান্ত হয়েএবংজনগণের প্রতি চিরাচরিত 
নমনীয়তার নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে, বিদ্রোহীদের দ্রুত মোকাবিলায় বার্থ 
হলেও, এই অসন্তোষের কারণ অন্ুদন্ধানে এবং সেইগুলি দূরীকরণের জনা সচেই 
হতে সরকার এক মুহততও নঈ করেনি । পূর্বে যে সুলভ ও বাস্তন প্রশাসন এত 
উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল, পেইটির পুঙ্থান্সপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। 
সাওতালরা আদালতের দূরত্ব নিয়ে অভিযোগ করেছিল : মরকারের নিজের 
কর্মচারিরা যখন জানালো যে সমগ্র সাঁওতাল সীমান্ত জুডে ইংরেজ অফিসারদের 
সংখ্যা এত কম এবং তাদের পরম্পরের মধো দুরত্ব 'এত বেশি যে তাদের নিয়ন্ত্রণা- 
ধীন বিশাল অঞ্চলের উপর কার্ষকরী কোনো! তত্বাবধান সস্তব নয়।৮৬ এইটা 
দ্রুত প্রতীয়মান হলো যে পূর্বতন প্রশ্শাসনের মিতব্যয়িতাঁর অর্থ ছিল, শুধু রাজস্ব 
আদায় করা. পরিবর্তে তাদের কিছু দেওয়া নয়- এই মিতব্যয়িতার ফলশ্রাতি- 
তেই এমন এক অভুাতথান ঘটে যাঁর ফলে ছয় মাসের মধোই সরকারের নিগত দশ 
বৎসরের স্থশাসন চালাবার খরচের চেয়েও বেশি খরচ হয়। শৃংখল। পুনঃস্থাপিত 
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হওয়মাত্র তৎকালীন গভর্নর পূর্বতনদের ক্রটিগুলি সংশোধিত করেন । তিনি 
সাঁওতাল অঞ্চল নিয়ে আলা? জেল! গঠন করেন | অধস্তন দফতর হতে একটি 
মাত অফিসারের পরিবর্তে, আদিবাসী অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য চুক্তিবদ্ধ সিভিল 
সাঁভিল হতে সর্বোচ্চমানের অফিসারদের গ্রহণ করা! হয় । সরল কৃষকদের উপর 
অত্যাচার করতো! যেপুলিশরা, তাদের নির্মূল করা হয় ; এবং ইংরেজ অফিসাররা 
স্লাওতালদের প্রধান কেন্ত্রগুলিতে বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে -এই ছাড়াও তার! 
গ্রামাঞ্চলে নিয়মিত পরিভ্রমণ বজায় রাখে । ন্যায়বিচার স্বলভ করা হয়, এবং 
প্রত্যেক বাক্তির দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়; এবং তৎকালীন লেখকরা অভিযোগ 
করেন, যে সকল বিষয় নিয়ে নিদ্রোহীর! সংগ্রাম করে, তার সবগুলি স্বীকার 
করে সরকার প্রায় বিদ্রোহকেই অনুমোদন করেছেন । 

বাইরের মতামত সম্বন্ধে বাংল! সরকারেব চিরাচরিত বিরাগের ফলে, অত্তা- 
খানের স্চনায অবিজ্ঞ নমনীয়তা ঘটলেও, এর সমাপ্রিতে এর ফলেই সবচেয়ে 
মারাত্মক অপরাধগুলি পরিহার কব। সম্ভব হয় | মেঘব লোকজন ছয়মাস যাবৎ 
গ্রকাশ্ঠ বিদ্রোহী ছিল, শহরগুলি ভস্মীভূত করে এবং কলিকাতার শত মাইলের 
মধ্যে জেলাগুলি বলপ্রয়োগ করে দখল করে, জনসাধারণের কাছে তাদের অন্য 
নিষ্ঠরতম শান্তিও যথেষ্ট ছিল না। তৎকালীন স+বাদপত্রে উত্তেজনার মুহূর্তে 
লিখিত প্রবন্ধাদি হতে উদধুতি সম্ভবত সঠিক নয় ; কিন্তু হঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের 
দ্বণা ষে কত তীব্র ও গভীর, মেই কথ তংকালীন প্রথমশ্রেণীর ভারতীয় নংবাদ- 
পত্র ণরিভিউ' পত্রিকায় সবকিছু মমাপু হওয়ার পর লিখিত এক প্রবন্ধে পাওয়া 
ষায় : “এক বন্য আদিম মাহুনকে মনুব্য সমাজে উচ্চশ্রেণীতে হঠাৎ প্রবেশাধিকার 
দিলে, যে জঙ্গলের গুহা বা আস্তানা ভতে নবাগত প্রায় বুহৎ ব্যান সদৃশ হয়।' 
এক কথায়, াওতালদের শান্তিপূর্ণ প্রয়াস বা তাদের প্রতি অবিচার সম্বন্ধে কেউ 
কিছু জানতো না। তারা ছিল শুধু 'বিবাট বাঘ” ব| 'রক্তলোলুপ বর্বর ; এবং 
প্রবন্ধ লেখক, শুধু প্রকৃত বিদ্রোহীদের সাজ! “দওয়া মামুলি পরিকল্পনাকে 
অপর্যপ্ত হিসাবে বাতিল করে, শুধু দুই একজন নেতাদের নয়, উপন্রত জেলাগুলির 
সমগ্র জনসাধারণকে কালাপানিতে চালান দেওয়াব প্রস্তাব করেন ।৮৭ 

ভারতে আমাদের মুষ্টিমের স্বদেশবাসীর অবস্থায় পতিত যে কোনে সম্প্রদায়ের 
এই প্রতিক্রিয়। স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ৷ সরকারি সক্রিয়তার পথে তারা কোনো 
ঞ্ঁতিবন্ধক ছিল না । স্লঁওতালদের স্বাভাবিক শ্যাফবিচারের শ্রয়োগ দেওয়! হয় 
এবং বিদ্রোহে যাঁর] প্রকৃতই অংশগ্রহণ করে, একমাত্র তাদেরই শান্তি দেওয়! 
হয় | অধিকাংশই প্রভূত সাহস প্রদর্শন করে; তারা বিদ্রোহে নিজেদের ভূমিকা 
গর্বের সাথে স্বীকার করে এবং যুদ্ধের কারণ হিসাবে সরকারের অজ্ঞতাকে দায়ী 
করে । বীরভূম জেলে তাদের এক নেতা! বলে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমরা 
আমাদের বাধা করেছ । যা ন্যাযসংগত, আমর? একমাত্র তাই চেয়েছিলাম, 
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এবং তোমর] তার কোনে। জবাব দাওনি । আমরা যখন অস্ত্রের সাহাযো প্রতি- 
কারের চেষ্টা করি, তখন তোমর। জঙ্গলের চিতার মতো৷ আমাদের গুলী করে 
হত্যা করেছো ।'৮৮ 

প্রশাসনিক অধোগ্যতাই সাঁওতালদেব বিচ্যুতির প্রধান উৎস এবং বিদ্রোহের 
সঠিকতর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সেইগুলি ক্রুত অস্তহিত হয় । ক্ষতিকর ও অকেজো 
নুর্দ সংক্রান্ত আইন গ্রহণ শা করেই মহাজনদের অত্যাচার যে পথ ধরে চড়া সুদ 
হতে জবরদস্তি আদায় দীভায়, দেই পথ রুদ্ধ কর! হয় | হিন্দু সুদখোঁররা খুশি 
মতো! চড়া স্থদের হার ধার্য করতে পারে, কিন্তু পূর্বের মতো একই খণ দু'বার 
তিনবার পরিশোধ বন্ধ করার জন্ট আইনি বাবস্থা গ্রহণ কর। হয়, এবং প্রতারক 
খণ দাতাদের খণশোধের রসিদ দ্রিতে বাধা করার জন্য ঘন ঘন পরিদর্শনের বাবস্থা 
কর] হয় ; এবং প্রতারণার কোনে। সম্ভাবন] ছাড। এই প্রথম সাঁওতালর প্রকাশ 
বাজারে তাদের ফসল বিক্রয়ে সমর্থ হয় ৷ দাসপ্রথাও ধন্ধ করা হয় | এই বিষয়ে 
১৮৪৩ সনের আইনটি আদালত অতি কঠোর ভাবে প্রয়োগ করে ; এবং ১৮৫৮ 
সনের পৃবেই এইটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোনে দাস পলায়ন করলে বা কাজ 
করতে অস্বীকার করলে, তার বিরদ্ধে কাধকরী কোনে! আইনি ব্যবস্থ। গ্রহণ দাস 
প্রভুর পক্ষে সম্ভন ছিল না । বেলপথের কাজে শ্রমিকদের চাহিদা, পুঁজি ও 
শ্রমের সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত ধরে | কয়েক বসর পুর্বে, যে কোনো 
সাওতালের পক্ষে শক্তিশাশী কোনে। প্রভর ভূমিদাস হওয়! ছিল ভালে! ব্যাপার ; 
কিন্তু এগন পে স্বাধীন শ্রমিক হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে | দাসপ্রথার 
স্বাভাবিক কারণ অথাৎ স্বাধীন শ্রমিকের জন্য মজুরি-পুজির অনুপস্থিতি আর 
অনুভূত হতো শী, দাঁসপ্রধাই বিলুপ্ত হয় ৷ ইংরেজরা দুনিয়ার সুদূরতম অঞ্চলে যে 
বিরাট ও নতুন উদ্যোগ নিতে পারে তার প্রমাণ হিসাবে প্রায়শই ভারতীয় 
রেলপথকে দেখানে হয়ে থাকে 1 নিঃসন্দেহে রেলপথ এই প্রমাণ বহন করে ; 
কিন্ত প্রত্যক্ষদশীদের মনে হয় যে, ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ 
আমাদের জাতির সম্পদ বৃদ্ধি তত ছিল না, বরং বহুলাংশে তা ছিলি দেশীয় জন- 
সাধারণের মধ্ো শ্রম € পুঁজির পারস্পরিক সমতা ফিরিয়ে আনা ও এই দেশ 
থেকে দাসপ্রথা! উচ্ছেদ করা | 

বাংলার উত্তর-পূর্ব স্দূর সীমান্তে ইতিমধ্যে এক আবিষ্কারের ফলে সাওতাল ও 
পশ্চিমের অনুরূপ জাতিগুলির অবস্থার আরো উন্নতি অবশ্বস্তাবী হযে পড়ে । 
আপগাম ও সন্নিহিত প্রদেশে জংলি চায়ের গাছ জন্মাতে দেখা যায় । এইটি চাষ 
করার প্রাথমিক প্রয়াস প্রভূত লাভ আনে, কিন্তু মজুরের 'অভাবে বিশালাকারে 
এর সম্ভাবনার আশা ছিল না । দুনিয়ার উর্বরতম অঞ্চল অধিবাসীর প্রত্যাশায় 
পতিত পড়ে ছিল ; পশ্চিমের জনবহুল পাবত্য অঞ্চলের কথা পুজি” তিদের মনে 
পড়ে ও তাঁদেন মধ্য হতে মজুর বাহিনী সরবরাহ শুরু হয় । সর্বত্রই বহু সংখ্যক 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবাসী ১৫৫ 


লোকের পরিবহনের জন্য তন্তাবধান আবশ্টক ; কিন্তু বিশেষভাবে ভারতে সত্ব 
তত্বাবধান ছাড়া আতংককর জীবনহানি ঘটে । পূর্বের নদীগুলি ও উপত)কার 
মধ্য দিয়ে এই দুর্গম যাত্রাপথের বিপদ সম্বন্ধে পাহাডিয়ারা কিছুই জানতো! না 
এবং পরিবহনের ভারপ্রাপ্ত ঠিকাদারেব জ্ঞানও ছিল সামান্য ৷ কৃলি চালানের 
ব্যবস] বৃদ্ধির সাথে সাথে যানবাহনের স্থান সংকুলানের সমস্যা মারাত্মক হয়ে 
উঠলো । তাদের খোলা নৌকা বোঝাই করে অথবা আরো মারাত্মকভাবে 
স্টিমার বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া! হতো । পরিচ্ছ্নতা বা! উপযুক্ত খাছ্যের দিকে 
কোনে। নজর দেওয়া! হতো! না, এমনকি সময়ে সময়ে চিকিতসাব কোনো প্রকাব 
ব্যবস্থা থাকতো না । কযেকটি যাত্রাব মৃত্যুহার সরকারেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে 
এবং সমগ্র বাবস্থাটি সরকারি অফিসারদেব তত্বাবধানে রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 
মিথ্যা প্রনোভন দেখিযে বা জবরদস্তি কবে যাতে কোনে গ্রাম হতে মজুর নিয়ে 
মাওয়া ন। হয়, সেইদিকে নজর দেওয়] হয় | নিজেব জেল] ত্যাগ করার পর, 
মজজুরকে এক, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ভাজির করা হতো, সে লেচ্ছায় এই কাজে 
যোগদান করেছে কিনা জিজ্ঞেস কবে তিনি কাজের প্রকৃতি তার কাছে ব্যাখা। 
করে বলতেন | ঠিকাদাব কোনো প্রকার প্রতারণা কবে থাকলে, মন্ত্রটি ছাড়া 
পেত এবং গ্রামে ফিরে যাওয়ার ভাড়া তখন তাকে দিয়ে দেওয়া হতো । 
কাজের মেয়াদ কার্ধত তিন বছর ধার্ধ হতে]; এই সময়ের জন্য লাগাতার কাঙ্জ 
ও দেশের তুলনায় দ্বিগুণ মজুরির নিশ্চয়তা ছিল | এই ছাঁঢাও বাগিচ] মালিককে 
দিতে হতে মজুরের যাওয়ার ভাড়া, 'মাবাসগুহ, চিকিৎসাব ব্যবস্থা এবং 2স্থ 
শরীরে জীবণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্থাকীয় ভ্রধাধি | মজ্জুরেরর সমগ্র 
পরিবার কাজ পেত আর প্রতিটি অতিবিক্ত শিশ অভাব বুদ্ধির উপায় হওয়র 
পরিবর্তে সম্পদ বৃদ্ধির কারণ হতো | রুবিক্ষেত্রে ম্মন্য কাজের তুলনা এই কাঙ্জ 
সবচেয়ে লঘু-এবং শিশু বয়স থেকেই রুজি উপার্জন করা হয়। 

স্থতরাং পশ্চিমের পাহাভিয়াদের মধ্যে. দেশান্তর যারা সঠিকভাবেই জনপ্রিয় 
হযেছে এবং প্রতিমাসে তাদদেব হাজার হাজার লোক পুবের সদর প্রদেশগুলিতে 
চালান হয়েছে ।৮৯ বাগিচ! মালিকরা (প্রথমে অভিযোগ করে যে পুজ্ানপুজ্ষ 
সরকারি তত্বাবধান এক অত্যাচার বিশেষ ? কিন্ত বারংবাব পবিবর্তনের মাধ্যমে 
মাঁনবিকত| ও নৈপুণ্যের বিচারে অতুলণীয় | "অভূতপূর্ব এক কুলিচালান বাবস্থা 
বিকশিত হয়। উচ্চতর মালভূমির পাহাড়িয়াদের তুলনায় ঈাওতালরা কম শক্ত- 
মর্থ এবং আবহাওয়ার হঠাৎ পরিব্র্তনে কম সহনশীল হওয়ার জন্য স্লাওতালরা 
এই ব্যবস্থায় অন্তান্ত কয়েকটি স্বজাতির তুলনায় তেমন উপকৃত হয়নি | অবশ্, 
নিম্নমানের ঠিকাদারর! সাওতালদের বিশাল বাহিনীকেই শক্ত-সমর্থ অপরাপর 
পাহাড়িয়া উপজাতি হিসানে বাগিচ! মালিকদের কাছে চালিয়ে দেয় । 

কয়েক বংসর পরেই দেশান্তরীর৷ ধনী হয়ে ফিরে আসে, এবং ইতিমধ্যে তাদের 


১৫৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


রদেশ যাত্রার ফলে গ্রামে তাদের স্বজাতিদের পক্ষে জীবনধারণ সহজতর হয় । 
একদল যেমন ক্রমাগত উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যায় ও অপরদল কলিকাতায় জম! হয় 
এবং সমুদ্রপার হয়ে মরিশাঁস বা পশ্চিম ভারতীর দ্বীপপুঞ্জে যায় ; সেইখান - হতে 
চুক্তির মেয়াদ শেষে গডে ২* পাউগ্ডের মতে? সঞ্চয় নিয়ে তারা ফিরে আলে; 
নিজগ্রামে মোটামুটি ধনী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য একজন সঈাঁওতালের 
পক্ষে এই টাকা যথেষ্ট ! আরবে! উগ্ভমীরা বেশ ভালোরকম সম্পদ সংগ্রহ করে, 
কখনো! কখনে। একটি মাত্র পরিবার ২০, পাউগ্ড নিযে আসে - পশ্চিম বাংলার 
পাহাডিয়াদের পক্ষে এই সম্পদ ইংরেজ রুষকের « হাজার পাউগ্ডের সমতুলা | 

সাওতালদের সভ্যতা কোনো ক্রমেই তার বস্তুগত সম্দ্ধিব সাথে তাল রাখতে 
পারেনি ৷ উত্তরে, পিলাবের বেডার মধ্যস্থিত অর্ধহিন্দু বসতিতেই সাঁওতালদের 
শিক্ষা দেওয়ার বাপারে রাষ্ট্রের তরফ হতে শক্তিশালী প্রচেষ্টা নেওয়! হয়; 
শিক্ষার মাধাম ছিল বাংলা-_যে ভাষ! নিশুদ্ধ স্লাওতালরা ঘ্বণা করে । উৎসাহ ও 
ধৈর্য দ্বার] যেটুকু করা সম্ভব সরকারি অনুদান পুষ্ট মিশনারিরা এ অঞ্চলের সংকর 
প্লাওতালদের মধ্যে তা করেছেন | কিন্তু 'একমাত্র মাতৃভাষা ভিত্তিক বিচ্যালয়ের 
মাধ্যমেই এই জাতিকে সভ্যতায় ফিরিয়ে আন যায় | দক্ষিণের এক মিশনারি 
পণ্ডিত তার্দের ভাষাকে লিখিত রূপ দিয়েছেন, শব্দভাগাব সহ এর ব্যাকরণ প্রকাশ 
করেছেন এবং তার ব্যক্তিগত ছাপাখানা হতে প্রতি মাসে ছোট ছোট সাঁওতালি 
পুন্তিক1 প্রকাশ করেছেন ' তার চারপাশে বহু বিদ্যালয় গডে উঠেছে ও সেইখানে 
মাতৃভাষা শেখার জন্য সাওতালর' ভিড করে, কিন্তু অর্থের অত্তাবে তার কাজ 
ব্যাহত হয়েছেঃ এবং সরকার অনুদান দিয়ে তার কার্ধাবলীকে সঙ্ায়তা ন। 
করলে এইগুলির যথাষথ বিস্তার মাঁশা করা যায় না । 

বীরভূমের পাহাডিয়াদের সম্বন্ধে এত বিস্তৃত আলেচন৷ করার 'মাংশিক কারণ, 
বাংলার গ্রামীণ জনসাধারণের মধাস্থিত অনার্ধদের সম্বন্ধে এদের ভাষা ও প্রথা 
মূলাবান মালোকপাত করে, এবং অপর আংশিক কারণ, আদ্দিবাদী জাতিগুলির 
লাে মোকাবিলার সুষ্ঠু পদ্ধতি সম্বন্ধে এদের সাম্প্রতিক ইতিহাল খুবই" শিক্ষাবহ 
যেইলব আদ্দিম অবণাবাসী উপজাতি সবত্র আমাদের সীমান্ত ঘিবে রেখেছে এবং 
যাদের লষগোত্রীয়দের শিয়ে পমতলভূমির জনসাধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
গঠিত, তাদের চরিগ্র অবস্থা এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে সরকার অতঃপর অজ্ঞ থাকতে 
পারেন না । পুরাকালে যুদ্ধ ও মহামারী যখন ক্রমাগত তাদের জনহানি ঘটাত 
ভপন এই শন্ুসদ্ধিংসার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই ফল দিত; কিন্তু বর্তমানে 
কঠোর ভাবে শাস্তি প্রযুক্ত হওয়ার, রোগের টিকা প্রবতিত হওয়ার ও আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রয়োগে মহামারীর প্রকোপ সর্বনিষ্ন হওয়ার পর বধিত হারে জনসংখা। 
বৃদ্ধির ফলে ব্রিটিশ শাসনাধীন আমলে জীবন সংগ্রাম মুসলমান অত্যাচারের 
সময়ের চেয়ে কনোরতর হয় । একই সাথে, পরিবার নির্বাছে অক্ষম কষকদের 


বীরভূমের পাহাড়িয়া৷ আদিবাসী ১৫৭. 


শেষ সম্বল দানপ্রথাও মামা অবলুগ্ত করেছি । সংক্ষেপে আমর! খ্রীষ্টীয়. 
মানবতাবাদ ও আধুনিক সভ্যতার নীতি অনুসারে শাসন করার চেষ্টা করছি 
আমর] ভুলে গিষেছি যে এই প্রকার ব্যবস্থায় জনসংখ্য। বৃদ্ধি পায়, অথচ ভারতে 

জীবন ধারণের উপায় সমূহ অনড় রয়েছে। প্রগতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে নিশ্চল 

সমাজে অজ্ঞাত বিপদসমূহ, এবং বিদেশি সভ্যতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা একমান্জ 
সেইথানেই নিরাপদ যেখানে এই সভ্যতাজাত পরিবর্তনগুলি পূর্বনিণীত ও 

ব্যবস্থাকৃত। জনসংখ্যার চাপ নির্ণয়ের উপায়ের অন্পস্থিতিতে যে কোনে মুহূর্তে 

এই কু সত্য সম্বন্ধে আমাদের জাগ্রত হওয়] সম্ভব যে, ব্রিটিশ শাসনের আশীবা? 

ইতিমধ্যেই অভিশাপে পরিবন্তিত রয়েছে; এবং অত্যুত্থানের আগে স্লাওতালদের 

ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল অর্থাৎ তরবারি ও মহামারী হতে রক্ষা করার ফলে শুধু 

জীবনধারণের অন্বিধা তীব্রতর হতে পারে। পরিসংখ্যান সভ্যতার অপরিহার্য 

অঙ্গ ; কিন্তু বর্তমানে গ্রামবাংলার একটি মাত্র গ্রামের জনসংখ্যা, এর উৎপাদিত 

খাগ্ের পরিমাণ, অথব৷ সেইসব দ্রব্যের ফলে সামগ্রিকভাবে জনগণ সমৃদ্ধশালী 

বা অনুগত বা ক্ষুধার্ত ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে $ সেইগুলি নিণয়ের কোনে নির্ভর- 

যোগ্য উপায় আমাদের নেই । আগামী ৫* বতপর ধরে ভারতীয় রাজপুক্রষদের 

এই সমস্যাগুলি সমাধানের দায়িত্ব থাকবে। তাদের পুর্ববতীরা ভারতে সভ্যতা 

এনেছেন ; এই সভ্যতাকে একই সাথে দেশীয়দের জন্য মজলকর ও আমাদের 

জন্য নিরাপদ করা তাদের কর্তব্য। 


শির্দেশিক' 


১১776 €০০৫%, 13020, 274 /01%7710/ 272025, 05 8.77- 110455012, 
08100665, 1847) 01591902১02 
২. অন্ত তেলেগু অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনার্য শবাবলী দিয়ে সমগ্র শব্ভাগারের 
_ অর্ধাংশ গঠিত $ তত্সম্মান্‌ বা তন্তবম্‌ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
সংস্কতজাত শব্দ দিয়ে আরো এক-চতুর্থাংশ ; অন্ত দেশ্ঠম্‌ অর্থাৎ তেলেগু 
বহির্ভূত অন্তান্ত আর্ধ ভাষা হতে গৃহীত শব্ধাবলী দিয়ে আরে! এক- 
চতুর্থাংশ । দক্ষিণ-ভারতে মাব্্রাজ সিভিল সাভিসের মিঃ এলিস্‌, রেভা : 
ড. কলন্ডওয়েল ও মিঃ এ. ডি. ক্যাম্পবেল মহোদয়গণের পরিশ্রমের সাথে 
যখন উত্তরের অনার্ধ উপজাতি সংক্রান্ত গরেষণা যুক্ত হবে, তখনই কেবল 
আদিম তামিলিয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে দটভাবে বলার মতো প্রমাণ পণ্ডিতরা 
হাজির করতে পারবেন । 


১৫৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


কুমামুন ও আসামের মধ্যবর্তী জেল! । আসাম সন্নিকটে স্ষুত্র এক জেলার 

অধিবাসী নাগা উপজাতির মধ্যে গ্রায় ৩০টি বিভিন্ন ভাষা বর্তমান, 

_ এহতে মৌলিক ভাষাগুলির অসংখ্য বিভিন্ন কথ্য রূপে বিভাজনের 

প্রবণতার লক্ষণীয় প্রমাণ পাওয়া যায় । একটি জেলার ভাষার পার্থক্যের 

জন্য বাধান্বরূপ একটি পাহাড়, একটি নদী বা একটি জলাভূমির অস্তিত্বই 

যথেষ্ট । 

শালীনতা রক্ষার জন্য এই কিংবদস্তি সংক্ষিপ্ত করা হলো । 

পরিশিষ্ট ভষ্টব্য | 

এই অনুচ্ছেদে বীরভূম সন্নিহিত সাওতালদের উল্লেখ করা হয়েছে, চরম 

দক্ষিণে উডিস্ত(র না উত্তরতম প্রান্তে রাজমহলের স।ওতালদের কথা বলা 

হয়নি | 

৭, আসামের পাহাড়িয়াদের পুজ্য দেবতাদের তালিকার জন্য মিঃ হজসন- 
রচিত 8552) 0) 1716 1০০০1, 9০020, ৫7৫ 1)11177101 7711065, 
7১. 166 দ্রষ্বা | 

৮, 4৯, উ/. ৬০07 ১০1)1০৫০1?5 015501৮8010125 9101 17181710৩20 
1116005001৩ 1109৬01708195, [14 

৯. পরিশিষ্ট দ্রই্টবা । 

১০, আমাব নাগালের মধ্যের পাওুলিপিগুলি ছাড়াও, আমি ক্রমাগত রেভঃ 

জে. ফিলিপ দেব 11111071047) 10170 ,52711621 1,2112%225, 

091050602, 1852, পুস্তকটি 'ও অন্যান মিশনারিদের পাঙুলিপি ব্যবহার 


বে 


ল্৯ি 30 
ঙ ৬ 


€ 


করেছি । 

১১. ক্যাম্পবেলের “তেলেগু ব্যাকরণ স্মিকার উপর মিঃ এফ. ডাবলিউ, 
এলিসের টাকা । 

১২, £৯0£050 90101610105, 0077172707/417, 5৩০, 122. ৬৬ ০1779, 
1866. 

১৩. 

১৪, এ, রঃ ৩ 

১৫. রেভারেগ্ড জে. ফিলিপ; কিন্তু তুলনীয়, সংস্কৃত “অস্মর্‌' শব্দের খিবচন 
ও বহুবচন । 


১৬, £৯0£850 50101610135, ০০771727797871 2405 2170. ০010. 0. 3 

১৭. ব্রহ্মপুত্রের উচ্চ উপত্যকার পূর্বের পর্বতমালা এক তাষাগত বিভাজকের 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়। নিম্ন বঙ্ষের জেলা আসাম রাজ- 
নৈতিক সীমান্তের সাথে সমভাবেই জাতিগত এক সীমান্ত । 

১৮, 07%7122%26 261 27120717507%617 15171010812) ৮০07) 09০07025 


৯:০৭ 


২০, 
২১, 
২২, 


২৪, 


বু 


২৬, 
২৭, 


৮, 
চি 
৩৩, 
৩১, 
৭, 
৩৩, 


৩৪, 


৩৫, 


বীরভূমের পাহাড়িয়া আদিবানী ১৫৯ 


ৰ 07845) 2100 45017, 00. 120, 121, 1,610216 1866, অথবা 
স্লেইচারের স্ুবিন্ন্ততর বাঞ্জনবর্ণ-পরিবর্তন তালিকা, ৫০711)671771/77, 
2100 6. 0. 340, ৬৬৩12091 1865. 

যখাযথ উচ্চারণের জন “ন” এর পর একটি মহাপ্রাণ বর্ণ ব্যবহার করা 
হয়; যেমন, না-হাঁই 1 না-হারি- না আহারি | 
৬01. 06015 001015১ 0724/12245 2105 20 ৩৫, 0. 279 
মচ্ছকটিক, ৪০, মূরের 547517)1 12545, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬ 

এ, ৭২ ও ১১২,5751776 25:65, ২য় খণ্ড, পু. ৩৬ 

(১) চতুর্থ; (২) চতুর্থাংশ ; (৩) পদ কেবল গণিত ও ছন্দ শাস্ত্রে ব্যবহৃত ; 
(৪) এক-ভ, এক পদ-র সংক্ষিগুরূপ (হটন )। 

1৬011019420 0 116 171722 121111155 01 15272822255 2150 
৩৭7, 0,257 :1112৭11] 1৩-5001)01, 0. 12411 07659210105 3 
7৮810. 

স্সেইচারের মতানুসারে, আদিপধায়ে সংস্কৃতে মাত্র ১৫টি ব্ঞনবর্ণ ছিল, 
এবং পরে 'অনাধ ভাষা হতে আরো ১০টি গৃহীত হয় । 

শালগাছ € 91)09158 1২0100569, 17096, 35175. 1. 42) 

দেশের. অঞ্চল অনুযায়ী 'এই সংখা বিভিন্ন হয় -উত্তরে এইটি বারো, দক্ষিণ 
ও মধা অঞ্চলে সাত। 

মিঃ ফিলিপ । 

09071811181 562/5171/15155 11, 00. 437 

এ, 1৮, 2,291. 

অথবব্দে, ৭ম । ৮৭, ১! 

এ, ৮ম 1 ৫০১০ 3 ০য়, 1৮ 

শতপথ প্রহ্ষণম্ঃ ১ম 9, ৩, ৮০1৩6 15 

19771271507 1₹217772)27125 ০]. 15 05291515965 35 6365, 


০01. 15) 0. 378 


তিনটি বিশাল ন্তস্তকায় প্রস্তর । ছুইটি ভূমির উপর খাড়া দণ্ডায়মান ও 
তৃতীয়টি ভূমির সমান্তরাল ভাবে উপরিউক্ত প্রস্তর ছুটির শীর্ষদেশে স্থাপিত। 
এই বিশালাকার প্রস্তর খগ্ুগুলি দৈর্ঘ্যে ১২ ফুট, প্রতিটির ওজন সাত 
টনের অধিক | এইগুলি চতুর্জাকার, প্রতি পৃষ্টদেশ আড়াই ফুট চওড়া, 
অর্থাৎ প্রাতি পৃষ্ঠের পরিসীম। ১০ ফুট । ভূমিসমাস্তরাল প্রস্তরটির প্রাস্তদেশ 
খিলানে বসাবার উপযোগী স্ুচালো করে কাটা এবং এই উপায়ে প্রস্তরটি 
অপর দুটির শীর্ষে স্থাপিত । কখন, কে এই প্রস্তর খগগুলি স্থাপন করে, 
কারো জানা নেই । ক্যাপ্টেন ডাবলিউ, এস. শেরউইলের রাজন্ব 


১৬৩ 


৩৭, 
৩৮, 
৩৯, 


৪১, 


8২, 


8৪, 


৪৫. 
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৪৭, 
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৪০, 


৫৯, 
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৫৩, 
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৫৫, 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


সংক্রান্ত রিপোর্ট, কলিকাতা, পৃ. ৬। 

শালগ্রাম । 

গ্রামদদেবতাগুলি । 

আধুণিক বেনারসের নিকটে | 

পাল রাজবংশ ৷ 

জনৈক পুরাবন্ত সংগ্রাহক কর্তৃক সারনাথের এক সাম্প্রতিক বিবরণ, /%8- 
15177727,5 77/6211)) 70%77121, 0]. 1,100. 291 কলিকাতায় 
প্রকাশিত হয়েছে। 

দাক্ষিণাত্যের ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে মেজর সাইকের রিপোর্ট। 

চরক পুজা, বর্তমানে দণ্ডার্হ অপরাধ । 

12/7217517107715 77/26/1107 /01477141, ৬০1. 1১ 0.0, 32) 081000009. 
হাড়িয়।, তীব্রতা অনুযায়ী মূল্য গ্ালন প্রতি ১ পেনি হতে ৩ পেনি। 
নিমগাছ। 

ছতিয়ার ৷ 

রাজমহল অঞ্চলের ই. এল. পুস্কে উত্সবের এই কৌতুহলজনক অংশের 
বিবরণ আমায় দিয়েছেন । 

ঞঁ 

মন্য়!। 

“টোক", ওকলি:গাছের ডাল দিয়ে তৈরি লাঠি । 

তিতরি-কুরি | 

প্রাণঘাতী অন্নুখের ক্ষেত্রে সিংহলের আদিবাসীর] সাধারণত মোরগ বলি 
দেয়_স]ার ই. টেনেণ্টের “সিংহল', ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পু. ৫৪১, ইতাদি। 
সাঁওতালি “মাইচান্স্‌”, গ্রীকশব। ঠ/রানািচ, বা আমাদের “মেশিন? 
শবও অভিন্ন শব্বযূলজাত । 

বীরভৃমের পাহাড়িয়াদের প্রধান শস্য তুট্রা (সাঁওতালি, জনার ), এবং 
গুপ্ডোলি ও ইরি নামে তিনটি নিম্ন মানের শশ্য-_নিয়ভূমিব হিন্দুদের 
এগুলি চাষ করতে আমি দেখিনি | নিম্নতৃমিবাসীদের সর্বজনীন খাদ্য 
চাউল, বীরভূমের সাওতালদের নিকট এক বিরলপ্রায় বিলাসিতা বিশেষ ; 
কিন্ত সমগ্র বাংলায় প্রচলিত “বাজরা' সাঁওতালরা উৎপন্ন করে । দক্ষিণ 
অঞ্চলে, 'জনহে' বলতে একগ্রকার বুনে! ঘাস বোঝায় । 

ধান চাষের প্রতি পধায়ের জন্য সাঁওতালদের নিজন্য নাম বিদ্যমান | 
(১) বাংলা, “ধান”, সাওতালি “ছোড়ে” ; (২) বাংল 'বীজ' বা বিচ, 
সাওতালি “ইটা” ; (৩) বাংলা “কাটা ধান', সাঁওতালি 'ইর* ; তাই, 
“ইরাতে', ধান কাটা; (৪) বাংলা “বিচালি”, সাওতাল : 'বন্ুপ” | 


৫৬, 
৫৭ 


চি ৮৮, 


৫০১, 


৬০, 


৬১, 


৬৫, 


বীরভূমের পাহাড়িয়! আদিবাসী ১৬১ 


৫) বাংলা : “ধান মাড়াই”; সাওতালি : “এন্-মেন্‌, বা “মা এন্মেন্‌" ; 
৬) বাংলা চা'ল ; সাঁওতালি : চাউলী, উভয় ভাষাতেই শব্মূল 

অভিশ্ন- চালাতে”, অর্থাৎ “সরানো' হতে ; ৭) বাংলা “ভাত, ; 
সাঁওতালি : দাকা; ৮) বাংলা “মদ বা পচাই ; সাওতালি : হাড়িয়?। 

বীরভূম পুলিশ বাহিনীর দু'জন সাঁওতাল সিপাহি -ধুলা মাঝি ও ভন্র 
মাঝির, উচ্চারণ হতে আমি লিখে নিয়েছি । 

ঈ্যওতাঁল উত্সবের তালিকার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

জোহর-এতে । 

কয়েক ব্সর যাবৎ বীরভ্রম-সন্িহিত নাঁওতাল অঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থা 
ছিল “বিনা-পুলিশী ব্যবস্থা” । ১৮৫৮ সনের জন্য “সরকারেয় নিকট 
দেওয়ানি ও ফৌজদারি রিপোর্ট'-এ (পু. ৪, ৫, ৬) কমিশনার মিঃ জি. 
ডাবলিউ. ইয়ুল এই ব্যবস্থার উচ্চ প্রশংসা করেন, এবং এই ব্যবস্থা কার্ধে 
রূপায়িত করতেন অধন্তন যে অফিসাররা, তারাও এই ব্যবস্থার সাফল্য 

সম্বন্ধে একমত ছিলেন । 

পুৰে বধিত, ২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

প্রত্যেক জমিদার নিয়ভূমিতে তার জমির উন্নতির জন্য পাহাড হতে কৃদক 
গ্রহ করছে । - 140771272 0/70%20162)1.017901, 23 0০৮. 
1792, উ- স. 

11751070701 44871295210 ০৫০0 22519777171 _বুকানন পাও, 

লিপি, খ্য, ৮২। গরীবদাসেব পত্রাণলী, প্রতান্তর সহ, ১৭৯৪ | উ. স. 
গভর্নর-জেনারেল ও বঙ্গীয় পরিষদের আদেশানুসারে, তার চরিত্রের 

গম্মানা্ে এবং অন্যান্তদের সন্মুখে উদাহরণ রূপে, ১৭৮৪ | 

প্রশমন বিভাগের মি. জন্‌ পেটি ওয়ার্ডকে এই বসতির প্রতিষ্ঠাতা বল। 


. যেতে পারে। বৃত্তাকার এই বেড়ার পরিধি ২৯৫ মাইল দীর্ঘ, ৮৬৬ বর্গমাইল 


পার্বত্য অঞ্চল ও ৫০০ বর্গমাইল সমতলভূমি এর অন্তর্গত । ১৮১ সনে 
সমতলভূমির ২৫৪ বর্গমাইল আবার ফিরিয়ে নেওয়। হুয়। 

বুনা পাড়! 

নদীয়ায় ধানী জমির জন্য রাজন্ব ছিল একব প্রতি ১ শিলিং ৬ পেমি। 
কুষ্টিয়া মহকুমার দায়িত্বে থাকাকালীন, ১৮৬৫ সনে আমার নিকট যে 
বিপুল সংখ্যক রাজস্ব সংক্রাস্ত মামলা আমে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ভালে জমির করের পরিমাণ ছিল একর প্রতি ৬ শিলিংএর নিচে 7; এবং 
আমার যতদূর ম্মরণ আছে, পর্বোচ্চ যে কর দাবি করা হয়, তা ছিল 
স্বাভাবিকভাবে সেচযুক্ত, দৌো-কপলি জমির জন্য একর প্রতি ১২ শিলিং । 
এই প্রকার জমি বীরভূমে পাওয়া দুর । যে সামান্য পরিমাণ আছে, তা? 
৯১ | 


১৯৩৭ 


€ €ে 
রঃ 


সিট 
চর 


৭২, 


গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


ভুত চাষে ব্যবহৃত হয়, এবং একর প্রতি ২৪ হতে ৪২ শিলিং পাওয়া 
যায় । পুবের জেলাগুলিতে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমির অস্তিত্ব 
উঠবন্দী ব্যবস্থার গ্রাধান্য থকে প্রমাণিত । এই বাবস্থায়, জমির মালিকের 
সাথে কোনে। প্রকার আগাম বন্দোবস্ত ছাড়াই কৃষক অকদ্গিত জমি চাষ 
করতে শুরু করে, মঞজ্জিমাফিক ফলন করে ও বংসরাস্তে এই জমি পরিত্যাগ 
করে আবার নতুন জমিতে চলে যায়। ফসল পাকার পর জমির মালিক 
এহ ভাবে কধিত জমি পরিমাপ করে এবং একর প্রতি সামান্য কর --৭ 
শিলিং ৬ পেনি_ধাধ করে। ফলন অত্যধিক হোক আর সামান্তই হোক, 
এই কর নির্দিষ্ট থাকে । আমি শুনেছি, ১৮৬৫ অন হতে নদীয়ার কর 
বৃদ্ধি পেয়েছে । 
১৮৪৩ দনের পঞ্চম ধার] € ভার তীয় পরিষদ )। 
প্রধান এগ্রিনিয়ার, মিঃ জর্জ টার্নবূল প্রদত্ত পূর্ব-ভারতীয় রেলপথে শিষুক্ত 
দিণমজুবদের গড় হিসাব। 
বর্ধমান বিভাগের কমিশনারেব নিকট বীরভূমের পরিবর্ত জেলা-সমাহর্তার 
পত্র, ১৮ ফেব্রুয়ারি। ৮৫৫ | বী. আ. ন. 
সিধু ও কানু, ভাগন।পিহির বাসিন্দা, পরধত্তাকালে আরে ছুই ভাই, চাদ 
ও ভৈরব যোগ দেন । 
যোগ করা উচিত যে, এই বক্তব্যের সতাতা সরকারি দলিল পত্রের সাহায্যে 
যাচাই কবতে আমি সমর্থ হইশি। 
জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে এই আঁওতাল নেতারা সরকার, ভাগলপুর 
বিভাগের কমিশনাব, বীরভূম ও ভাগলপুবের জেল শাসকদ্বয় ও যাত্রা 
পথবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন দারোগাকে এক চরমপত্র পাঠায় । কৌতুহল জনক 
এই ঘোষণাপত্রের একটিরও সন্ধান লাভে আমি সফল হইনি ; এইগুলির 
খুব কম সংখাকই, আদৌ কোনোটি কিন৷ আমি জানি না, গন্তব্যস্থলে 
পৌছায় । কিন্তু এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও তথানিষ্ঠ সমকালীন এক লেখক 
এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন । কথিত আছে যে? চরমপত্রে প্রধানত, সুদ 
খোরী নিয়ন্ত্রণ, রাজন্বের নতুন ব্যবস্থা এবং সাঁওতাল অঞ্চলের সকল হিন্দু 
স্থদখোরের বহিষ্কার, বা কারে কারো মতে হত্যা, দাবি করা হয়। 
বিবরণীব এই অংশ প্রধানত সমকালীন সংবাদপত্রগুলি হতে গৃহীত -. 
11617271201. 17212, 776. 1277121151:77727, 7176 171277274 
এবং 275 0210/16 451215. ইত্যাদি পন্িকা । 
মেজর ভিনসেণ্ট জারভিসের ব্যক্তিগত বর্ণন! ; এই পবিচ্ছেদের ভিত্তি- 
স্থানীয় পাওুলিপিগুলির অন্যতম | কৃপমধ্যে ধনসম্পদের কিংবদস্তিটির 
সত)তা সরকারি ভাবে আমি যাচাই করতে পারিনি । 


শীত 


৭৬, 


৭৭, 


1৮, 


০, 


৮১, 


চস, 


৮৪. 
৮৫. 


৮৬, 


৮২, 


৮৯, 


' বীরভূমের পাহাড়িয়! আদিবাসী ১৬৩ 


বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট বীরভূমের পরিবর্ত জেলাশাসকের 
পত্র, ৮ নভেম্বর ১৮৫৫ । বী. আ. ন. 

জেনারেল লয়েড | 

বর্ধমানের কমিশনারের নিকট বাংল সরকারের সেক্রেটারির পত্র, ফোর্ট 
উইলিয়াম, ৩০ জুলাই ১৮৬৫ | ব. আ ন, 

বীরভূমের জমিদার বিপচরণ চক্রবর্তীর নিকট সরকারি ধন্বাদজ্ঞাপন পত্র, 
২ অকটোবর, ১৮৫৫ দ্রষ্টব্য | বী, রা. ন, 

বীরভূমের পরিবত্ণ অস্থায়ী জেলাশাসকের নিকট বর্ধমানের কমিশনারের 
পত্র, ২৭ পেস্টের ১৮৫৫, অন্তু, ২ | নী. রা. ন. 

সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে শিষুক্ত, বিশেদ কমিশনারের শিকট হতে বহরম- 
পুর, ২২ আগস্ট ১৮৫৫ । 

ক্যাপ্টেন আর. ডি. ম্যাকডোনান্ডের নিকট এ বিশেষ কমিশনারের পত্র, 
২১ আগস্ট, ইত্যাধি। 

মেজর জারভিস্রে ব্যক্তিগ ত বর্ণন। । 

কমিশনারের নিকট পরব, ২৪ "আগস্ট, ১৮৫%, অনু, ২ । অন্যান্ত উপন্রত 
জেলাগুলির অফিসাররা এই প্রকারের রিপোর্ট আগেই পাঠিয়েছিলেন ; 
কারণ প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ।ধি হতে সরকার ৬ আগস্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 
যে, বিদ্রেহীরা “বহুলাংশে বিরোধিতা ত্যাগ করেছে" এবং তাদের আত্ম- 
সমর্পণ স্বীকার করে নেওয়। ছাডা বিশেষ কিছু করার নেই | পিশেষ কমি- 
শনাবের শিকট পত্র, ক্রমিক সংখ্যা ১৮৮ | বী. র. ন * ক, অ. নং 


বর্ধমানের কমিশনারের নিকট বীরভূম জেল! শাসকের পত্র, ২৪ সেপ্টে্ধর 
১৮৫৫ । 


দূর্গাপূজা | 

বীরভূম জেলাশাসকের নিকট বীরভূম ও বীকুড়া সীমান্ত বাহিনীর ভার- 
প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার এল. এস, বার্ড-এর পত্র, ১* ডিসেম্বর ১৮৫৫ । 
বী. রা. ন. 

বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট বীরভূমের জেলাশাসক ও সমাহর্তা- 
দের সংযুক্ত রিপোর্ট, নং ১৪৫, ২৮ আগস্ট, ১৮৫৫ | বী. রা. ন. 
ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৫৬ মার্চ | 

সাওতাল বিদ্রোহ সংক্রান্ত সরকারি কিছু নথিপত্র পরিশেষ্টে পাওয়া যাবে। 
আমার নিকট কোনো সম্পূর্ণ হিসেব নেই, কিন্তু ১৮৬৫ সনে, পদাধিকার 
বলে কুষ্টিয়ায় মজুর চালানের তত্বাবধায়ক থাকাকালীন, আমার হিসাব. 
মতো সংখ্যা ছিল মাসিক ৩ হাজার । জুলাই মাসে ৩৮২৭ জন, মে মাসে 
৩২৩৬ জন পূর্ণবরস্ক শ্রমিক, অর্থাৎ, শিশুদের নিয়ে এই সংখ্যা দাড়ায় প্রায় 
৪ হাজার জন। 


শ্পম্থজ্হ্ম ল্লিজ্ভ্ছেছক 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৭৬৫-৯০ 


ই্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানির শাসননাধীন অঞ্লগুলির ক্রমাগত পরিবর্তনে অসন্তুষ্ট হয়ে 
এবং “বিভিন্ন রাজা, জমিদার ও অন্তান্য দেশীয় জমিগ মালিকদের" নালিশে 
বিচলিত হয়ে ১৭৮৪ জনে১, পার্লামেন্ট “দেশের প্রাচীন নিয়মকানুন ও প্রথার 
ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের জন্য স্থায়ী নিয়মাবলী; প্রবর্তনের নির্দেশ দেন | বাংলার 
অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় ইংরেজ অথবা দেশীয় অফিসার নিয়োগের প্রশ্নে পরি- 
চালক সভা ৩* বঙসর দৌঁছুল্যমান ছিলেন | ১৭৬৭ সনে ক্লাইভ সিলেক্ট 
কমিটিকে লেখেন, “কালেক্টর হিসাবে কোম্পানির কর্মচারিদের নিযুক্তি অথবা যে 
সকল কাজ নবাব দ্বার! করা সম্ভব সেই প্রকারের কোনে। কাজে ইংরাজ ক্ষমতা 
প্রয়োগের অর্থ হবে মুখোশ খুলে সরাসরি কোম্পাণিকে প্রদেশের শাসক ( গভর্নর) 
ঘোষণা করা | তদনুসারে, দিল্লির বাদশা বাংলার শাসনভার কোম্পানিকে অর্পণ 
করার প্রথম চাঁর বছর ছৈত-শাসনের এই ব্যবস্থা বজায় ছিল এবং প্রশাসনের 
প্রকৃত কাজকর্ষয দেশীয়দের হাতে ন্যস্ত ছিল | কিন্তু এই প্রকার দায়িত্ব পরিহার 
যে পুরুযোচিত ও স্ুবিবেচন। প্রস্থৃত নয়, সেই বোধ ক্রমশ কোম্পানির অভিজ্ঞতম 
কর্মচারিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় | অন্ধকৃপ হুত্যায় জীবিতদের অন্যতম ও এই 
ঘটনার বিবরণীকার মিঃ হলওয়েল এই বিষয়ে নিজন্ব কঠোর মতামত প্রকাশ 
করেছেন £ “আট বছর ধরে এইসব প্রদেশগুলিতে আমরা শুধু ঠোকর মেরেছি, 
এবং বিশাল অঞ্চল দখল ও রাজন্ব আহরণ সত্বেও, আমাদের সাফল্যে কোম্পা- 
নির কি লাভ হয়েছে ? ফাদে পড়ার আগে পধন্ত আমর কি শুধু টোপ করেই 
যাবো এবং শেষে এইভাবে বিনষ্ট হব ।'"*আমাদের নিজেদেরই সাহসভরে শাসন- 
ভার গ্রহণ করা৷ উচিত ।”২ 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৬৫ 


অবশ্ত, ১৭৬৯ সনের আগে প্রদেশের প্রতিটি বিভাগে ইংরেজ তথাবধায়ক 
নিযুক্তি সম্ভব হয়নি । যদিও সংখ্যাল্প এই ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষে একটি মাত্র 
দফতরেরও সঠিক তত্বাবধান জভ্ভব ছিল না, তবুও পরিচালক সভা! এদের নিকট 
হতে সমগ্র অভ্যন্তরীণ প্রশসনের উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশ! করতেন | 
তাদের প্রধান কাজ ছিল “রাজন্ব আরোপকারীদের চরম অব্যবস্থ! ও রাজস্বদাতা- 
দের প্রতারণা পূর্ণ কর ফাকির ক্ষেত্রে এক ধরণের প্রতিবন্ধক" হিসাবে কাজ করা ।৩ 
কিন্তু রাজন্ব সংক্রান্ত কাজ তাদের সামগ্রিক দায়িত্বের অংশবিশেষ মাত্র ছিল । 
রাজন্ব অফিমার হওয়া অপেক্ষা তাদের পুরাতববিদ, এঁতিহাসিক ও গ্রামীণ 
পরিসংখানবিদ হওয়ার কথা ছিল | তাদের করবা হিসাবে অবিলম্বে কাজ শুরু 
করার জন্য পরকার কয়েকটি বিনয় তথা প্রবন্ধের শিরোনাম ঠিক করে দেন | 
“প্রদেশের বর্তমান সংবিধানের পরিপেক্ষিতে প্রাচীন সংবিধানের রূপ, এর 
রক্ষকবৃন্দ বা শাসকদের বিবরণ, তাদের রাজাশাপন পরম্পরা ভাদেব পাব্রিবারিক 
"মভাত্তরীণ বিপ্লব ও তাদের আন্তঃসম্পক ; তাদের দ্বারা বা! তাদের নিজন্ব লোক 
বারা প্রচলিত ও স্থবিধাপ্রাপ্ত বিশেষ প্রথা তথা স্থযোগগুলি ; এবং সংক্ষেপে 
তাদের উদ্ভব ও প্রগতি সম্বন্ধে আলোকপ।তস্কান্নী বা প্রদেশের বাস্তব পরিবর্তন- 
কারী সকল রচনা সমগ্র ।”৪ এই সহজ এঁতিচাসিক গবেষণাগুলিতে সম্তোমজনক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর তাদের অন্ত কাজগুলি করার কথ! ছিল, যথ। ভমি- 
বাবস্থা ও রাজন্বসংক্রান্ত অনুদন্ধান, প্রচলিত কর ও বেআইনি আদায়ের মধ্যে 
দ্রুত ও চুড়ান্ত গ্রন্ভেদ নির্ণয়, ন্যায়বিচারের জন্য পরিকল্পন। গ্রহণ, প্রদেশে উৎপন্ন 
দ্রব্যের তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি; এইগুলি ছাড়া অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিকাশের 
উপায় সম্বন্ধে বিশদ আলোগন এবং মুনলমান অপশালনে উৎপাদক ও ক্রেন্তার 
মধ মেসব অসংখ্য বাধা শিল্পচেতনাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে, পেগুলি 
অপসারণের প্রস্তাবসহ, প্রদেশেব উপজাত দ্রব্যের ব্বসাগ়্িক সম্তাবন। সম্গন্ধে 
বক্তব্য উপস্থাপিত করার দায়িত্বও তাদের ছিল । পরিচালক সভা জস্তবত 
ভেবেছিলেন যে তত্বাবধায়কদদের অবসর সময় কাটানে! মুশকিল হবে; যে 
কারণেই ভাদের মন ভোলানোর জন্য ভাদের "উপর জনগণের পিশ্রগ্রতিম ভূমিক! 
আরোপ করে ভাবা হয়েছিল যে তার! সকলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে, 
জমি উন্নয়নে ক্লুষককে সহায়ত! করতে, ব্যবসায়ীদের ব্যবসারদ্ধি করতে, শিল্প- 
মালিকদের উৎপাঁদনবুদ্ধি করতে ও সমস্ত শ্রেণীকে পূর্বের তুলনায় আরে। বিজ্ঞ ও 
ভালে! হতে সহায়তা করবে | তাছাডা* তাদের 'দঢ় ও প্রত্যয়পূর্ণ গাবে' কৃষকদের 
বোঝানোর দায়িত্ব ছিল যে কোম্পানির ব্যবস্থাগুলি তাদের মঙ্গলের জন্য গৃহীত 
হয়েছে, এবং এইগুলির বিরোধিতা করার একমাত্র অথ হবে “নিজেদের শৃংখল 
দৃঢ় করা ও তাঁদের অত্যাচারীদের দাঁসত্ব ও তাদের উপর নিররতা স্বীকার 


করে নেওয়1 |? ৫ 


১৬৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


সংক্ষেপে, তত্বাবধায়কদের নিকট হতে সাধ্যাতিরিক্ত আশা কর! হয়েছিল এবং 
তার ফলে সম্ভাব্যটুকুও তার করেনি। তাদের চাকুরির প্রথম বৎসরে, পূর্বে বণিত 
দুিক্ষ বাংলাদেশে দেখ দেয় ; সেই কারণ বর্ণন1 পাঠে যে-কেউ উপলব্ধি করবেন 
যে ব্রিটিশ মানবিকত। ও প্রশাসনিক দক্ষতা তখনে1 গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে 
প্রভাব বিস্তার করেনি । দুনিয়া থেকে যখন এক কোটি লোক চিরতরে বিদায় 
নিচ্ছে, তত্বাবধায়কর। তখন প্রাণপণে ছুরাতত্ব বা পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রবন্ধ 
রচনায় রত ১ 'এবং কয়েকটি মাত্র মহত ব্যতিক্রম ছাড়া, অন্যের! কি অবস্থায় তাদের 
এই সাহিত্যসাধনা! করা হয়েছে বোঝাবার জন্য দুভ্ভিক্ষের যে উল্লেখ প্রয়াশ 
করেছেন, সেগুলি করা হয়েছে তৎকালীন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। হিসাবে দু্ভিক্ষকে 
ভাঁজির করার জন্য নয়, বরং রাজন্ব বা চাষের আবস্থা ব। রিপোর্টের মূল বিষয়বস্ত 
সংক্রান্ত আলোচনায় এই প্রসঙ্গের অবতারণ। ঘটেছে। দেশীয়দের হাতে অভ্া- 
স্তরিণ প্রশাসনের এই পূর্ণ দায়িত্ব, ক্লাইভের “দ্বৈত-ব্যবস্থা'র মতোই, 'আরো ছুই 
বত্সর থাকে । “দেশীয় আদায়কারী বা কৃষকদের শিউরে নেষ আর ইজারাদাররা 
একদিকে সরকারকে প্রতারিত করে ও অন্যদিকে কারিগর ও কৃষকদের নিকট 
হতে বেআইনি কর আদায় করতে থাকে । কিন্তু, ১৭৭২ সনের ১৩ এপ্রিল, জন 
কাটিয়ের গুদেশের দায়িত্ব ওয়ারেন হেস্টিংসের৬ হাতে অর্পণ কবার এক মাসের 
মধ্যেই বিরাট পরিবর্তন দেখ! যায় । নতুন শাসক মাহসের সাথে সামাজ্যের দায়িত 
গ্রহণ করেন এবং এক গুরুত্বপূর্ণ আইনের মাধ্যমে ৪ মে হস্ট-ইওিয়া কোম্পানি 
বশর্ধত বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন | পরিষদের সক্ষমশ্ম ব্যক্তিদের নিয়ে 
গঠিত পরিদর্শক কমিটি, মারাত্মক গ্রীষ্ম বা আরো মারাত্মন্ণ বর্মাকালীন ম্যালে- 
রিয়ার পরোয়া না করে জেলায় জেলায় পরিভ্রমণ করেন, প্রতিটি বিভাগের সন্তা- 
বণ! ও প্রয়োজনীয়ত। সন্থন্ধে সরেজমিন তদন্ত করেন, রাজস্ব বিন্যাস করেন ও 
দৃঢ়হস্তে পুরনো ভূলগুলিকে সংশোধিত করেন 1 কমিশনাবর1 রাজধানীতে প্রত্য।- 
বর্তনের পর প্রাপ্ত ফলাফলগুলির তুলনামূলক বিচার করে দেখেন যে তত্বাব- 
ধায়কর। তাদের কাজে ব্যর্থ হয়েছে । প্রায় এই সময়েই পরিচালক-সভা উত্তপ্ঠ 
এক পত্রে অভিযোগ কবেন যে তত্বাবধায়কদের দািত্ব গ্রহণ কালীন অবস্থ(র থেকে 
বর্তমান অবস্থা শো্নীয়শর | চিঠি ভারতে পৌছানোর আগেই 'অবশ্ত তন্বাব- 
ধায়কদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল | 

১৭৭২ সনে করদাতা ও তত্বাবধায়করের মধ্যবতাঁ “এশীয় আদায়কারী” ব্যবস্থা 
বিলুপ্ত হয় এবং শেষোক্তদের উপর ভূমিরাজন্ব আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়, এইজন্য 
তাদের নিজ জেলায় দেওয়ানি বিচারকের ক্ষমতা ও দেশীয় কর্মচারিদের উপর 
সীমিত নিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়] হয় তখনে! দেশীয় কর্মচারিদের প্রশাসনিক ও 
পুলিশি ভূমিকা বজায় ছিল |? কিন্তু দুই বৎসর অতিক্রান্ত হবার আগেই পুরাতন 
ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আন! হয়, $ ইংরেজ কর্মচারিদের প্রত্যাহার করা হয়, 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৬৭ 


তাদের দায়িত্ব দেশীয় কর্মচারিদের হস্তাস্তরিত করা হয় ও বংশাচুক্রমিক ফৌজ- 
দারদের হাতে পুলিশি দায়িত্ব অপিত হয় ।৮ ১৭৭৫ সনে এইভাবে পুনর্বহাল 
কৃত ফৌজদারদের, ১৭৮১ সনের পুনরায় পদচ্যুতি ঘটে এবং সেক্রেটারির পদে 
আসীন ব্যক্তিটির মঞ্জিমাফিক, তাদের দাত্িত্ব হয় দেওয়ানি বিচারক ব! আঞ্চলিক 
প্রধান জমিদার গ্রহণ করেন । হেস্টিংদ ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের সমস্থা 
ছেড়ে অন্যপধিকে মনোনিবেশ করেছেন ; কোথাও কোনো হ্ৃশৃংখল ব্যবস্থা ছিল 
না এবং পরের বখসর আবার যথারীতি নতুণ পরিবর্তণ ঘটানো হয় 1৯ অবশেষে 
জনগণের অধস্ষ্ট গুপ্রন পার্লামেন্টের কানে যায় এবং ১৭৮৪ সনে আইন রচিত 
হয় |১০ 

বাংলার অগ্যন্তরীণ প্রশাসনের জন্য একট স্থায়ী ব্যবস্থা প্রণয়ন এত গুরুত্বপূর্ণ 
হয়ে ওঠে ও বিরোধিতা এত প্রবল হওয়ার সম্ভাবন! থাকে যে, প্ররুত এক অভি- 
জাত বংশীয়কে এই দায়িত্ব দেওয়া হয় । ১৭৮৬ পনের ৯৭ সেপ্টে্ব “কপিকাতা 
গেজেট, পত্রিকায় বল হয়, “গত সোমবার মহামহিম আর্ল অফ কর্ণ ওস্সালিশ 
নদীবক্ষে পৌছান, ও মঙ্গলবার তিনি স্থলভূমিতে উপনীত হন |” দেশীয় প্রথা- 
সমূহের ব্যবস্থ" প্রণয়নের নির্দেশ নিয়ে সতুণ শভর্নব-ক্জেনারেল আসেন । কিন্ত 
তিনি দ্রুত আবিষ্কাব করেন যে এইজন্য প্রথমেই এই ব্বস্কাগুলি কি কি, তা 
শির্ণয় কর প্রয়োজন এবং তিনি 'আরো বোঝেন যে, অপ্রতুল খোর ভিত্তিতে 
একের পর এক অতিদ্রত ব্যবস্থাগ্রহণই বিগত ২০ বং্পরের বিপনংসী পরিবর্তন- 
গুলির মুল কারণ । কিন্ত দেশ শাসনের মাধাম হিসাবে কাদের ব্যবহার করবেন, 
পে সম্বন্ধে লর্ড কর্মওয়ালিশ বিন্দুমাত্র 4 দ্বিধান্বিত ছিলেন ন| | তিশি সিদ্ধাস্ম নেন 
যে, রাজধানী তথা প্রদেশগুলিতে সবন্র একমাত্র ইংরেজ আফিসারপাই দফতর 
প্রধান হবেন ও শুধু কঠোর পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষেই দেশীয়রা বিশ্বাসমোগ্য 1১১ 
শাসনকালের প্রথম তিন বসব তিনি ভবিষ্ত স্থায়ী ব্যবস্থার ভিত্তি রচনাব জন্য 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের মশোনিবেশ করেন । তিনি এই উদ্দেশ্ঠে বাংলার 
বিভাগগুলির পুনধিন্যাস ঘটান, প্রত্যেক জেলাকে একজন করে অভিজ্ঞ ইংরেজ 
অফিদাবের সকল দায়িত্ব- অর্থ, দেওয়ামি, ফৌআদারি ও পুলিশ ্থন্ত 
করেন ।১২ 

এই বাবস্থার ফলেই স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে বীবভূমের আবিভাব ঘটে । রাজস্ব 
সমাহর্তা, শাসক ও দেওয়ানি বিচারক হিপাবে মিঃ ক্রিস্টোফার কিটিং ও ৭৫০ 
বর্গমাইলের উপর চরম কর্তৃত্ব নিয়ে শাসন করতেন,১৩ এবং তাঁর এখতিয়ার 
মধাবর্তাঁ বুদূরের পাহাড়িয়া উপজাতিরা পর্যন্ত তার শাসন বুঝতে বাধ্য হতো। 
স্বাভাবিক কারণেই জেলাটি ছুইভাগে স্বতঃবিভক্ত ছিল : 'অঙজয় নদীর উত্তরে 
বীরভূমের রাজার বাজত্ব ও দক্ষিণে বিষুপুর রাজের রাজ্য 1১৪ মিঃ কিটিং সৈন্য 
চলাচল সংক্রান্ত নির্দেশ দিতেন, কুষকদের দেয় কর গ্রহণ করতেন, দেওয়ানি 


১৬৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


মামলার বিচার করতেন, জেলার মধ্যে যাতায়াত কালীন সেৈম্গলের রসদ সরবরাহ 
করতেন, ছোটখাটো! অপরাধের বিচার করে সাজা দিতেন, ঘ্বণ্য অপরাধীদের 
শৃংখলিত করে মুসলিম কাজীর নিকট প্রেরণ করতেন এবং এক বিশাল বাণিজ্যিক 
প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষের কাজ করতেন | এক হাতে তরবারি ও অন্ত হাতে 
ওলনদড়ি নিয়ে যে কারিগরকে কাজ করতে হয়, তার কাজে চরম উৎকর্ষ সন্ধান 
মযৌক্তিক ; এবং মিঃ কিটিং-এর মতো! লোকদের প্রশাসন সামগ্রিক ভাবে কার্ধ- 
করী হয়ে থাকলেই যথেষ্ট _ আজকের দিনে গ্রঢুব অবসর ও উন্নত উপকরণের 
সহায়তায় কর্মরতদের সেই পর্বস্থই প্রত্যাশ। রাখা উচিত । 

রাজন্দ আদায় ছিল জেলাশাসকদের প্রধানতম কর্তব্য জনগণের সমৃদ্ধির 
থেকে রাজন্বের ক্ষেত্রে সাঞ্চল্যের উপরই অফিপার হিসাবে তার স্তনাম শির্ভব 
করত ! তখনে! পধন্থ পরিঢালক-সভার কর্মপন্ত! কিছু মাত্রায় এমন ছিল যেন 
বাংল। 'প্রচুর রাজস্ব দেবার মতে] 'এক জায়গির মাত্র, কিন্তু শাণের কানো দাঁয়- 
দায়িত্ব ষেন নেই? গ্রামীণ প্রশাসকদের গণ্য করা হতো ব্যক্তিগত সম্পতির নায়েব 
হিসাবে, সরক।রি রাজন্ব গ্রহণ ও পুনধিতরণের মাধ্যম হিসাবে তাদের গণ্য করা 
হতো না । সুতরাং, জেল! হতে কত বেশি পাওয়া সম্ভব এবং এখানে কত কম 
খরচ করা সপুব, এই বিচার ছিল সবাপেক্ষ: গুরুত্বপূর্ণ । ১৭৮৮ সনে বীরভূম ও 
বিষুপুর শাসনের জন্য অর্মোট বায় ছিল ৫৪৪০ পাউগু স্টালিং,১৫ অথাৎ প্রতি 
বর্গ মাইলে ১৪ শিলিং ৬ পেনি 1 বর্তমানে জেলার আয়তন এক-তৃতীয়াংশেরও 
কম হয়েছে,১৬ এবং প্রশাসনিক বায়বুদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪,৮৬৯ পাউগ্ স্টালিং,১৭ 
অর্থাৎ গ্রুতি বর্গ মাইলে ১০ পা. ১৩ শি. ৬ পে. । বায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রামীণ 
প্রশাসকদের কর্তবা সম্বদ্ধে পুরাতন ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়। 
১৭৮৮ সনে ভূমি-রাজন্ব আদাযজনিত খরচ চিল ৪,৫০০ পা.,১৮ ১৮৬৭ সনে ছিল 
মাত্র ৩.৫৫০ পাউগ্ড । ১৭৮৮ জনে দেওয়ানি বিচারের ক্ষেত্রে খরচ ছিল ৭০৮ 
পাউ3১৯ বর্তমানে এই খরচ ৭১৬০ পাউগণ্ড । ১৭৮৮ সনে অপরাধ দমন ক্ষেত্রে 
প্রশাসনিক ব/য় ছিল ৩১৮ পা.২০ মাত্র ; ১৮৬৭ সনে এই খরচ ছিল ৯৯২০ 
পা. ।২১ কর আদায় জনিত সকল প্রকার খরচ কমেছে ; কারণ সরকারি দায়- 
ভারের বোঝা জনগণের উপর কম থাকার জন্ধ অপেক্ষারুত সহজে সংগৃহীত 
হয়েছে । প্রজাদের সুরক্ষার জন্য সকল প্রকার বায়ের ১০ থেকে ৩০ গুণ বৃদ্ধি 
ঘটেছে । ইংরেজরা আর কর সংগ্রাহক মাত্র থাকেনি, তার বাংলার শাসকে 
পরিণত হয়েছে । 


অজয়ের উত্তরে বীবভূমের রাজার বাত্ধিক দেয় রাজন্ব ছিল ৬৫ হাজার পাঁউগু»২২ 
অর্থাৎ বনাঞ্চল ও পার্ধতা এলাকাসহ, প্রতি বর্গমাইলে ১২ পাউগু । যেহেতু 
রাজ্যের সমগ্র অর্ধাংশ জুড়েই ছিল অরণ্য ও পাতা অঞ্চল, চাষযোগ্য প্রতি 
একরের সরকারি খাজনা ছিল ৯ পেনি । অজয়ের দক্ষিণে বিষুপুন্নর রাজার 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৬৪ 


দেয় বাধিক কর ছিল ৪- হাজার পাউণ্ড,২৩ অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ১৭ পাউগু 
৮ শিলিং, অথবা অনাবাদশী জমি অনুরূপভাবে বাদ দিলে, চাষযোগা একর প্রতি 
এক শিলিং। যতদিন রাজার! সময়মতো! সরকারি পাওনা মিটিয়ে দিতেন, ততদিন 
সরকারি কোনে? হন্তক্ষেপ ব্যতীত তারা কৃষকদের অসংখ্য ছোট ছোট জমির 
খাজনা বিষয়ে ইচ্ছামতো দরাদদরি করতে পারতেন । কিন্তু, প্রায় বংসরই সময়মতো 
খাজন! দেওয়। দূরে থাক, শাজনার একটা বড় অংশ তারা আদৌ দিতে পারতেন 
ন!, এবং প্রজাদের নিকট হতে পাওন! আদায়ের জন্য 'ও কষকদের সশস্ত্র বিরো- 
ধিতা দমনের জন্য জেলাশাসক ক্রমাগত সৈন্য দিয়ে রাজাদের সহায়তা করতে 
বাধ্য হতেন ।২৪ প্রত্যেক বৎসর খাজনা পরিবতিত হতো.২৫ এবং প্রতিটি সামান্য 
+ববৃদ্ধির অজুহাতে জমিদাবরা খাজনা বৃদ্ধি করত | রুষকদের অভিযোগ ছিল, 
'যহেতু চাষের কাজ বহুদূর এগিয়ে খা মাওয়া অবধি কর বৃদ্ধির কথা গোপন রাখা 
হতো, তাই বীজ বপনের সময় কখনে। তার) ফসল কাটার সময় করের পরিমাণ 
ক দাডাবে জানতে পারত ন! । ১৭৮৮-৮৯ সনের একটি জলম্ত উদাহরণ দেখা 
[য় । ভূমি-রাজন্বের সামান্ত বুদ্ধির কারণে সবব্যপী খাজন] বৃদ্ধি ঘটে । বীজ 
দপনের আগে তাদের জানানে। হয়নি, এই যুক্তিতে রুধকর। প্রতিরোধ করে ও 
সমগ্র জেল! নতুন করিগ্রাসের বিরুদে। সশগ্ত প্রতিরোধে মমিন হয় _ফলে 
জলাশাসক এই ঘটনা জানাতে বাধ্য হন।২৬ ঘিং কিটিং-এর সিপাহির! জেলা- 
ধাসীদের দ্রুত শান্ত কবে,২৭ এবং তৎকালীন" প্রথানসারে ফসল বাজেয়াপ্পু করণ 
রাধের জন্য যে অসংখ্য কৃষক জেল। সীমান্থের ঠিক বাইবে বসবাস গুরু ববেছিল, 
সন্নিহিত অঞ্চলের জেলা শাপকদ্ধের মাধামে তাদের বিকদ্ধে আইনি বাণস্থ! গৃহীত 
হয় | ১৭৬৯ সনের ঢুভিক্ষের ফলে এইসব আঙ্লিহিত জেলাগুলিতে লোকাভাবের 
কারণে সেখানের জেল! শাসকর। কিন্ধ কুষকদের এসব অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করার জন্য প্রালুন্ধ করছিল । ফলে, আহনি ব্যবস্থা হতে অব্যাহন্তি লা হয়ে 
নাঁড়ায় সবচেয়ে লোগনীয় টোপ । শ্ুতবাং মি কিটিং-এর সমান কার্ধকরী হতো 
না বা বিলদ্দিত হতো । ফলে উত্তপ্ন পত্রবিনিময় ঘটে, সরকারের নিকট বিষয়টি 
প্রেরিত হয় । প্রশ্নটির মীমাংসার জন্য কালেকুটরদের প্রধান সহকারিদের নিজ 
নিজ জেলাব সীমান্তে প্রেরণ কর! হয় 1২৮ কয়েক সপ্পাব্যাপী একত্রে শিকারাদি 
করার পর তাঁরা এই সিদ্ধান্থে উপনীত হয়, যেছেহু কুষকরা ভূমি-রাজন্থ বৃদ্ধি 
সন্ষ্ধে অবহিত ছিল না ও সে কাবণে চাষ শুরু করার সময় খাজন] বুদ্ধির কোনে! 
পূর্বাভাষ পায়নি, তাই চলতি বংসরে পরবর্তা কোনো বৃ্দির জন্য তাদের দায়ী 
করা যায় নাঁ। এই সিদ্ধান্তের পর জেল! শাসকের সাথে সাক্ষাৎকার খ্বীতিকর 
হবে না বুঝে, বীরভূমের সহকারি মিঃ আবৃথনট শিবিরেই রয়ে গেলেন এবং 
অন্য জেলায় নিযুক্তির পূর্ব পধন্ত এইখানেই বাপ শিকার ধরে কাটিয়ে দিলেন । 
তারপর মিঃ কিটিংকে কোনে প্রকার বিদায় সম্ভাবণ শা জানিয়ে, সদর *ফতরে 
ন] গিয়ে নতুন কাজে শপথ নেবার জন্ট ভ্রুত কলিকাতায় আসেন 1১৯ 


১৭৩ গ্রাম বাংলার ইতিকথ: 


ভূমিব্যবস্থা সংক্রাস্ত তথ্যাদির সাহায্যে ভূমিরাজন্ব সংগ্রহ ও বিন্তাসের 
আলোচনা আরো যথাযথ কর] যায় । যতদিন সরকারি প্রাপ্য সন্তোষষনক ভাবে 
মিটিয়ে দেওয়! হতো, ততদিন কর্তৃপক্ষের এ বাপারে বিশেষ কিছু করার ছিল 
না। চরম ঘাটতি ঘটলে, জেলাশাসক জমিদারকে কারারুদ্ধ করে তার ভূমি 
রাজস্ব অপ্িগ্রহণ করতেন | বাংলা দেশে দীর্ঘদিন এই প্রকার চরম ঘাটতি 
স্বাভাবিক ছিল, এবং একেবারে নির্বোধ ও নাবালক না হলে কোনো! জমিদারের 
পক্ষে জেলের বাইরে থাঁকা মুশকিল ছিল ৷ বীরনভ্মের আর্দি আমলের সরকারি 
রেকর্ডে বিষুপুরের রাজার কারাবাসের কথ ন্মামি পুর্বে উল্লেখ করেছি 3৩০ 
সাবালক হবার কয়েক মাসের মধ্যেই বীরভূমের তরুণ রাঙ্জাও এই ছূর্ভতাগ্যের 
শিকার হন ।৩১ 

ভূমি রাজন্ব ছাড়াও জ্লো শাপকের হাতে ছিল রাজন্বের আরে ছুইটি উৎস, 
_ যথা, অন্তঃশুন্ক ও মন্দির-কর 1৩২ ১৭৯০ জনে জেলা-সমহর্তাদের মাদকদ্রেবোর 
উপর শুক্কের দায়িত নিতে এবং নিজ নিজ জেলায় মগ্যপানের পরিমাণ সম্বন্ধে 
জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয় ।৩৩ এই বৎসর পযন্ত এই কর কখনো জমিদার 
কতৃকি তার শিজন্ব হিসাবপত্ধে, কখনো সমাহর্তা কতৃক ও কখনো বা উদ 
কতৃক ধাষ হয়েছিল 1৩৪ :এই কর আরোপ করাই স্ুকঠিন ছিল ৷ একটি মাটির 
হাডি আর একটি বাশের নল এই দিয়েই দেশি চুল্লি তৈরি হতো, এর সবমোট 
মূল্য এক ফারদিং, সন্ধ্যার পর জঙ্গলে এই চুল্লি বসানে! হতো, সার! রাত কাজ 
চলার পর সুরধোদয়ের 'শাগেই সব ভেঙ্গে ফেল! হতে।। ১৭৮৭ জনে মিঃ শেরবার্ণ 
সরকারের পক্ষ হতে প্রতিটি মদের “দোকানের জন্বা জেলা সদরে এক পাঁউগড ও 
গ্রামে গঞ্জে ৮ শিলিং কর ধাঘ কবেন _বিক্রেতাদের যত খুশি মদ প্রস্তুত ও 
বিক্রয় করবার স্বাধীনতা ছিল | বিষুরপুরের রাজা তার রাজো দোকান প্রতি দুই 
কে ৪ শিলিং কব ধার্য করেন এবং রমজানের মাসে দোকানে মদ বিক্রির 
অন্গমতি দেওয়ার মৃশ্ায হিসাণে বীবভূমেব রাজা প্রভৃত পরিমাণ রাজস্ব আদায় 
করেন 1৩৫ তোনে! যদ্য বিক্রেতা এই আাদাঁয়কে প্রতিরোধ করলে এবং অন্ত 
ব্যতিরেকে মদ বিক্ুম্ন করলে, তাকে কাঙ্গীর সামনে হাজির করানে। ভভো, 
আর বেত্রাধাত কৰা হতে, অথব1 মোটা জরিমানা দিতে বাধা! করা হতো | 

বহু দ্রবোর ডপর কর ধার্য করা সত্বেও অন্তঃশন্ক হতে প্রাপ্ত রাজন্বের স্বল্প 
পরিমাণ প্রশাসনিক শৈথিল্য ও 'অযোগ্যতা৷ স্পষ্ট প্রতীয়মান ৷ ১৭৮৯ সনে জেলার 
আয়তন বর্তমান আয়তনের তিনগুণ হওয়া সত্বেও, মাদক দ্রবা হতে প্রাপ্ত কর 
ছিল মাত্র ৩৩ পাউগ্ড৩৬ 7 ১৮৬-জনে এই পরিমাণ ছিল ৫২৯৪ পাউও্ড, অর্থাৎ 
পুৰের পরিমাণের প্রায় বিশ গুণ 1৩৭ মছ্যপানের বৃদ্ধির চেয়েও সতর্ক প্রহরায় 
আরে কঠোরতার কারণে এই বৃদ্ধি ঘটে । জেলার প্রত্যক্ষ শাসনভার 'মামরা গ্রহণ 
করার সময় নিয় শ্রেণীর মাঝে মাতলামি সর্ধব্যাগী ছিল । মদ অত্যন্ত সুলভ হবার 
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ফলে এই উত্তেজকটির প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক ছিল - বীরভূমের মতো আধা” 
অনার্ধ জনপাধারণের মধ্যে এই আসক্তি সর্বদা যথেষ্ট প্রবল ছিল | বগ্তত, মাত- 
লামি বাঙালি চরিত্রের এত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, প্রাটীন রচনায়ও তৎকালীন 
ভ্রামামাণ পথিকদের পত্রা্দি ও দিন-বিবরণীতে এর বিশেষ উল্লেখ দেখা মায় 1৩৮ 
বীরভৃষের আধি পর্যায়ের এক জেলা শাসক উল্লেখ কবেছেন যে,'এই বোঁগই ফ্লোর 
প্রায় প্রায় সমস্ত গুরুতব অপরাধের উদ্ভবের কারণ | নিম্নতম মানের সর্বাপেক্ষা 
ক্ষতিকর মাদক দ্রেব্যটি সাধারণত বাবহৃত হতো-অর্থভৃক্ত পাহাডিয়া বা অরণ্য 
বাসীদের উন্মত্ত করাব জন্ত ও দৃঃসাহপিকতম কাঁজে তাদের প্ররোটিত করার জন্য 
আধ পেশি যূলোর ৬ পাইট মদই যথেষ্ট ছিল। শুল্ক আরোপে কঠোরতার ফলে 
বীরভূষের মদের দাম ছয়গুণ বাড়ে ও ব্রিটিশ শাসনের পুবে জেলায় অপরিচিত 
হালকা ধরনের মদ্দের সাধারণ বাবহার শুরু হয় 1 মদ্য বর্জন জনগণের পক্ষে 
আবশ্টিক হয়ে পড়ে ও আধা-আনাষ জাতিগুলিব মধো ছ্রাডা অন্যত্র মাঙ্লামি 
সচরাচর খা যায না । নিয়লিখিত সারনিতে বীবন্তমে ১৭৯* ও ১৮৬৯ সনের 
বিভিন্ন উত্তেজক পানীয়ের খুচবা মূলা দেখানো ভয়েছে _ 
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স্থানীয় নাম বিবরণ সণের মূলা | সনেব মূলা 
মহ্যা মদ | শুকনো ফল গেকে প্রস্থত ব্যবহার ছিল না | * পেনি পাইট 
তাড়ি খেজুব গাছ শি রা রর রঃ পেনি পাইট 
পাকি, ১উনং | ভাত চি মদ ১২ পে. পাট | ৫ পেনি পাঠ 
পাকি, ২নং এ ও পে. পাইট | ৪ পেমি পাইট 
পচ়ুই 1 ভাত গাজান মদ ২ .প. গ্যালন ৩ পেনি পাইট 
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মিঃ কিটিং-এর মতে,৩৯ শেযোক্ত দ্রণাটি সবদেয়ে ক্তিকাবক। তিনি লিখেছেন, 
“নিত্যকার অসংখ্য ডাকাতি ও অন্যান্ত ছুক্র্সের কাধণ হিসাবে আমি এর এলভ 
মূলাকে দায়ী কবি ; ফৌজদারি রেকড হতে এই সত বেরিয়ে মাসে যে ঢু্কুত্‌- 
কারীর] এই মদ পান করে ও ভাঙ নামে এক প্রকার লতাপাতা দিয়ে ধুমপান করে 
সকল গ্রকার দুক্ষম্ের জন্য নিজেদের গ্রস্থত করে 1” ভারতে এবং অন্থত্রও আরো 
কাপুরুব ধরনের মি'ধেল চোররা এখান৷ কৃত্রিম সাহসের জন্য ওঁষধ বাবার করে) 
কিন্ধ অপরাধের উর্বর উৎস হিসাবে মাতলামি বর্তমান বাংলা দেশে অঙ্জাত। 
বীরভূমে তিন বৎসর ( ১৮৬৩-৬৬ ) বাসকালে বিচার বিভাগীয় কাজকর্মে আমার 
সামনে একটিমাজ্র ঘটনা! আসে, যেটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাতলামির 


১৭২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


সাথে যুক্ত করা যায়; এবং আমার বিশ্বাস, জনগণের সংযমের পক্ষে গ্রাম বাংলার 
সকল শাসন বিভাগীয় অফিদারর' সাক্ষ্য দেবেন | অন্ত সকল দেশের শ্রমিক 
শ্রেণীর মতোই এখানের কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিকরাও সারাদিনের পরিশ্রমের পর 
মগ্য পানে আনন্দ পায় ; কিন্তু, তাদের উত্তেজন1 প্রকাশের হিংক্রতম রূপ শুধু 
বাড়ি ফেরার পথে প্রত্যেককে সাড়ম্বরে প্রণাম নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । 
হিন্দুয়ানি বন্ধন ছিন্নকারা অল্প সংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তির গোঁপনে বিলাতি মদ- 
পানের অভিযোগ শোন! যায় । কিন্ত এই ব্যাপারগুলি আদালতের সামনে আসে 
মন]; এবং ইয়োরোগীয় কোনে দেশ সম্বন্ধে বলা না গেলেও এই কথা আমি হলফ 
করে বলছি যে, অপরাধ প্রবণতার এক নিয়মিত কাবণ হিসাবে বাংল। দেশে মাত- 
লামির অস্তিত্ব নাই | মাছেব ভেডি, সীমানা, জলসেচ ও ধ্মায় মিছিলের 
অগ্রাধিকার সংক্রান্ত বিবাদের ফলে অসংখা অবশ্ঠন্তাবী হাঙ্গামা ঘটে 3 কিন্ধ, 
জেলায় নয়-দশমাংশ অপরাধের ক্ষেত্রে মারামারি ও অন্তরূপ ছোটখাট হিংসাত্মক 
ঘটন1 ঘটলেও, মদে আসক্তির কারণে শান্তিভঙ্গ হয়েছে বলে কখনো মনে হয় না। 
কুপংগঠিত শুক্ধ বাবস্থার কারণেই বহুলাংশে এটা সম্ভব হয়েছে । দোকান প্রতি 
৮» শিলিং শুন্ধ গাবোপের ভীরু, টিলেঢালা ব্যবস্থা এবং বিক্রেতার মজিমতো৷ মদ 
তৈরির স্বাধীনতার পরিবর্তে, সরকাব বর্তমানে প্রতিটি চোলাই-এর দোকান হতে 
প্রভৃত কর আদায় কবেন_ উত্তেজক পানীয়ের প্রস্থতিকরণ ও কিক্রয়েব প্রতিটি 
পর্যায়ের জন্য আলা?| অনুমতি আবস্তিক ও প্রতিটির জন্য একটি কর দিতে হয়। 
কখনো কখনো নিয় তন শতুাত্পাহী অফিসাররা জনগণের প্রকৃতিস্থ থাকার মূল্যে 
রাজন্ব বুদ্ধির অভিযোগে অভিযুক্ত হন; কিন্ধ সামগ্রিক ভাবে, মদের চোরাচালান 
রোধের সাথে সংগতিপূর্ণ ভাবে মদের মূল্য সর্ধোচ্চ পধায়ে বজায় রাখার প্রচেষ্টা 
অন্বা'ভাবিক সাফলা অর্জন করেছে । অন্তত বীরভূমে শুন্ক ব্যবস্থার আইনি উদ্দেশ 
সিদ্ধ হয়েছে,যথা _ রাজন্ব বিভাগীব অফিসারদের গতি বাংলা সরকারের নির্দেশের 
স্থচন] হয়েছে যে কথাগুলি দিয়ে-প্উন্তেজক পানীয় ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার 
সগ্ডাধা সকল উপায়ে নিরুৎ্সাহ করার সাঁথে শাথে এইগুলির উপর সবোচ্চ 
পরিমাণ রাজস্ব ধাধ করা |8০ 


অন্ত যে একমাত্র রাজন্বের উৎস আদি ইংরেজ প্রশাসকরা আবিষ্কার করেন ও 
বীরভূমে প্রয়োগ কবেন* সেটি ভমি-রাজন্বের তুলনায় সামান্য হলেও রেকর্ড-পত্রে 
বনু পুষ্ঠ1 জুড়ে রযেছে। এবং এটি তৎকালীন যুগবৈশিষ্ট্য মণ্ডিত | পশ্চিমের পাহাড়- 
গুলির নির্জনতার মধ্যে, জেলার একেবারে সীমান্তে রয়েছে এক পবিভ্র নগরী,৪১ 
এখানে মহাদেবের এক প্রাচীন মন্দিরে প্রতি বৎসর বহু তীর্থযাত্রী সমাগম হয় । 
মুদলমান রাজবংশ এই সুযোগের সদ্ধবহার করে কাফেরদের মূল্যে রাজস্ব বৃদ্ধি 
করেছে ; উড়িস্যার মহান দেবযৃক্তিকে ব্যবহার করে পুণ্যাত্মা মুরশেদের বাধিক 
১ লক্ষ পাউও প্রাদেশিক রাজস্ব বৃদ্ধির মুসলিম এঁতিহাসিবনা প্রশংসা 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৭৩ 


করেছেন ।৪২ বীরভূমের রাজা প্রধান পুরোহিতকে এই নগরীটি ইজারা দেন, তিনি 
শির্দিষ্ট এক খাজন] দিতেন ও বিনিময়ে ভক্তদের নিকট হতে যা পারতেন আদায় 
করতেন । আদি ইংরেজ সমাহর্তারা ভেবেছিলেন তাদের ব্যবস্থাপনায় মন্দিরের 
আয়বৃদ্ধি ঘটবে । ১৭৮৮ সনে প্রধান সহকারি মিঃ হেজসিলরিগ পবিক্র নগরীর 
দায়িত্ব গ্রহণের পর, এই পরিবর্ত সাধনের জন্য সরকারি খরচে পুরোহিত, বাদর 
ধরার দল, রক্ষীদের নিয়ে বহু দফতর খোলা হয় 1৪৩ ফিস্ব সরকার কর্তৃক অধি- 
গ্রহণের সাথে সাথে, হয় ভক্তদের উদারহস্তে দান অদ্ভূত ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, অথবা 
পুরোহিতর] প্রণামী তছরূপ করতে থাকে | আদায় কমে যায়? নিযুক্ত অফিসার- 
দের ওপব নজর রাখার জন্য অতিরিক্ত অফিসার নিষুক্ত কর! হয় ; কিন্তু “মন্দিরের 
প্রতিটি রাশডায় পাগাদের নিযুক্ত করে তীর্থযাত্রীদের মনিরে দর্শনের আগেই 
প্রণামী দিতে প্ররোচিত করে”, প্রধান পুরোহিত তার সতর্ক প্রহর বানচাল 
করেছেন বলে জমাহর্তা তখনো অভিযোগ করতে থাকেন | অবশেষে বিষয়টি মিঃ 
কিটিং-এর অর্থ-সচেতন মানসিকতার পক্ষে এত বেশি অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে 
যে, তিনি ভক্তদের উদারহস্তে গ্রণামী দিতে উদ্ধদ্ধ করার জন্য ব্যক্তিগত প্রভাব 
বিস্তার করার উদ্দেশ্টে ও পুরোহিতদের তছ্রূপ রোধ করার ডাদ্দেশ্টে, নিজে মন্দির 
পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । 

সেইমতো, ১৭৯১ সনের ২১ ফেব্রয়ারি সকালে রক্ষী হিসাবে ৩৫ জন 
সৈন্ট সহ জেলাশাসক মহোদয় যাঁত্র। করেন, এবং রাজকীয় গতিতে যাত্রার অভান্ত 
থাকার ফলে প্রায় এক জপ্তাহ পরে পবিত্র শগরীতে উপনীত হত 8৫ তিনি 
লেখেন, “মন্দিরের যত সন্নিকটে সম্ভণ তীর্থধাত্রীদের মধ্ো তাবু খাটালাম, প্রতিদিন 
শামি দর্শনে যেতাম এবং এ হট্টগোলের মধ্যে যতখানি সম্ভব প্রত্যক্ষদশা 
ছিলাম 1৮৪৬ -পনির্ধারিত সময়ে মন্দিরের ঘার উন্মুক্ত হলে তুমুল কলরবে নৃত্যগীত 
সহকারে, উৎসাছের আতিশযোর উন্মাদনায় আভূমি দণ্ডবতরত ভক্তবৃন্দ ঝাঁপিয়ে 
পডে'। চতুর্দিকে হট্টগোল ও বিশৃংখলা । মূল্যবান ধাতু ও রত্রাির 'প্রণামী, সব- 
চেয়ে মূলাবান উপভারের অংশ, তারপর বৈদ্যনাথদেবের সম্মুখে [দেবমৃতিব সামনে] 
নিক্ষেপ করা হয়, এবং ধরা পড়ার কোনোরূপ ভয় ছাড়াই সংগ্রাহক ত্রাঙ্মণদের পক্ষে 
খুশীমতো যা কিছু সরিয়ে ফেলার স্রযোগ থাকে |” দেবতার মাথায় পবিত্র গঙ্গাজল 
ঢালা এখানে অনুষ্ঠানের অঙ্গ । তীর্ঘধাত্রীদের উদ্দীপন! ছিল অপধাপ্ধ, পকিস্ 
তাদের সম্পদের কোনো চিহ্ন ছিল না । পাচটির বেশি পরিবারের যাতায়াতের বা 
বসবাসের কোনো ব্যবস্থা ছিল না । বাশের মাথায় একটিমাত্র কষ্ষল খাটিয়ে 
আবহাওয়৷ থেকে বাঢার উপায় করে শতখানেক পরিবার ; এবং বাদবাকির।”, 
মরশুম অনুযায়ী ১৫ থেকে ৫, হাজারের মতো, “সন্লিহিত বুক্ষতলেই কোনো- 
রূপ সুযোগশ্সুবিধা ছাড়াই আশ্রয় নেয় | সর্বব্যাপী দারিব্রা হতে মনে হয় যে, 
ভক্তদের প্রণামী হতে মন্দিরের লাভ বিশেষ হতে পারে না এবং জীবন ধারণের 


১৭৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি উপকরণ হতে বঞ্চিত হতভাগ্যদের থেকে বিশেষ কিছু 
প্রত্যাশা কর! যায় না ।'৪৮ অবশ্য ছিন্নমূল এই জনতার নিকট হতেই, বধিত কর 
আদায় কর হতো । সে কারণে মিঃ কিটিং ১৫ জন অফিপার সহ ১২. 
জন সশস্ত্র পুলিশকে নিধুক্ত করেন 18৯ এট] মনে করার কোনো কারণ নেই যে, 
পরিবর্তে তীর্ঘযাত্রীদের কোনে। প্রকার শিরাপত্তার ব্যবস্থ; করা হতো | বিভিন্ন 
পাহাড়গুলি ঘিরে সপিল পথ, মাহলের পর মাইল অরণ্যের মাঝে পাহাড পথের 
মাঝে মাঝে গভীর গিরিখাত, অসংখ্য গুহা -সেখানে ডাকাত আর বন্য জন্তর 
রাঞ্জত্ব। যতক্ষণ পযন্ত ডাকাতরা জম্পূর্ণ রূপে পথ অবরুদ্ধ করত, ততক্ষণ 
পরকারি কোনে হস্তক্ষেপ ছাড়াই তার! লুন অব্যাহত রাখতে পারত । কিন্ত 
অবশেষে তীথযা ত্রীদের ছুদশা এত তীর হলে যে, মন্দিরের জনপ্রিয়তা হাস পেল 
এবং পখিত্র নগরীতে দেখতার প্রণামী দেবার কিছুই থাকত ন। | তখন এইটি 
রাজন্ব সংক্রান্ত বিবয় হয়ে উঠলো, এবং মিঃ কিটিং ৬ৎপর হলেন | তিনি দস্থা- 
দলের বিরুদ্ধে একাল এশীয় সৈন্য পাঠাবার নির্দেশ দিলেন ; দস্াদল, “তিনশত 
লোক শিয়ে গঠিত বলে কথিত”, একদল তীর্থযাত্রীর উপর হামলা করে পাচজনকে 
হত্যা করে “এবং রাস্তা অম্পূর্ণ ভাবে বদ্ধ করে দেয় ।৫০ ভৌগোলিক কারণে এখানে 
পুলিশি তত্পরতা নেওয়। কঠিন ছিল এবং সেনাধ্যক্ষ “দেশীয় সৈন্যপল হতে যত 
বেশি সংখ্যক সম্ভব সৈন্য জঙ্গলকে দশ্ট্যমুক্ত করার জন্য" প্রেরণের শির্দেশ দিলেন । 
হতভাগ। ওক্তটি পথে দগ্টযদল ও বস্যজন্তর কবল হতে রক্ষা পেলেও মন্দিবে জেলা- 
শাসকের অতিলোভী অন্ুচরদের শিকার হতো! এবং শেষ কপর্দকটি হতো বঞ্চিত 
করার পর ও বনু শীতের ডদ্দিগ্ন রাত্রি যাপন করার পর প্রায়ই তার্থধাত্রাঠ ফল- 
লাভে ব্যথ হতো | মন্দিরে ছিল একটি মাত্র প্রবেশপথ, দৈর্ঘ্য ৫ ফুট, গ্রন্থে 
৪ ফুট একটিমাত্র অপ্রশন্ত দ্বার এবং তীখধাত্রীদের মহ? উদ্দেশ্য ছিল পবিত্ররাত্রে 
দেবধর্শন,৫১ যা থকে বঞ্চিত হলে তাদের সকল শ্রম ব্যথ ৷ হাজার হাজার ভক্ত 
নিরাশ হয়ে ফিরে যেত” ;- জেলাশাসক এই কথা যোগ করেছেন ; কিন্ত যাবার 
আগে তাদের প্রণামী ।দয়ে যেতে বাধ্য করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হতো । 
[ পবিজ্র রাত্রির ] ছুইদ্দিন পর একটিমাত্র তার্থযাত্রীকেও দেখা যেত না ।”৫২ 
কোনো প্রকার হশুক্ষেপ না করার নীতি বীরভূমের মুসলমান রাজার গ্রহণ 
করার পথায়ে প্রতিবছর পবিত্র নগরীতে ৪০ হাজার হতে এক লক্ষ তীর্ঘযাত্রী 
যেত । তখন পরিমিত মাত্রার এক মন্দির-কর নির্দিষ্ ছিল এবং মন্দিরের রহস্য 
নিয়ে মিঃ কিটিং-এর পক্ষ হতে কোনো প্রকার অশোভন হস্তক্ষেপ ছিল ন1। ১৭৮৯ 
পনে, মিঃ কিটিং-এর চাকুরির প্রথম বৎসরে, ৫০ হাজার তীর্ঘযাত্রী থেকে মাত্র 
৪০০ পাউওড পাওয়া যায় ।৫৩ ১৭৯০ সনে, মিঃ কিটিং-এর উন্নততগ ব্যবস্থা ৯** 
পাউণ্ড আনে ১৫৪ এছাড়া পাওয়া যায় ৩টি টাট্ট ঘোড়ার দাম, যেগুলি ভক্তদের 
গছিয়ে দিতে মিঃ কিটিং সমর্থ হন | শেষোক্ত এই লেনদেনটি আমাদের প্রশাসন 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৭৫ 


ব্যবস্থার, প্রশংসনীয় না হোক, হাগুকর বূপটিকে প্রকাশ করে । একটি পত্রে মিঃ 
কিটিং এই ঘোড়াগুলিকে খর্বদেহী, জীর্ণ, অতিবৃদ্ধ, জেলাসদরে নিয়ে যাবার 
অযোগ্য, এবং এদের সবোত্তমটির মূলা ১ পাউগ্ থেকে ৩০ শিলিং হতে পারে 
বলে বর্ণনা করেছিলেন । আরেকটি পত্রে তিনি কলিকাতাস্থ' সরকারকে বিজয়গৰে 
জাশিয়েছেন ষে, কিভাবে এইগু'লকে তিমি ১৪ পাউণ্ডে বিক্রয় করেছেন 1৫ 
অবশ্ট, এই আধ্িক উদ্দীপনা শীঘ্রই হতাশায় পরিণত হয় | ১৭৯১ সনে জেলা- 
শাসক মন্দির-করের আরো বুদ্ধি ও প্রণামীর ব্যক্তিগত তদারকি করতে মনস্থ 
করেন । সেই বংসর মাত্র ১৫ হাঞ্জার ভীর্ঘযাত্রী আসে । কিন্তু, যে বৎসর তিনি 
স্বয়ং মন্দিরে যান, সেই বৎসর মন্দির-কর হ্রাস পেয়েছে, সে কথ। জানাবার মতো। 
লোক মিঃ কিটিং ছিলেন না । সেই কারণে, সোনা-রূপা মিলিয়ে ৪৬* পাউগু*৬ 
আদায় কর] হয়, এছ্াডা প্রণামীর কাপড, পাগ্ডি ও চাউল নেওয়া হয় 1৫৭ 
সব মিলিয়ে সম্ভবত সর্বমোট ১২০০ পাউও হবে, এবং জেশা-শাসকের মতে, 
তীথযাত্রীদের গাজ থেকে গৃহীত সামগ্র।ও অধাংশও তার হাতে আসেনি । 
সর্বমোট প্ররুত আদায় ১৫০০ পাউগু হয়েছিল ধরে নওয়া ভলে, মাথা-পিছু 
করেব পরিমাণ ছিল এক টাকা, অথাৎ একজন লোকের একমাসের জীবন 
ধাবণের খরচেরও "্মধিক, এটা মারায় করা হয ধারিদ্ৰা নিপীডিত ১৫ হাজার 
হতভাগ্যদের নিকট হতে, যাদের মাত্র ১০৫ জনের মাথ। গোৌজার ঠাই ছিল ।৫৮ 

১৮০৪ সনে জন শোব ব্রিটিশ ও বিদেশি বাইবেল সমিতির সভাপতি হিসাবে 
যে মতামত বাক্ত করতেন, ৯৭৮৯ সনে রাজস্ব পর্ষদের প্রধান হিসাবে অবিকল 
সেই মতামত প্রকাশ ন। করলেও, জেলাশাপক ও পুবোঠি তদের মধ্যে অিরাম এই 
এই অশোভন বিবাদকে তিনি স্বণা করতেন | প্রথা অন্ুমোধানের জন্য এই সকল 
ব্যাপারে সরকারের পক্ষে যত কম সন্তব ভূমিকা গ্রহণ করার এক ব্যবস্থা তার কাম্য 
ছিল । মিঃ কিটিং বোঝেন যে, উচ্চতর কতৃপক্ষ তার এই উৎসাহে অংশীদার নন) 
কিন্তু যে কোনো স্থান হতে যাজন্ব আদায়ের কোনো নৈতিকত। বিচারে সামগ্রিক" 
ভাবে অক্ষমতার কারণে তিনি প্রধান পুরোহিতের সাথে মন্দির-শুক্ক বন্দোব্ত করার 
প্রস্তাব দেন এবং হাস্যকর সরলতায় যোগ করেন, “সরকারি হস্তক্ষেপ না ঘটলে 
তীর্গ্যাত্রীর সংখ্যা কি বুদ্ধি পেতে পারে না ?'৫৯ তিনি আরো যে কারণে এই 
পরিকল্পনা সুপারিশ করেন, সেটির ভিত্তি ছিল এই যে “ধর্মীয় কৌশলাদি প্রযুক্ত 
হবে ও মন্দিরের খ্যাতি বুদ্ধি পাবে 1৬০ কর্ণওয়ালিশ সাহেব শোরের টিস্তা- 
ভাবনার অংশীদার ছিলেন 'এবং তাদের পারস্পরিক বিচ্ছেদের পূর্ববর্তী মত- 
পার্থক্যের কারণে আরে! কঠোরভাবে তার মতামত কার্ধকরী করতে প্রয়াঁসী 
হন । সুতরাং, প্রধান পুরোহিতকে মন্দির ইজার! দেবার জন্য গভর্নর-জেনারেলের 
অন্ুমোদদন১ মিঃ কিটিং দ্রুত লাভ করেন এবং ১৭৭২ সনের স্ুচনার পূর্বেই জন- 
গণের কুসংস্কারকে ভিত্তি করে আমাদের এই বাণিজ্যের অতঃপর দেবোদেশ্রে 


১৭৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


নিবেদিত প্রণামীর প্রত্যক্ষ লু্ঠনের রূপ থাকলো' না । বিশাল চারণ ভূমি সহ 
৩২টি গ্রামীণ জনপদ পুরোহিতদের দখলে রইল এবং মন্দির-শুক্ককে মন্দির সং- 
লগ্ন জমির জঙন্ঠ নামমাত্র খাজনায় রুপান্তরিত করা হলে] - প্রকুতপক্ষে, এইটি 
খোদ মন্দিরটুকুর জন্যই খাজনামাত্র 1৬২ 

কীটদষ্ট এই সকল পাঙুলিপি বিস্থৃত এক জগতকে পুনজাবিত করে । পথি- 
মধ্যস্থ দস্থ্যতার ত্রাসজয়ী ধর্মীয় আকুলতা, পাহাড়ি-অঞ্চলের নিদারণ শীতকালীন 
দীর্ঘ রজনীতে সামান্য আচ্ছাদনহীন অবস্থান, সরকারি অত্যাচার ও অপবিভ্র 
হন্তক্ষেপ _ বর্তমান বীরভূমবাসীদের এই সকলই অজান]। তীর্থস্থান আজও বিদ্- 
মান, কিন্তু মানুষ আজ সেই পকল স্থানে যায় গুগ্জী বা মেল। ভ্রমণের মেজাজ নিয়ে, 
দেবতার প্রিয় আবাসভূমি দশনের জন্ত নয় । শিক্ষা প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসকে ধনংস 
করেছে, এবং উদীয়মান প্রজন্মের কট্টরতমরাও প্রকাশ্তে অবিশ্বাস ঘোষণ1 হতে 
বিরত থাকে মাত্র । এট! সম্ভব যে গ্রীস্টধর্ম ও প্রতিটি প্রাচীন ধর্মের মাঝে রয়েছে 
যে বিস্তীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবিশ্বাসের উপত্যকা, হিন্দুরা সেখানে সদ্য প্রবেশমান | 
যে আলোকবশ্িকার সহায়তায় তাদের পূর্বপুরুষের! বনু যুগ ধরে অগ্রসর হয়েছে, 
মাজ সে দীপ শির্বাপিত এবং আগামী দিনের আরো পূর্ণতাদীপ্ক আলোকঝণা 
এখনে। উদ্দিত হয়নি । 

সরকারি রাজস্বের এইসকল উৎস ছাডাও, প্রচলিত প্রথা অনুমোদিত আরো 
২৬টি শুক্ক জমিদারেরা নিজেরা ধাঘ কবে ।৬৩ সমুদ্রোপকূলবর্তী জেলাগুলিতে 
লবণ শুক্কের জন্য স্বতন্ত্র দফতর ছিল এবং ব্যবহারের জন্য বাজারে যাবার আগেই 
কর আদায় করা হতো । বস্তৃতপক্ষে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে স্থানীয় নথিপত্রে 
এর একমাত্র উল্লেখে বলা হয়েছে যে, এ দফতরের এক দেশীয় অফিসার, 'এই 
জেলার মধ্যে যাত্রাকালে, পথপার্খের সকল লবণ বিক্রেতার নিকট হতে বদান্ঠীত! 
আদায় করেন। 

জেলা-শাসকের কর্তবাগুলির মধ্যে গুরুত্ব বিচারে, যথাসময়ে ভূমি-রাঁজন্ব আদা 
যের পরেই আসে জেলায় কোম্পানির ব্যবসায়িক অর্থ দফতরের প্রধানরূপে, 
দায়িত্টি। মিঃ কিটিং ছিলেন কোষাধ্যক্ষ, এবং কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রতিনিধি 
যে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে টাকা জম] রাখতেন, তা ছিল মিঃ কিটিং-এর খাজাঞ্ছি- 
খান! । জেলার নিট রাজন্ব ১ লক্ষ পাউগ্ু-স্টালিং-এর অধিক ছিল,৬৪ এবং 
সরকারি বায় ৫ হাজার পাউও হওয়া দুর ছিল | বাকি »৫ হাজার পাউগ্ডের 
অংশবিশেষ কলিকাতা বা অন্তান্ খাজাঞ্চিখানায় পাঠানে! হতো! এবং অংশ- 
বিশেষ জেলায় কোম্পানির কারবার চালাবার জন্য রাখ! হতো | বর্তমানের 
মতো সেই সময়েও প্রাদেশিক খাজাঞ্চিখানায় যথাসম্ভব কম টাক! রাখা সরকারের 
লক্ষ্য ছিল- বর্তমানের পূর্ণাঙ্গতর ব্যবস্থায় এই লক্ষ্য দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতির অঙ্গ 
মাত্র। কিন্ত আলোচ্য পর্যায়ে ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা যে কোনে1 সময়ে জেলা- 
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শাসকের দায়বদ্ধতায় কতৃপক্ষ সম্ভব হলে হুপ্ডি কাটবার আগে যথাসময়ে পূর্বান্ছে 
জানাতেন ; তবুও, যতবেশি সম্ভব টাক] জেলা হতে প্রেরণের তাগিদ সত্বেও 
খেয়াল রাখতে হতো যেন জেলায় কোম্পানির হুগ্ডির মর্ধাদ1 রক্ষার মতো যথেষ্ট 
টাকা জেলাতে থাকে - এই বিষয়ে জেলাশাসকদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দুর- 
দশিতার প্রয়োজন হতো । খাজাঞ্চিখানায় গড়ে ৭ হাজার'পাউগু স্টালিং জমা 
রাখতে হতো | এই পরিমাণ ১* হাজার হলে কলিকাতায় প্রেরণের রীতি 
ছিল | মনে হয়, মিঃ ক্টিং বাণিজ্যিক কোবষাধ/ক্ষ হিসাবে রাজন্ব-গ্রশাসকের 
মতো! সফল হতে পারেন শি । প্রতি মাসের শেবে মহাগাণমিক মহোদয়ের 
নিকট হতে নিয়মিত ভদন। অহেতুক ছিল না, কারণ যখন মারাঠাযুদ্ের জন্য 
কলিকাতার তোষাখানা শূন্ত ও ফলে কোম্পানিকে অতি উচ্ষহার সুদে খণ 
করতে হচ্ছে. মিঃ কিটিং তখন গম্ভীর ভাবে ১৯ হাজার পাউগ্ড নিজের খাজাঞ্চি- 
খানায় অবাধ্হত অবস্থায় ফেলে বেখেছেন 1৬৫ জেলার সরকারি বাাঙ্কেব পরি- 
চালন পদ্ধতি ছিল নিয়র্ূপ : আগামী ছয় মাসে জলা ব্যাঙ্ক হতে যে টাক? 
নেওয়) হবে, বাণিজ্য পর্ষদ তা জানিয়ে দিত এখং ডদ্ত্ত খাজাঞ্চিখাশায় পাঠাতে 
হবে, ত। বাজন্বস্পর্যদ জানিয়ে দিত | প্রতি মাসের 'শধ তারিখে জেলা সমাহর্তা 
এক হিপাব দাখিল কর্তন, এতে আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ উদ্ধত্ত অর্থ তিশি 
কিভাবে কোথায় পাঠাবেন, তা বলা থাকত । স্থতরাং প্রেরি তব্য টাকার পবিমাণ 
ও প্প্রেৎণের দিন ধর্তমানের মতে। কেন্দ্রীয় সরঞ্চার কর্তৃক শির্ধারত হতো না, 
বিষ্টি জেল। সমাহর্তাব ইচ্ছাধান ছিল । 

এ ইচ্। প্রয়োগের ব্যাপারে মিঃ কিটিং সর্বদা বিচক্ষণ'তার পরি দেনশি 
একটি ক্ষেত্রে তিনি ৮ হাজার পাড়গ্জের এক বাণিজ্যিক হুপ্ডি ফেরত দিতে বাধ্য 
হন-_ এব একমাত্র কাবণ হলো প্রয়োজনীয় যখেষ্ট টা তিনি রাখেন শি 1৬৬ 
আবেবটি ক্ষেত্রে, খাজাজিখান] কর্তৃক পাওনা মেটানো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার ফলে 
সমগ্র জেলায় আতংক ছড়িয়ে পডে । ১৭৯০ সনের শেষে, টিপুর সাথে যুদ্ধের 
ফলে কোম্পানির তোষাখান। শৃণয হয়ে পড়ে ও ॥ক্ষিণ ভারতে শশ্তহাশির ফলে 
সমগ্র ঘাটতি পৃংণের দায়িত্ব বাংলার জেলাগুলিকে বহণ করতে হয় 1৬৭ প্রতিটি 
টাকা কলিকাতায় পাঠাবার জন্য সমাহর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়ঃ প্রায় টিউডর 
ব্দান্তুতার শুনভুকরুণে, নবাবের থেকে খণ গ্রহণ করা হয় )৬৮ এবং নভেম্বরের ১৫ 
তারিখে মহাগাণনিক সকল প্রকার অথ নৈতিক লেনদেন বন্ধ করার জন্য নির্দেশ 
দেন | দশদ্দিন পর টাকা পাঠাবার জন্য আরো জরুরি তাগিদ আসে, সমগ্র 
শ্গতকাল ব্যাগ; প্রায়শই এর পুনরাবুত্তি ঘটে ও সমগ্র বালায় প্রাদেশিক সরকারি 
ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকে 1৬৯ এর ফলশ্রুতিতে শস্য দুর্দশা বোঝার জন্ত গ্রামীণ বাংলার 
অর্থনীতির সাথে পারিচিতি আবগ্তক | যেহেতু কোম্পানি ছিল এক বড় উত্পাদন 
কারী, তাই এই সমস্ত পদক্ষেপের আগ ফল হয় মধ্যশীতে হাজার হাজার পরি- 
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বারের কর্মচাতি । উপরস্তুঃ প্রদেশের আকন্মি্ মুদ্রাহ্াসের ফলে কৃষকদের খাজনা 
দেবার বা কারিগরদের পাওন] নেবার জন্য কোনে মুদ্রা রইল না । ক্ষুধার্ত জনতা 
খাজাঞ্চিখানী অববোধ করে, এবং সবকাবেব এই একটিমাত্র আদেশের ফলে 
পরপর কেক বসবের অজ্ন্মার চেয়েও বেশি দুর্ঠোগ ঘটে - জনগণের অলিখিত 
দুর্দশার যে বিশাল পাহাডেব উপৰ আমাদের ভাবতনিজয় গর দণ্ডায়মান, তাতে 
এই প্রদেশটিব অবদান কিছুমাত্র কম নয় | শীতকালীন এই মাসগুলিতে তাতি- 
দেব "নশন ও কোম্পানির মন্তিম দিন ঘনিয়ে আসার সাধারণ বিশ্বাম দীর্ঘদিন 
বীরভুমেব স্বৃতিতে থেকেছে |8০ 

খাজাঞ্চি খানাব অথথাদি স্ানান্থরকবণেব সময় প্রহ্নবাব বিষয়টি গভীর মনোযোগ 
দাবি করে । দেশে মিবাপন্তার ভান 'এত প্রকট চিল যে, বিকাট দল বা সশস্ব 
স্টরক্ষা ব্যতীত কেউ যাঠায়াত করত না। মান্বাগণাদেব সাথে থাকত তাদের 
'মন্থু১রবৃন্দ 'এবং পথাপ্ত শক্তি ন। শিযে যেপণ দেশীয় ধনবানরা জেলাব মধা দিয়ে 
যাবার টেষ্টা করত তাদের শিরাপত্তাব জন্য বাব জেলাশাসককে সেনাদলের 
জন্য সেনাধ্ক্ষকে অনুরোধ করতে হয় 19১ বসত, খাত্রাকালীন আডঙ্গবের জন্য 
সশম্মবাহিশী মোতাযষেন করা পামাজিক মধাদাকামীদের পক্ষে আনশ্টিক ভয়ে 
পড়ে । াঞ্জকের মতো হখনে। বেসামরিক প্রতিটি জীবনই মূল্যবান বিবেচিত 
হতে। | দস্ট অধুাষিত অঞ্চলে সহকারি সমাহ্তা ও বাণিঞ্জিক প্রতঠিনিধিবা যে সাবু 
ফেলে বাপ করতেন, 'সট! ফোনো বাক্তিগত স্বীকি নেওয়ার বাপাবই ছিল শা: 
কিন্তু, জেলা প্রধান ছিপাবে কিছু মাড়ম্বব প্রণ্যাজন বিবেচন। কবায় জেলাশাসক 
একদল সিপাহি ছাড়া কখনে। পিউটি ভগ করতেন না | মিঃ কিটিং বীব্ভূমে 
আপার কয়েক সপ্তাহ আগে এক পবঞ্চাবি কোববক্ষী "বাহিনীর নিকট ভতে 
৩ হাজার পাউগু লুন্তিত হয়; 'এবং নতৃন জেলাশাসক স্থির কবেন তাঁর আমলে 
অনুরূপ ছুশাগ্য ঘটতে দওয়া যাবে শা। এই সংক্রান্ত তীর বহু পদক্ষেপ 
আমাদের সমসাময়িক অফিসাবদের অযৌক্তিক মনে হবে । একবার, মাত্র ২.০ 
পাউগ্ড মুখিদাবাদে পাঠাবার জন্য বর্ধাকালে তিনি সৈন্যদল চেয়েছিলেন 1৭২ 
রক্ষীদলে অন্তত 'একজন অফিদার ও « জন ঠযন্য থাঝত-এর চেয়ে ছোট দল 
জঙ্গলে পাঠানে। সমীচীন ছিল না; বৎসরের সেই খতুতে যাতায়াতে ১৫ দিন 
সময় লাগে । পিপাহিদের জনপ্রতি মালিক বেতন ছিল ১০ শিলিং ও অফি- 
সারের ক্ষেত্রে এক পাউও ; স্থৃতরাং রক্ষীদলের যাতায়াতে, আজ যা কয়েক ঘণ্টার 
ব্যাপার, সেইসময়ে প্রেরিত অথের প্রায় শতকরা ৫ ভাগ ব্যয়িত হতো । অপর 
এক ক্ষেত্রে, রক্ষী দিতে সেনাধ্যক্ষের অস্থবিধা থাকা সত্বেও, একই স্থানে করেক- 
দিন অন্তর টাকা পাঠাবার জন্য জেলাশাসক দুইবার আলাদাভাবে বিশাল 
সংখ্যক সৈন্য চেয়ে বলেন, আর এই সকল বিরক্তিকর দাবি মেটানোর জঙ্ঙ 
প্রায়শই খাজাঞ্িধানায় প্রহরী সংখ্যা কমাতে হতো । প্রতি যাত্রায় গড়ে 
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রক্ষীসংখ্যা ছিল ৬* জন সেনা ও ৯» জন অফিসার, এতে মাসিক খরচ দাড়ায় 
৫২ পাডওঁ,৩ অর্থাৎ বাধিক ৬২৪ পাউণ্ড- এটি বসরে ৪* হাজ'র পাউণ্রও 
কম অর্থ পাঠাবার খরচ। ১৮৬৪ সনে ৫ লক্ষ »* হাজার পাউও পাঠানোর জন্য 
রক্ষীদ্দের খবচ মাত্র ২, পাউও্ড।৭৪ প্রক্ুতপক্ষে, ১৮৬৪ সনে ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার 
পাউগ্ড প্রেরণের মোট খরচ ১৭-৯ সনে মাত্র ৪* হাজার পাউও প্রেরণের 
মোট খরচের এক-দশমাংশের প্রায় সমান 1৭৫ 

প্রাদেশিক সরকারি ব্যাঙ্কের প্রধান হিসাবে, জেল সমাহতাকে ফ্লোর মুদ্রা- 
সঞ্চালন সম্বন্ধে কিছু মনোযোগ দিতে হতো । কোম্পানি খণের জন্য চড়া সুদ দিত, 
তাই প্রতিটি মুদ্রার যত ধেশি সম্ভব সঞ্চালন জরুবি পিবেচিত হতো । এই লক্ষ্য 
অর্জনের জন্য জটিল ও বিবক্তি+র নিয়মাবলী প্রণী 5 হয়েছিল | বারি ৯২,০০ 
পাউণ্ডের উপর সমস্ত বেতন বা দেয় অর্ধেক নোটে, সর্ধেক মুদ্রায় দেওয়া হতো ৭৬) 
এইভাবে সদর অঞ্চলবাপীদের ভাতেও কোম্পানির কাগজ জমা হতো, য। ভাঙ্গা- 
শোর জন্য তাদের ক্ষতি স্বীকার করতে ভক্তো 95 স্ব ত,কর্মগাবিদ্র বেতন দেবার 
জন্য প্রায়শ কোধাগাদর কাগজ ছাড়া মাব কিছু থাকত না। পুখা তন এক সংবাদ- 
প্র থুব মাডরের সাখে ঘোষণা কবে য এইণার কলিকাতা কর্মচারিবা মাসিক 
বেতন গৌপামুদ্রায পাবে ৷ সরকারের তরফ হতে কাগঞ্জি মূদ্র: জনসাধারণের 
নিকট আইনি মুদ্রা বিবেচিত হলেও মনে ভয়, জনসাধাবণ এইগুপি দিয়ে অধিকার 
হিসাবে সরকারি খণ পবিশোধ করতে পাব না রাঞঙ্জ পর্ষদের কাছে মিঃ কিটিং 
-এর লেখা এক পঞ্রে বলা ভয়েছে যে, কাগজীমুদ্রায় রাজন্ব জমা দিতে চাওয়া 
হচ্ছে ও তিনি সেইগুলি গ্রহণ করবেন কিএ] ভিজ্ঞাসা কব হয়েছে ৭৮ 

নখিপাত্রব প্রতিটি পুষ্ঠ। ত্রুটিপূর্ণ মৃদ্রাণাবস্তা জনিত দুর্দশার সাক্ষা বহন করছে । 
বুড়িটি ধিভিন্ন রাজবংশের ও করদ বাজোর ধন্ংগাবশেষ 'এহ মুদ্রাব।বস্থ। ৪০৩ 
বৎসর ধরে হিন্দু, প্রতিভাজাত অবমুল্যায়নের সকল পদ্ধতির শিকার হয়েছে এবং 
পক্ল প্রকার কাটছাট, ঘষা-মাজা, জাল কবাব মধ। দিয়ে এর আরিমূলয পরি- 
বতিতু হয়েছে মুদ্রার আপাএমৃপ্য হতে কি পরিমাণ বাদ দেওয়া হবে, তার 
বিস্তৃত হিসাব ছাড়া ক্ষুদ্রতম মুদ্রাও হন্তাপ্ুরিত করা যেত না ' বলা বালা, 
এই হিসাব সর্ধদা সবল পক্ষের অঙ্কূলে যেত । খাজাঞ্চিণানার অফিপাররা প্রচুর 
ছাড় আদায় করত; বাংলাদেশ ব্রিটিশ শাসনাধীন হবার সময, প্ররুত কোনে' ক্ষয় 
না হওয়' সত্বেও, এক বছর সঞ্চালনের পর শতকরা ৩ ভাগ এবং দ্বিতীয় বৎ- 
পরের পর শতকরা «৫ ভাগ ছাড় নেওয়া হতে! ।*৯ দালালদের নিকট হতে জমি- 
দারর] দ্বিগুণ ছাড় এবং দালালরা হতভাগা কৃষকদের কাছ হতে চতুণ্ডণ ছাড় 
আদায় করত । দীর্ঘ এক উত্তপ্ত পত্রে, বেমাইনি যেলব শুন্কের চাপে কৃষক ঘার্ত- 
নাঁদরত, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, মিঃ কিটিং পুরানো টাকার উপর বারা” বা 
'বিনিময়কে নিষ্টরতম হিসাবে বিশেষভাবে চিদ্ধিত করেছেন, কারণ এটি লবাপেক্ষা 
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অশির্দি্ট।”* খাজাঞ্চিধানার অফিসারদের লালসা সীমিত করার জন্যু স্বীকৃত 
কোনো মানের অস্তিত্ব ছিল ন1। প্রকৃত রাজস্ব পুরোপুর পাঠাবার দাযরিত্ব সরকার 
তাদের উপর অর্পন করেন এবং ওজন কম হংয়ার সব ঝুকি পূরণের জন্ত প্রাতিটি 
মুদ্র। যে অনুপাতে বাদ দেওয়া] উচিত, তা নির্ণয় «রার দায়িত্ব তাদের ছাড়। 
হয়েছিল । উপরস্ত এত প্রকার মুদ্রা ব্যবহৃত হতে৷ যে কোনগুলি তারা ব্যবহার 
করবে, সেটিও তারাই স্থির করত। কড়ি, সকল মূলামানের তাত্রমুদ্র' নির্ধারিত 
মূল্যমানহীন তাম্রখ, পিঙল-আটা লৌহখণ্ড, ৩২টি বিভিন্ন প্রকারের টাকা, 
প্রায় অর্ধযূল্ের উজজিরি মুদ্্র৮১, বিভিন্ন প্রকার ওজন৮২, বিভিন্ন বিশুদ্ধ" 
তার ডলার৮৩, ২৫ থেকে ৩২ মুলামানের ন্বর্ণমোহর৮৪, এবং খিচিত্রে ধরনের 
সব এশীয় ও ইয়োরোগীয় মুদ্রা বর্তমানে যেগুলির শাম পর্যন্ত বিস্মৃত ।৮৫ কয়ে- 
কটি খাঞজাঞিথানায় কড়ি নেওয়া হতো, কয়েকটিতে নেওয়া হতো ন11৮৬ কয়েক- 
জন সমাহর্ত। সোনার মাধ।মে লেনদেন করতেন, অছু রা ভাতে রাজী ছিলেন ণ1; 
কেউ বা আবার কোনোটিতেই মনস্থির করতে পারতেন না৮৭; এবং ফসল কিক্রুয়- 
লবৃধ মুদ্র। খাজন। দেখার ভন্য কাজে লাগবে কিনী,হতুভাগা কষক কখশে। জানতে 
পাত না। মুদ্র। গ্রহণকালশন এত পীড়নখুলক বিধিনিষেধ সত্বেও, যে পরিমাণ 
অচল টাকা খাজাঞ্চিখানায় জমা হতো, তা আজকের দিনে অবিশ্বাস্য মনে 
হয়। ৪০,৭৩৮টি টাকা (৪১ হাজার পাডগু ) মধে) অস্ত ত ৭৩৮টি টাকা “অচল 
বের হয।”৮৮ বর্তমানে ১ লক্ষ টাকার মধ্যে গডে পাচটিও অচল টাকা থাকে 
ন]। উপরন্ত, দেশে বাবশার জন্য উপযুক্ত মুদ্র। পধালি ৩ হস নাও বিবেচনাহণন 
সরণারি হস্তক্ষেপ অবস্থাকে জটিলতর করে । তখকালীন রীতি অঙ্চঘাষী, বানা 
(বিনিময় ) বৃদ্ধির কৌশল", "ক্দখোরদের আদাখের জন্য, ধনী দালালদের 
জোটবদ্ধতার কারণে'৮৯ _ এইগুলিকে মু্রী ঘাটতির কারণ মনে করা হতো । 
সংক্ষেপে, সমস্ত কারণ র্শীনো হতে। _ শুধু প্রকৃত ক!রণচি ছাড়া, অর্থাৎ প্রদেশের 
ব্যবসা চালাবার জন্তা প্রয়োজশীয় মুদ্রার ৬ভাব । পোনা, রূপা, তামা ও কাগজী 
মুদ্রা _ এই চার প্রকার মুদ্র। ক্রমশ চালু কনা হয়; কিন্তু এর ফলে যে অস্থবিধ।- 
গুলি দেখা দিতে পারে, তা: প্রতিরোধের জন্য কে!নে। একটি মাত্রও নেওয়া হয় 
না । খামখেয়ালী শিম প্রনর্তনের অবশ্ট কোনো ঘাটতি ছিল না। সরকার অন্ধ- 
ভাবে হঠাৎ হঠাৎ ঘোনারূপাঁর মৃূল্যমান নিদষ্ট করত এবং সগ্জাত ইঙ্গ-ভারতীয় 
সংবাদপত্র মহল অন্ধভাবে এই ব্যবস্থাকে সমথন করে | এক তদস্ত কমিটি বসে 
এবংবলা বাহুলা কে|শো। সংস্কার সাধিত হয় না1। ১৭৮৮সনে “ক্যালকাটা গেজেট"- 
এর সম্পাদক মহাশয় লেখেন, “দরিন্র জনসাধারণকে সবনাশ। ছুর্দশায় ফেলে 
ও খিতব্যয়ী পরিবারগুলির চরম অন্ুবিধ! ঘটিয়ে র্ণমোহরের উচ্চ বাটা এখনো 
অব্যাহত । বর্ধমান সহ অন্যান্য জেলাগুলি হতে কলিকাতায় নহুল পরিমাণ রূপা 
আসার "রও ক্ষতিকর এই রীতি বজায় থাকা, এমনকি তীব্র হওয়া, স্পষ্ট প্রমাণ 
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করে যে ধনবান দালালদের জোটবদ্ধতাই এর কারণ । পরবর্তী বৎসরের সথচনা 
পর্যন্ত যদি ইহ! অবাহত থাকে,তবে উদ্বিপ্রভাবে আশ করা হবে যে তাদের সহ- 
নাগরিকদের গঠিত এর জুরির সন্মুখে বেআইনি এই প্রথার জন্য জবাবদিহি 
করতে বল! হবে এবংযূলাবৃদ্ধির জন্য কোনো ভ্রধয মজুত করা নিরোধ করে শাস্তি- 
দানকারী আইন মোতাবেক এদেরও চরমতম শাস্তি দেওয] হবে । রৌপামুড্রা 
এমন একটি দ্রব্য যার প্রক্লৃত যূল্য নিরদষ্টভাবে নির্ণয় কর! যায় এসং এর মজুতদারী 
ও মৃলাবুদ্ধি নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যাবে ।” এক পক্ষকাল পরে তিনি [রো 
লেখেন, “বাপক সমাজ যে ক্ষতি 'এত তীব্রভাবে অনুভব করছে, তা বন্ধ 
করার জন্য কার্যকরী ন্যবন্থী গ্রহণ কর" হবে বলে এঁকান্তিকভাবে আশা করা 
যায়: অন্যথায় মহাজনি ব্যবস্থ।র চাঁদে বাণিজ্য অলিষে যাবে ।” কিন্ত যে সময়ে 
পরবে আদালতের সাহামা চাপ্। হল্চিল, তথশ মুদ্রার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্থয 
'কানোরূপ ধাবস্থ। রাখার বিষয়টি আইনসন্ভ! সম্পূর্ন বাদ দ্যে। একদিকে ইঙ্গ- 
াঁরতীয় সম্প্রদায় যে মাত্রায় আইনি হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ সরণে দাবি করছিল, 
তা আাইনি আওতার বাইরে ছিল, অন্যদিকে যে দাধিত্ব আদালত সহজেই গ্রহণ 
করতে পারতো,ইঙ্গ-ভারতীয় সরকার তার কোনো স্থযমোগ রাখেনি । কলিকাতার 
ভ্ররিদ্দের সম্পূর্ণ সভভাকে দাযলিতু অর্পণকালে,৯* স্টার উইলিয়াম ডানকিন্স দুঃখ- 
প্রকাশ করে বলেছেন, মুদ্রা কেটে নেওয়া, জাল করা! এবং মুদ্রা সংক্রান্ত এই 
ধরনের ন্সপরাধগুলির ক্ষেত্রে শুধু জুগাচুরি পাতীত মার কোনো আভিমোগ দ|য়ের 
করার কোনে। উপাষ নেই । 

গাঁমীন মুদ্রাবাবস্থার অপ্কর্ষ সাধন ও অভাঁপের কারণ ছুই প্রকারের ; বাংল।- 
দেশের সাথে ইংরেজদের কোনো সম্পর্ক পাধনের আগে থেকেই এর একটি কারণ 
সক্রিয় ছিল, আর অন্যটি হলো মুন্র'সংস্কারের জন্য তাদের সৎ উদ্দেশ প্রাণোদিত, 
কিন্তু অনিনেচন] পপ্রন্থত প্রচেষ্টার ফলশতি 1 মুপলমানর] একটিমাত্র মুদ্রামাধামকে 
স্বীরূতি দিয়েছিল _ যথা, রৌপা । শ্বণমুদ্র! পাওয়া যেত, কিন্তু সেগুলির মূলা ্বতঃ- 
্র্তভবেই নির্ণীত ভতো 1৯১ সংক্ষেপে, দর্ণ যূলাবান ধাতৃবিশেগ হিসাবে নিবে- 
চিত্ত হতো! এবং প্রচলিত মূল্য ছনুযায়ী মোহর নামে পরিচিত মুদ্রিত খণ্গুলির 
বিছি্ন যূলা চালু ছিল। দিল্লি মোহরগগুলির 'প্রতিটির এজন ও উতকর্ণ সমান ছিল, 
রৌপামুদ্রার মতোই এমান গজন * অত্িন্ন উতকধ জায় থাকত, কিন্তু একটি 
দিল্পিমোহর কখনে। ১২, কখনো! ১৩, ১৪ না ১৫ রৌপামদ্রায় বিক্রয় করা 
হতো ।৯২ পরিষাণে বিপুল হলে তামমু্া ৭ একইভাসে 'ছাগেও বিক্রি হতো, 
এখনো হয় ; অর্থান্, মুদ্রিত মূল্যমাঁন অনুযায়ী সেগুলি বিক্রয় করা ধায় না, বরং 
অপেক্ষাকৃত কমদর পাওয়া যায়; কি অনুপাতে মূল্যহীন ঘটনে, তা এলাকা এবং 
রৌপ্য ও তাম্্ মুদ্রার আপেক্ষিক চাহিদার উপর নির্ভর করত । বস্তুত জেলা 
খাজাঞ্চিখানায় তাত্রমুদ্রা সঞ্চিত হবার প্রবণতা আজও বহু সরকারি পত্র-বিনি ময়ের 


১৮২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


বিষয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে-যেমন পৌর পুলিশ - তাত্রমুদ্রাকে টাকায় 
পরিবওনের জন্য কর সংগ্রাহকদের শতকরা হারে দালালি দেওয়া হতো । 

সুতরাং দেশীয় সরকার যে মুদ্রামাধ্যমকে নিয়ন্ত্রিত করতে স্দাঁসচেইট ছিল, 
রৌপ্যই সেই প্রকারের একমাত্র মুদ্রা মাধাঘ, আর তাঁদের এই প্রচেষ্টা সফল 
হয়নি 1৯৩ প্রথমত অনেকগুলি টণকশাল ছিল, কোনোটিই সতভাবে একই মান 
বজায় রাখেনি এবং অনেকগুলি বজায় রাখার 'ভান পর্যন্ত করেনি । মুদ্রাঙ্কন ছিল 
সাবভৌম ক্ষমতার সম লালিত গ্রতীক ; এবং যেসব ছোট রাজ অন্যসব দিক 
দিষে দিল্লির দ্গান্ুগতা স্বীকার করত, তারাও নিজেদের স্বাধীন মুদ্রাঙ্কনের অধি- 
কার বজায় রাখত। যেহেতু এইটিই ছিল অধঃপতিত রাজবংশগ্চলির পিশেষ 
অধিকারের অন্তিম আশ্রয়, ই সগ্ধয ক্ষঘতাপীন ছুঃস।ভপীদের নিকট এইটি ছিল 
চরম আকাংক্ষিত ক্ষমতা । মারাঠারা পাহাডি দস্ত্য থাকাকালীন ট'কশাল 
বসায়; আর ইস*-ইপ্ডিযা কোম্পানি, ১৬৮০ গনে বাংলা দেশে ভাদের কাম়্েকটি 
মাত বাড়িও বাগানের মালিকানা থাকার সময় হতেই নিজ মুদ্রার মধাদাকাঁ-ক্ষী 
ছিল। এইভাবে প্রপ্তত রোপা মৃ্রা গুলি, ভ্রামামাণ ণণিকদের তাতে ভাতে আথা 
বেতনাদির মাধামে প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে যায় ও তদের মূলা নিরুপণের জন্য 
নিদিষ্ট এক আদর্শ মূলামান প্রগোজন হয়ে পড়ে ।৯৪ কোনো ই ট"1কশাল 
অভিন্ন ওজন ৪ "৭ দম্পন্ন 'একই এএরকারের মুড্রাঙ্কন করে না? প্রকৃতপক্ষে, 
'নজেদের নামমাত্র ম!দও অধিকাশ টকশালহ বজায় রাখে না এব, সেই মুছা 
প্রকান্টে সর্বসাধারণের নিকট যাবার পর সবপ্রকারে সেহটিকে হীনমান কর! হয়ে 
থাকে । সুতরাং, কোনো একটি ট!কশালের প্রকৃত মুদ্রাকেও আদশ হিসাবে 
নিবাচন করা যায় ন|, কারণ কোনো টণকশালই ধিশ্বানযে|গ। নয় এস ব্যবহৃত 
সকল কিছুরই নকল নের কর! হয়ে থাকে | সেই কারণেই, আদর্শ মুদ্রা আবিষ্কার 
করতে হয়, যার সাভাবো সকল ট|কার মূল্যায়ন করা যাবে এবং কোম্পানির 
প্রবীণতম ও অভিজ্ঞতম অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদ্রে অন্যতম একজন এই পদ্ধতিটি 
নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন । “অফ (মহাঁজন নল! পোদ্দার )-এর কাছে 
টাকা নিয়ে এলে,সে প্রতিটি আলাদা আলাদ1 করে দেখে প্রথমে গুণ অন্তযাসী ও 
তারপর ওজন অনুষায়" বিন্যস্ত করে । তাবপর পে সিক্কা ও শুনতের উপর নানা 
'মাইনি বাট্টা (বিয়োগ ) হিসাণ করে ; তারপর, সমগ্র পরিমাণের মূলোর জন্য 
সে প্রচলিত মৃদ্রা'র ভিত্তিতে যেটযুল্য নির্ণয় করে৷ শুতরাং, প্রচলিত মুদ্রা! ই 
একমাত্র মুদ্রা যার দ্বারা বর্তমানে মূলামান নিরণ্ণীত হয়; এর কারণ হলো, 
যেহেতু “এইটি নিজে কোনে মুদ্র৷ নয় ; তাই এইটিকে কখনে। জ।ল বা ক্ষয় কর! 
যায় না ।”৯৫ 

এই পদ্ধতি সরল এবং মহ।জন ও খাঁজান্জি খানার অট্দারদের পক্ষে 
নিঃসন্দেহ লাভজনক হলেও গরিব কৃষকদের পক্ষে এই পদ্ধতি গ্রহণ কর! অসম্ভব 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির এ্থম প্রয়াস ১৮৩ 


ছিল। সমগ্র গ্রামীণ জনসাধারণকে তাদের ফপলের মূল্য হিসাবে যে মুদ্রা গ্রহণ 
করতে হতো, তার মূল্য সম্বদ্ধে তাদের কোনো ধারণ! ছিল না, এবং তারপর এই 
সকল মুদ্রা খাঁজন1 ও কর হিসাবে এমন এক হিসাবের ভিভ্তিতে দিয়ে দিতে 
হতো, যে হিসাব তাদের বোধগম্য 'ছিল না। এখন আমর! বুণাতে পারি যে 
ভার শীয় কধকরা কেন টোডরমলকে দীর্ঘদিন "প্রায় ব্যক্তিগত. কৃতজ্ঞতার অনুভূতি 
সহকারে মনে রেখেছে । টোডরমল ছিলেন এমন এক মহ।[জন, যিনি কর্তৃত্ 
সহকারে ফ্সলাদি দিয়ে রাজন্ন পরিশোধের বিকল্প পুনঃ গ্রবতিত করেন। 

ইস্ব-ইতিগ়া কোম্পানি নিয়বঙ্গের দায়িত্ব গ্রহণ কালে এই ছিল অবস্থা | ধন- 
ভাগারে মন্্রাপংপ্যা ধর্থ*ৈতিক ৬বস্থার কোনো স্চক হিসাবে কাজ করত নাঃ 
এবং প্রচলিত মুদ্রার হিসাব প্রচ! এই অন্থবিধা অতিপ্রম করা হলেও, প্ররূত 
মুদ্রাকে খাদর্শ মানে পরিবতিত কর।র কাজটি সঠিকভাবে করা অতান্ত 
শ্রমসাধা ব্যাপার ছিল। গজনগত "»মংখ্য পার্থকা বাদ দিলেও, একই মান- 
সম্পন্ন মুদ্রা বৎসরে ছুইবাবও বাবহৃত হতে] "11 ১ ৬৪ সন থোক ১৭৬৯ পনের 
মধো, প্রান্তি”' বৎসরগহ, গে ২৮টি বুহ এেশবেন হয, ষেপ্ধুদিব সঠিক বিবরণ 
আমাদের রয়েছে,৯৬ মাত্র তিনটিতে মান 'ন্রধায়ী বিশুদ্ধ মুদ্রা ছিল; আর বা্চি 
২৫টির মূলামান নির্ধারণ করার পুবেই, মেইগুলি গালানো, "জন করা ও 
তাদের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা কণার প্রয়ে।জন পচ৮ | অমগ্র পুরা তন মুদ্র। জমা করে 
নেওয়া € তার পরিবর্তে শিদ্গ €জন * পিশদ্ধতার নতুন মুত্র! চাল করাই ছিল 
এর 'একমান্র প্রতিকার ॥ এবং বাংলা £খম ইরেজ গভনররা সাগ্রহে এই গুকত্ব- 
পূর্ণ দামিতজ গ্রহণ করেন । 

কিন্ম অিরেই তার আবিষ্কার করলেন যে তার] ফেমন ভেবেছিলেন প্রন্থিকার 
কোনোক্রমেহঠ তিত স্পস্ট বা সহজ নঘ্ঘ। নতুন খুদরী চালু কর। অত্যন্থ বায়পধা 
ব্যাপার, এনং মুদ্রামূল্যে মাত্র তিন-পধমাংশ ফেরত পাওয়। গেলে লোকে 
খু'তযুক্ত টাক! ট'কশালে জমা দেয় ন|! অংশত এই কারণে এবং 'অংশত নতুন 
মুদ্রা, প্রচলনে বিলক্ষের কারণে প্রদেশে মুদ্রার অভাব দেখা দেয়। ব্যপসা বন্ধ 
হমে খান শমুদ্ধ হম বণিকর|৭ পণ্যক্রুয়ের জন্য কোনো পিনিমস মাধাম সংগ্রহ 
করতে 'অসমর্থ তয এবং দম দেপার মম কোনে মুদ্রা পাপিয়া যানে ন1! জান? 
থাকাম কেউ খণ দিত রাজী ছিল নাঁ। এই জরুরি প্রয়েউজন মেটাবার জন্য 
কলিকাতার পর্ধদ স্বর্ণা চালু করার পিদ্ধান্ত নেন; রৌপোর বাজারদর অন্রদায়ী, 
শুধু যে এর মূল্য শিরশিত হলে' তাই নয়, প্রতিটি মুদ্রার নির্দিষ্ট যূল্য স্ুচনার 
নির্ধারণ করে,এইটিকে একটি নিদিষ্ট মুদামাধামের রূপ দেওরার কথা ভাবা হলো । 
কিন্ত প্রয়োজনীয় শ্বর্ণ বা রৌপা পধদের হ'তে না থাকায়, জনগণকে তাদের 
সঞ্চিত ঘব্ণমুদ্র! ৫তরির জন্য জমা দিতে উদ্ধদ্ধ করা হলো; এইজন্য নতুন স্বর্ণ 
মোহরের ইচ্ছামতো! মুল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হলো । আইনান্ুসাবে প্রতিটি 


১৮৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


ুদ্র'র মূল্য দূপার বাজার দর অন্থুযায়ী যূলোর থেকে শতকরা ১৭২ ভাগ বেশি 
নিদিষ্ট করা হলো । এই লাভজনক মুদ্রা তৈরির জন্য জনসাধারণ সোন' 
নিয়ে টাকশালে ভিড় জমালো, কিন্তু পর্যদ যত সোনার মোহর চালু করলো, 
কোনে অজানিত কারণে, তত বেশি মুদ্রার অভাব দেখা! দিল। ছয় বসব এই 
রহস্ত অন্দযাটিত ছিল। স্বর্ণকে "উৎসাহ" দেবার সরল অর্থ ছিল রোপ্যকে 
নিরুৎসাহিত করা । নতুন মুদ্রার মূলা মজিমাফিক নিদিই করে পদ পোনার 
মাধামে দাম মেটানোর পদ্ধতিকে শতকরা ১৭২ ভাগ বেশি লাভজনক করেন ; 
কিন্ত এর ফলে রূপার মাধ্যমে দাম মেটানে। শতকরা ১৭২ ভাগ কম লাভজনক 
হয়ে দাচায়। স্ব সঞ্চয়ী ভাগাবান কহ্কেজনের লাভের পরিবর্তে রৌপ্য সঞ্ী 


সেই মাধামে দাম দিতে শেষোক্তরা অপ্পীকার করে এবং স্তর টিনিময়ে 
ও ব্যপার 'প্রঘোজনে বিদেশে রৌপা প্রেরণ করে | ব।বপায়িক শ্রতিষ্ঠান হিসাবে 
ইস্ট-ইগ্ডঘা কোম্পানি নিজেই বাগ্িক গিকি খিলিয়ন স্টা।লং খাঁংলা থেকে চীনে 
পাঠায় ১৯৭ ক্রমাগত বিনিয়োগের জগ বাংল! থেকে মুদ্রা আনয়ন মাদ্রাজের 
প্রয়োজন *তো ; এনং প্রশাসনিক ব্যন্্ বহন না করলেও বোম্বাইকেও একই উত্স 
হতে মুদ্রা সরনরাঁহ করতে হতো 1৯৮ স্মরণীয় এই পরীক্ষার পরের বত্সর- 
গুলিতে পধদ ক্রমাগত গভিযোগ করেন ষে, অভ্যন্তরীণ বাণিজা চালাবার 
জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্র। না থাকা সন্বেও অন্তৃতপূর্ব মাত্রায় রৌপা রফতানি 
অব্যাহত থাকে । 

অপর এক কারণে শীপ্রই এই সংকট তীব্রতর হতে থাকে । খুলাবান ধাতু- 
সমূহের ঘরণরাহের জন্য ভারত সর্বদা বৈদেশিক বাণিজ্োর উপর নিন্রশীল | 
অলংকার ও আটপৌরে গহনার জন্য এদেশে প্রচুর পরিমাণ রূপার প্রয়োজন 
হয়, এং রোম, ভেশিপ, পোতুগাল, হল্যাও ও ইংলযাণ্ডের অধিবাঁপীর] সকলেই 
একের পর এক প্রাচ্য বিলাসিতার জন্য নিজেদের জাতীয় মুদ্রা রফতানির 
প্রতিবাদে বিলাপ করেছে । সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের মাত্র একটি 
বন্দর স্থরাটেই, শুধু পারস্ত উপসাগর দিঘে, বাধিক ৫ লক্ষ গ্টা।লং মুদ্রা 
এসেছে | এই ব্যবসার মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ মুল্যবান ধাতু ইংল্যাণ্ডের 
বাইরে যায়, তা দীর্ঘদিন ধরে ইস-ইগ্িমা কোম্পানির বিরোধীদের হাতে 
তীক্ষ অগ্প ছিল । পার্লামেণ্ট এই পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করত এবং দেশপ্রেমিক 
ইস্তাহারে সরবে এর নিন্দা করা হতো । বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, 
ইংল্যাও হতে রৌপা রফতানি করে তার পরিবর্তে ভারতীয় পণ্য আনয়নই 
কোম্পানির বাণিজা ছিল 3 কিন্তু ১৯৬৫ সনে নিয় বাংলার রাঁজন্ব হস্তগত 
হওয়ার ফলে, কোম্পানির বাষিক উদ্বত্ত এত নেশি হলো যে এখানে পণ্যাদি 
ক্রয়ের জন্ত মুদ্রা আমদানির কোনো! প্রয়োজন থাকলো না 1৯৯ বীরভূমের মতো 


গ্রামাণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৮৫ 


কোনে! জেলার রাজস্ব ৯০ হাজার পাউগ্ু হলে, পর্দ প্রশাসনিক ব্যয় ৫ হাজার 
পাউগড হতে ৬ হাজার পাউগ্ডের মধ্যে রাখত | বাকি টাকার মপো, ১০ 
হাজার পাউণ্ডের মতো সাধারণ নাগরিক বিষনে বাসের জন্য, আরো! ১৭ হাজার 
পাউণ পেনাদালের রক্ষণ|বেক্ষণের জন্য এবং বাকি ৬০ হাজার পাউগ্ডের মতো 
উদ্বন্ত লিডন হল স্্বীটে কতৃপক্ষ কতৃক বিক্রপ্নের জন্ত রেশম, এসলিন, কার্পাস 
বনস্থ এবং অন্যান্য দ্রব্য এয়ে বিনিযোগ করা হতো । সংক্ষেপে, বা'লার 
রাজৰ দিয়েই বাংলার বিনিয়োগের বাবস্থা হয়ে যাওয়ার বাধিক মুদ্রা আনয়ন 
বন্ধ হয়েযায়, কিন্ত এই পাতে যূলাবাশ ধাতুশমূহের ব্যবহার পুৰের মতোই 
'বব্যাহত থাকে । প্রতি সর প্রদেশ হতে £ভূত মুদ্রা বেরিয়ে যাওয়। সত্বেও, 
খাধিক এই মুদ্র। আমদানি মুদ্রা বাগ্কাকে টিকিয়ে রাখত $ এনং আমরা 
শিশ্চিতরূপে জেনেছি যে চীন, মাপ্রাজ, বে'স্গাই দূরে থাক, খোদ দিল্লিতেই 
কর পাঠানে। সম্ভব হতো না । ১৭৫০ জনের রচনায়, ম্যাণ্ডেভিল বলেছেন যে, 
বা-শাহকে কব দিতে গিয়ে “বাংলার নমস্ত রৌপ/, মুদ্রারূপে বাযিত হস | সবই 
দিল্লি যায় ও পেখান হতে (শিষ়প ) ব|ংলার কখনে] ফিরে "শপে না; ফলে 
শুকপাদাবাদ ( মুশদ|বাবাদ ) হতে 'গত সম্পদ চলে যানার কারণে, ব্যবস। 
চালাপার মতো! বা এমনকি বাজার হতে আজীবনধারণের সামগ্রী ক্রয়ের মতো 
মুদ্রা, পরনত্তী জাহাজে নতুন রৌপ্য ্রবধাহ না হওয়া পর্বস্ত, থাকে 
না 1৮১ «০ 

৯৭৬৫ সনে এইভাবে নতুন সরপরা আসা বন্ধা হয় । সরবরাহে এই 
ঘাটতি মটাবার জন্য ১৯৬৩ সনে প্রনতিত ক্বর্ণুদ্রা ব্যব্ছা সংকটকে শুধু তীব- 
তর করে । পরবর্তী দুই বংসরে ান্তর্বাণিজ্য বন্ধ ভয়ে যায়, এবং ইংরেজ ও 
দেশীয় সমগ্র জনসাধারণ 'এই বিষয়ে ফয়সলার ভ্ন্য সরকারের নিকট মিনতি 
জানায় । :৭১৯ জনে দেশের ইংরেজ অধিনাপীগণ লেখেন, “বর্তমানে সংকট এত 
তীব্র যে কলিকা তার প্রতিটি ব্যবসায়ী দেউলিয়া হবার স1 সকল পণার্দি বাজে- 
থু হবার বিপদের সন্মুণীন।' 'বাণিঞ্য চালাবার জন্য বা হঠাৎ প্রয়োজন 
মেটাবার জগ্ত য:থ্ট (মুদ্রা) নাই ।...অধমর্দের মিকট হতে প্রাপ্য অর্থসং গ্রহ 
নসম্ভ? হওয়ায় প্রতিটি ন্যাপ়পরায়ণ, সং বাবসারী প্রতিদিন * তিকারহীন ভাবে 
শদালতে অভিযুক্ত হন্ডে "এইভাবে বাপমাধ্য »ামলাম় নিজেকে জড়াতে 
প্রয়োজন তাকে বাধ্য করছে ; হ্যায়নংগত দাপি স্ঙ্গন্ধে অবহিত থেকেও এবং ততা 
মেটা র জন্য ইচ্ছুক থাক। পত্রে, পানার জন্য সে আত্ম “ক্ষ সমর্থন করে মামল! 
চালা5 বাধ, হচ্ছে ; তার অধমর্ণরা সক্ষঘ ভওগ্রামাত্র খণ পরিশোধে ইচ্ছুক £ই 
পূর্ণ বিশ্বান সত্বেও নিঙ্গে দাজা পাণার আগেই প্রাপ্য “দায়ে জন্য সাত- 
তাড়াতাড়ি মামল! কু করতে বাধ; হচ্ছে । এইভাবে তার সম্পদ ন্ট হচ্ছে, আর 
ফলশ্রুতিতে ভার হূর্দশ। বর্ণনাতীত রূপে স্পষ্ট ও হাদরবিদারক 1”১০১ “কলিকাতার 
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মধিবাসী আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীদের বিনীত আবেদন পত্র” বিষয়টি আরো 
সজোরে হাজির করে : ভাগার পূর্ণ থাকা সত্বেও দৈনন্দিন সামগ্রীর অভাবে 
পীড়িত সুন্দরতম গৃহও যে দুর্দশার সম্ুণীন হয়, রাজধানীতে সাম্প্রতিক মুগ্রাভাব, 
এতদজনিত বহু অসহনীয় ছৃর্ভোগসহ, প্রতিটি ব্যক্তিকে একই প্রকারে পীড়িত 
করে; আর শুধু যে সবব্যপী দেউলিয়াপনার আশংকা রয়েছে তাই নয়, সম্পদ ও 
প্রাচুরধের মধ্যে রয়েছে প্ররুত ছুভিক্ষেব পদর্্বনি । 

প্রতিকার হিসাবে ইংরেজ বাবসায়ীর' প্রস্তাব করেন, যারাই রূপা মজুত করে 
রাখবে ও আইনান্যায়ী নিদিছ হারে খর্ণুদ্রার বিনিময়ে পা দিতে অন্বীকার 
করবে, তাদের অঙিধুক্ত করা হোক । আর্মেনিয়ানরা নিধয়টি আরো তলিয়ে 
দেখেছিল। তাঁধা বুঝেছিল যে এমন এক বাস্তব অসম্পূর্ণতা রয়েছে, যেখানে 
আইনের কিছু করার নেই ; ভাই তাদের স্থপারিশ ছিল - দেশের সমস্ত যৃল্যবান 
ধাতুসমৃহ মুদ্রায় বায়িও ঠোক । রূপা পাওয়। যাবে না, কিন্তু বু পু'জিপতি সোন! 
জমা করে; তারা সোন। দিযে ৮ শিলিং থেকে ১ পাও ১২ শিলিং পর্যন্ত মূলা- 
মানের সাধারণ মুদ্রাকরণের প্রন্তাপ করে,_ এই প্রকার মুদ্রাবাবস্থা খুব স্ববিধা- 
জনক হওয়ার কথ নষ, কিন্ত আদে। কোনো যুদ্র। না থাকার চেয়ে যে কোনো 
মুদ্রা থাক! ভালো |১৭২ 

মাননীয় হারি ভেলেদত মহাশয় আমেনিয়ান এইসব বিচক্ষণ ভদ্রলোকদের 
পবামশ গ্রহণ করেন | ভিশি লেখেন, কিঠোর ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধামে 
আমরা দেখি মে. বাবসায়ীদের দ্বার! তীব্রভাবে ভন্ুভূত 'এই মুদ্রাভাব কেনে: 
গাকন্মিক বা কাল্লপশিক ঘটন। নয়, ব! এই ঘটশা কলিক।তাতে মাত্র আবদ্ধ 
নয়,বরং এই অভাণ দেশব্যাপী পধ্তাপ্ত । টিনি আরো। মাশংকা প্রকাশ করেন, 
'যথেগ্ক মুপ্রার অভাবে ভয় রাজহ্ধ ঘাটতি দেখা দেবে অথব। রাজন্ব শশ্যাদিতে 
আদায় করতে হণ ; এরিশেগে তিনি দ্বিতীয় পর্ণমুদ্র। বাবস্থার নির্দেশ দেন । 
কিন্তু 'এক সফল মূদ্র| সংস্কারের ভিত্তির জন্য 'প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বাংলার তৎ- 
কালীন ইংরেজ শাসকদের ভাতে ছিল না; এখং নতুন মুদ্রার আইনি যূল্যমান 
বাজার দরের উপর ১৮৬*শনের মতে। তত নে|চনীযভাবে নিদিষ্ট না করলেও মিঃ 
ভেলে”? শতঞ্চর! ৫ডাগ 'অধিক হারে মূলা নিদ* করেন | তাই, কিঞিৎ নমনীয় 
রূপে ১৭৬৬ সনের ঘটনাধলীরই পুনরাবৃত্তি ঘটে । প্রথমে লাভজনক মুদ্রাধাবস্থার 
স্থযোগ নেওয়ার জন্য জনসাধারণ সানন্দে সঞ্চিত মূল্যবান ধাতৃলমৃহ নিয়ে আসে 
এবং পবদ এই পরীক্ষার সাফলো নিজেদের অভিনন্দিত করে। কিন্তু অচিরেই 
জনসাধারণ উপলবৃধি করতে থাকে যে, শ্বর্ণ মোহরের যূল্য কৃত্রিমভাবে ৫৪% বৃদ্ধি 
করলেও মুদ্রামূলা একই মাত্রায় হাস পেয়েছে । স্থতরাং, অবশিই রূপাটুকু তারা 
সরিয়ে রাখে) টশাকশাল নিঃসৃত স্বল্প পরিমাণ শ্বর্ণুদ্রা জাতীয় মুদ্র:ব্যবস্থার বিকল্প 
হিসাবে সম্পূর্ণ অপ্রতুল প্রমাণিত হয়। বস্তুত ১৭৬৬ সনের ক্ষতি হতে শিক্ষ। 


গ্রামীণ প্রশানে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৮৭ 


নিয়ে দেশীয় মহাজনর! সরকারের মোকাবিল।য় পূর্ব-প্রপ্ততির সিদ্ধান্ত নেয় 
এবং যেখানে কয়েক মাস পরে অপ্রুত মুল্যসম্পন্ন স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা পরিশোধ সম্ভব, 
সেখানে রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহারে রাজী হয় না। বৎসর শেষ হবার আগেই পর্যদ 
দেখেন যে তাদের কোষাগার শূন্য ; তারা অভিযোগ করেন যে ব্যবসায়ীরা বাবসা 
ছেড়ে “সম্পদ সিন্দুকে বন্ধ করে রেখেছে 1১১০৩ 

এমনকি ব্বর্ণসঞ্চমীরাও শীঘ্বই শ্ব্ণমুদ্রা প্রচলনের জন্য কোম্পানির প্রচে্গাকে 
অবিশ্বাস করতে শুরু করলো | ১৭৬৬ সনের বিধি অন্যায়ী, ১৪৭২ গ্রেন বিশুদ্ধ 
স্বর্ণ সম্পন্ন একটি মোহরের দাঁম ছিল ১৪ টাকা. অথাৎ টাকা! প্রতি ১০৬৯৪ 
গ্রেন হারে) ১৭৭৯ সনের বিধি 'মন্তযাযী, মোহর প্রতি বিশুদ্ধ সোন। ছিল 
১৯৮৬ গ্রেন এবং দাম ছিল ১৬ টাকা, অর্গাৎ টাকা প্রতি ১১৮৮ (গ্রন হারে ঠ 
দেশীপ পোর্দরর] দ্রুত এটি আনিক্কার করলে। এনং কো।ম্পাশির টণকশ।লের পাথে 
কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখতে ভীত হন্নে পড়লো । তাদের জান। ছিশ খে, ধাতু 
হিসাবে সোনার নাজরদর তার1 সদা পেতে পারে, কিন্গ মুদ্রার ক্ষেত্রে ইংরেজ 
ভন্ত্রমহোদয়গণের পরবর্তী মজি কি দাড়াবে, তা বোঝা অস্ত । 

পরবর্তী ২০ বৎসরের দুর্শা নোঝার জন্য প্রনল কগ্রনাশক্তির প্রয়ে!জন | 
পরিচালকবর্গের করুণ বর্ণনান্নধায়ী, ১৭৮৯ সনের মহাদুজিক্ষে জনগণের ছভোগ 
চরমে ওঠে । গ্রাফণাংলার ইতিগাপ হযে দাগ জনশল্গপ্রায় প্রদেশের অন্ভুক্ত 
জনগণ হতে ক্রমবর্ধমান রাজপ্ধ আদায় করাব জন্য কগোর অত্যাচারের বর্ণনা । 
মুপলমান লুগনকারীরা হিন্দস্থানে মবতীর্ণ হবার পর যে শিরাপতা জনগণ কখনো 
বোধ করেনি, বাক্তি ও সম্পন্ভির সেই নিরাপত্ঞা বোধ ওয়।রেন হেস্টিংস ফিরিয়ে 
আনেন । তিনি আইনের চোখে কলের সমানাধিকার প্রন্র্তন করেন এ*ং 
তা জনগণের অনায়াপ সাপা করার জন্য আপ্রাণ চে করেন । বাছালি চরিত্র 
তার নখদপণ্ ছিল এবং তাদের প্রয়োজন অন্তণন্ধানের জন্য না চরিত্র ৭|াখা|র 
জন্য সর্বপ্রক।র সহায়ত! করতেন, তাদের 'প্রশংনা অঞ্জনের জন্য ঠিক সমগ্ে 
প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে 'অভিশষ দানশীল ছিলেন এনং দীর্ঘ অত্যাচারে দে জাতির 
আম্মসম্মানবোধ লোপ পেয়েছে, পেই জাতিকে অঠিহৃত করার জন্য প্রয়োজনীয় 
'ত্বরিত, নিভূ'ল উদ্ধতা প্রকাশ্টে গ্রদশ ন করতেন । উপরঞ্ঠ, ওয়ারেন হেষ্টিংস 
প্রতই এই দেশবাপীদের ভালোবাসতেন ; পরিবর্তে এই দেশবধাপার।ও তকে 
সেই সম্মান ও ভালোবাপ দিয়েছিলে, যা তাঁর! পুবে সা পরে কোনে হখরেজকে 
দেয়নি । তিনি ছিলেন প্রর্লতই সর্বোহম এক এশীন ননান ॥ শভবধ আগে 
জন্মালে এই মান্াধই হয়তো৷ এমন এক ল্রাধীন সাম্রাজোর পত্তন করাতে পারতেন, 
যা পরবর্তী বিশ পুরুষের দুর্বল শাপনেও অব্যাহত থাকতো । কিন্তু রাজের 
ব্যাপারে তিনি ছিলেন পাষাণ হৃদঘ্ব | চারিপাশে হিন্দুস্থানে নুপতিবুপ্ধের বিপদ, 
মারাঠা কর্তৃক নিমজ্জিত প্রায়, ক্ষমতাবান হিন্দু গ্রজাবৃন্দের চক্রাস্তজাল, বিদ্রোহী 


১৮৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


সেনাদল দ্বার বিপর্যস্ত, পরদে আপন সহ্কর্মীবৃন্দ কর্তৃক বিবরত-:এই অবস্থার 
তার শক্তির একমাত্র উৎস ছিল অর্থক্ষমত| | ম্বদেশে পরিচালক-সভায় তার স্বার্থ 
বজায় রাখতে পারে একনাত্র অর্থ; একমাত্র অর্থই বাংলায় তাদের.সার্বভৌ মত্ত 
অব্যাহত পাণতে পারে + এবং সার ভারতের শান্তি ও শিরাপত্তার যূলা হিসাবে 
যে কোনো মাত্রার আথখক কঠোরতা তার কাছে অতান্থ ন্যাযা মনে হতো। 
কোনে। মুদ্রাবানস্থা যতই পরিণামে মঙ্গলজনক হোক না কেন, প্রাথমিকভাবে 
আতংক ও শিত্রান্তির কারণ হলে, নে অবস্থার কোনে। গভর্নরের পক্ষেই সেগুলি 
গ্রহণ করে অবস্থাকে জটিলতর করা ঘন্তন ছিল না| সময় সময়, ক্রাটযুক্ত ও 
অপ্রতুল মদ্রপাণগ্গা জনিত ঢুদশা টৈবক্রমে গোচরীভূত হলে সাময়িক উপশ- 
কারী €চেনো বাপস্থা নতে তিনি পরামর্শ দিতেন ; কিন্ত মূলগত যেটুকু সংস্কার 
করার ছিল, সা !তনি প্রথম নখ্নরেই করেন । 

দেশীগ সরক!রের আমলে, টশাকশা'ল ছিল রাজন্বের এক উত্স,১০৪ সাধারণত 
এর উপর বিরাট কর ধার্য কর| হতো, এ+, পরিস্থিতি অগ্ধাতী মুদ্রাকরশের জন্য 
আনীত মূলাপান ধাতৃপযূতে খাদ মেশানো! হতো । টণাকশালকে কাজ দেবার 
জনা, প্রতি বছর সমগ্র মুদ্বাবাবস্থা পুনান্যাসে জনগণকে বাধ্য করার এক অগ্ায় 
বাবগ্ব! কায়েম করা হখেছিল। মুদ্রার উপর মুগ্রি * বত্সরের পর 'মতিবাহিত 
বং্পরগুলির জনা প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরপেক্ষভাবে শতকর। এ+ বিরাট অংশ নাঁদ 
দেওয়া হতো উদাহরণ স্বর" : এক ধধ্সর ব্যবহৃত টাকার শতকর] ৩ ভাগ 
অবমল্যায়ন কর! ভতো : ছুই বশর পর শতকরা ৫ শগ বাদ যেত এনং 
জন ন] শিশুদ্ধতার কোনে। পরিবর্তন না ঘটা সব্বেও এই নাদ দেওয়া হাতো। 

ই অনযূলাগনন পরিশ্ারের *্ন। প্রতি এক বৎসর বা ছৃঈ বৎসর "স্তর পুজি- 
পতিরা তাদের রৌপ্যমূদ্রা সহ জম] দিত এবং এইভাবে জনসাধারণের যূলো 
টশকশালগুলি সাঁন্বরে নাবসা চালাত । সেই ১৭৭১ সুনে বঙ্গীয় পরিষদ এর 
প্রত্তিকান্রে উশায় শিদেশিত করেন,১০৫ কিন্তু মিং কার্টিষাতের দুর্বল শাপনে 
কোনো কিছুই বাস্তপাখিত হয় না । অর্ধ সম্পন্ন বাবস্থার প্রতি ওয়ারেন হেস্টিংসের 
ছিল তীর ঘ্বণা- ১৭৭৩ সনে তিশি এই কুব্যবস্থার মূলে আঘাত হানেন | তিনি 
বিধান দিলেন যে, যত দীর্ঘদিনই চালু থাকুক শা কেন, সত্য সত্যই নষ্ট না 
হওয়া পর্বন্ত কোনো একার মুদ্রার কোনে] 'অবযূল্যান্নন চলবে না এনং এই নির্দেশ 
প'লন শিশ্চিত করার জন্য তিনি আদেশ দিলেন যে, ভবিখতে সমস্ত মুদ্রায় একটি 
মাত্র সনের উল্লেখ থাকনে - সেটি হলো ১৭৭৩ সন, অথবা টাকার উপর উংকীর্ণ 
বাণী অনুবায়ী,খ|হ আলষের “পবিত্র রাজত্বের ১৯-তম বৎসর? | সঠিকপথে কোম্পা- 
নির এইটিই প্রথম পদক্ষেপ ; এর ফলে এত বিবাদ সৃস্টি হয় যে, ওয়ারেন হেস্টিংস 
আর কোনে পদক্ষেপ গ্রহণে সাহসী হন না । সেদিনের প্রতিটি বিরণীতে গভীর 
ভাবে মুদ্রিত রয়েছে জনগণের দুর্দশা ; তৎকালীন প্রকাশিত যে কোনো গ্রন্থের 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম গ্রয়াস ১৮৯ 


কয়েক পৃষ্ঠা উল্টালেই পা€য়া খাবে ক্রটিপূর্ণ মুদ্রাধানস্থা জনিত ক্ষয়ক্ষতি ও মানধে 
মানুষে অবিশ্বাপের অদমা প্রমাণ । কলিকাতার প্রথম সংবাদপত্র থেকে দুইটিমাত্র 
উদ্াহরণই যথেই্ট । ১৭৮* সনের মে মাসে নলা হয়েছে যে, "াঁক্ষণ-পশ্চিম বাংলার 
প্রধান নগরগুলির সমস্ত দোকান রৌপামুদ্রার মূলাজনিত বিবাদের কারণে বেশ 
কিছুপিন বন্ধ ছিল।১০৬ কর্তৃপক্ষ জনমত মেনে নেবার পরই এইগ্ুলি আবার 
খোলা হয়। অল্পদিন পরেই “অনেস্টাম” অভিযোগ করে থে মধা-বাংলার বাণি- 
জ্যিক রাজধানী পাটনা ব্যবস।, র্ ও বিধিবদ্ধ মুদ্র। বিনিময়ের খির্বংসী ও 
'মবিরত পরি তঁনশীল চরিত্রের জনা, সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়েছে 1১০৪ 

৮ কনওয়ালিল যখন প্রদেশের দায়িত্ার গ্রহণ করেন, মুদ্রাজনি ৩ ক্রটির 
কারণে তখন বাণিজোর এই ছিল অবস্থা । 'প্রথম তিন বত্সরে বিচার বিভাগীয় 
ও আথক সংস্কার তার সমগ্র মনোধোগ দাণি করে; এবং কলিকাভার সংবাদ- 
পত্র মহলের কলবখ ও গ্রাথীণ জনপাধারণের হায়স্পশী আবেদন সতেজ মুদ্রা- 
বাবস্থায় কোনোরূপ হন্তখেপে তিন সাহপা হনান। তার গরামশদ।ত। জন্‌ 
শোর এই সমস্যার গুরুত্ব সম্পুণরূপে বুঝোছলেন ৩ 2৮ন সনের পুব্হে সাম্মলত 
প্রচে]য় এই দুই বঙ্ধু চিরতরে এটি দূরীকরণের 'এক পরিকণ্ণন1 ৫৮না নরেন 
কম ওজনের ভিত্ভিতে ম্র। গ্রহণ ণ| বনের অধিকার কোধাধিকরিকদের | নকট 
হতে কেড়ে নিয়ে হঠ1ৎ এক আদেশ জারি করা হয়| স্বীরুত থে কে।শো। টাক 
শালে প্রস্তত যে কোনে মুদ্রা, ঘঙহ কাটছাট নর] হোক শা কেশ, জেল।- 
শাদকের দফতরে ধোছিত শিদষ্ট হার আন্টধায়া পেপাল গ্রচণ করতে কোলাধি 
কারিকরা বাধ্য হয় । এই একটিমাত্র পদক্ষেপের ফলে চলতি নতদরের রৌপা ঘর! 
নাতীত অনাদব মুদ্রায় প্রাদেশিক কোয।ধাক্ষর। 'অপিম্রণাগ কাল হতে যে সনদ 
ও »ঞ্িমাফিক ছাড় আপার করত, ভ: খন্ধ হমে খায়! এঠ সংক্রান্ত দিশ্মোভ 
প্রশমিত হবার আগেহ আরেবটি ৬ােশ হজ্ব হয়, এর ফলে তা] শুধু মোট 
গৃহীত অর্থের জগ্য নয়, এমশকি যে মুদ্রা এই গুদি। “দওয় ভয়েছ মইগুলির 
জন্যও দায়] হলো । এতেই তারা শেম হয়ে গেল। তাদেব এনেকেঠ উৎকোচ 
হিসাবে ব্ছ অর্থ বিনিয়োগে কোযাধ্যক্ষেএ পদলা ৬ করেছে সেই আমলে তই 
শদের বাক বেতন ছিল ৪* পাউও, কিন্তু সাতিরিক্ত ৪০ হাজার পাউও উপা- 
জনের স্থযোগ ছিল । পাচ হাজার পাউগড থেকে ৩* হাজার পাঁউও পরিমাণ 'জম। 
টাক, নিয়ে খেল! ছাঁডাও, কোঘাধ্যক্ষর] গৃহ'ত €তিটি দুন্রা হতে ইচ্ছামতো ছাড 
বাধ দেবার জুব্ধা, এবং পুনরায় এই মুদ্রাুলি নাপপায়িক বিনিমোগ হিসাবে 
মিজেদের ছ;রা নির্ধারিত হারে সঞ্চীলন করার স্ুধিধ! পর্দা ভোগ করেছে 
লর্ড কর্নওয়ালিস মুদ্রাব্যবস্থাকে দুই ভাগে বিশ্ক্ত করেন . প্রথমটি বিধিবদ্ধ মুদ্রা 
ব্যবস্থা, যেগুলির পুর্ণ আইনি মূল্যমাঁন বজায় থাকে; দ্বিতীয়টি অর্থাৎ নিম্নমানের 
মুদ্রা যেগুলি প্রকাশিত ভার অনুযায়ী গ্রহণ করা হবে এবং প্রতি মাসের শেষে 


১৯৯ গ্রাম-বাংলার ইতিকথা 


কলিকাতায় প্রেরিত হবে । মুদ্রার তথাকথিত মূল্য হতে কিছু বাদ দেবার 
প্রয়োজনকে তিনি এব পুনঃ সঞ্চালনের অযোগ্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ 
কবেন এবং এইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে আদেশ দেন যে, কোযাধিকারিকর! এই মুদ্রা 
প্রেসিডেন্সির টণকশালে প্রেরণ কালে এর সাথে এক চালানে কি হারে এইগুলি 
গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিদিষ্ট করবে 1১০৮ 

কোষাধিকারিকরা বিক্ষোঞ জানালো, চিৎকার করলো, আদেশ অমান্য 
করলো । সংস্কারে প্রথম উদ্দাপনায় ওয়ারেন হেস্টিংসও অনুরূপ এক আদেশ 
জারি করেছিলেন এবং তার] স্ইটি এডিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল | কিন্তু এইবার 
তার প্রতিভাসম্পন্ন কিন্তু খেয়ালী খ্েচ্ছাতন্ত্রের সাথে স্ুুঘংগঠিত এক কেন্দ্রীয় 
সরকারের সদাসতর্দতার পাথ্কা বুঝতে পারলো । স্থানীয় কর্মচারিদের উপর 
নিয়ন্ত্রণ « প্রতি-নিয়ন্ত্রণের যে বাবস্থা আজও ভারতীয় প্রশাসনের অন্যতম লক্ষণীয় 
পৈশিগ্য, লর্ড কর্ন ও 1লিস চাব বৎ্সবের ক?কর প্রয়াসে তা গড়েছিলেন । ১৭৮৯ 
সন শেষ হওয়ার পৃবেই সরকারি চাকুরিরত সকল দেশীয় বাক্তিদের নামের 
ভাশিকা তার কাছে ছিল,১*৯ এবং বিপ্রোহা -পাধাধাক্ষরা হঠাৎ নিজেদের 
স্বকৌশলে রট্তি বক্তবা, রপিদ ও মাসিক কিস্তির জালে জডিত আবিষ্কার 
কবলো ৷ মহামান্ত লর্ডের 'আন্গুলির সাঁমান্ত স্প্শেই তার। নিশ্পেষিত হলো, 
কারণ জন শোরের নিকট হতে তিনি অপবাধ-দের ধরার নিশ্চিত উপায় 
শিখেছিলেন | তিনি কদাচিৎ সরাসরি কোদাধ্যক্ষদের উল্লেখ করতেন ; কিন্ত, 
এতাঁদন যেশব অপরাধকে সমাহর্তা মাহেব *য় নজরে আনতেন না ব গুরুত্ব 
দিতেন না, অধীনস্থদের সেহসব অপরাধের জন্ত জেলার ইংরাজ সমাহতাঁকে 
পরিদশ'নকালে তিনি নির্দয় জরিমানা দিতে বাধ্য করতেন । এমনকি এত 
আথক উদ্দীপন সত্বেও মিঃ কিটিং-ও এই শাস্তি হতে রেহাই পাননি, এবং লর্ড 
কনওয়ালিস যপন দেখলেন যে তার মুদ্রা সংস্কারকে কো।খাধাক্ষরা আমল দিচ্ছে 
না, তিনি জরিমানা ব)বস্থাকে সম্প্রসারিত করলেন. _ পূর্বে যেখানে অর্থ প্রেরণের 
সময়ান্ুবৃতিতার অভাবের ভন্যই শুধু জরিমানা ধাধ হতো, এখন সেহখানে 
হিসাব বা! কিন্তি দাখিলে প্রতিটি বিচ্যুতির জন্য ও পঞ্থীতিগত প্র্তিট ত্রুটির 
জন্য ও জরিমানার ব্যবস্থ৷ করা হয়।১১* এইসব খেসারত ও মর্ধাদাহানির 
জন্য সমাহ্র্তারা অপরাধী দশীয় অধীনস্থদের ওপর যথেষ্ট প্রতিহিংসা চরিতার্থ 
করত, এবং হীনমান মুদ্রাগুপির ম1পিক প্রেরণ শীত্ই অবিসংবাদিত নিয়ামত 
বিষধে বূপাস্তরিত হলে। | 

কোধাধ্যক্ষদের সকল প্রতিরোধ চুর্ণ হওয়। সত্বেও, অপর একটি আরো! গুরুতর 
সংগ্রাম শুরু হলে] । এই হীনমান মুদ্রাগুলি প্রাদেশিক মুদ্রা সম্টির দুই-তৃতীয়াংশ 
হিল, এবং এইগুলি কোষাগার জাত করার ব্যাবস্থার বিশেষ সাঘল্যের কারণেই 
গ্রামীণ জনসাধারণ দৈনন্দিন জীবনধারণের সামগ্রী ক্রয়ের উপায় হতে বঞ্চিত হয়ে 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৯১ 


পড়ে _ শস্ত স্থলভ হওয়ার কারণে নর, অর্থ দুশ্রাপ্য হওয়ার কারণে ; এবং ফসল 
কাটার মরশুমে যথারীতি হিসাবপত্র মিটিয়ে ফ্লোর আগদে গ্রামের মহাজনরা 
বসস্তকালীন অগ্রিম দাদন হিসাবে প্রদত্ত এক পাউও কিংবা ৩০ শিলিং-এর 
পরিবর্তে কূধক্রে সমগ্র শণ্ত নিয়ে নেয় । বড় বড় শহরে বিধিবদ্ধ মুত্রাব্যবস্থার 
প্রচলন থাকায় হীনমান মুত্রা কোধাগার জাত করায় বিশেধ যায় আসে ন ও 
দ্রব।মূল্য প্রভাবিত হয় ণা। স্থতরাং শস্ত ব্যবপায়ীগ] গ্রামাঞ্চপে প্র লিত নামমাত্র 
যূ. য দেশের সমস্ত শগ্য ক্রয় করে এবং নগরাঞ্লে প্রচলিত মূলো শশ্ত বিক্রয় করে 
ব! রফতানি +রে ; এরং ভালো ফমল তোলার পরও হতাগা রুষকর। দুঙিক্ষ 
কবলিত হয় । 

টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচাশ্নার জনা অর্থের জরুরি পপ্রয়োজনিয়তার ফলে এই 
ছুর্ঘশা তীবুতুর হয়। খকপিকে সমস্ত এচল দুদ্রা গল।নোর জন্য কলিকাতায় 
প্রেরিত হয । কোষাধিকািদের বিজয় সমাগত মনে হয়; কারণ তাদের মতে, 
গমগ্র দেশকে সম্পূরনবূপে মুদ্রাীন করতে কেনো মবকার মাস করবে না এবং 
১৭1২ গন্ে দদ্রসিংস্কাবের মতে' একইভাবে অর্থাঙ প্রথমে চরম দুদশা ও পরে 
পরিত্যক্ত হওয়া! শন -_- ১৭৯০ সনের মুদ্রা»ংস্থার ও পরিতান্ত হবে বাক্জবিকই 
এঠ পাণস্থার ভাগ্য কিছুপিনের জনা দোছু খান ছিল। এই সংকটের স্ময় লঙ 
কর্ম ৪ধালিপ এখন সণ পরিবর্তনে লিপ্চ ছিলেন যার ফশো স়গ্র বিচারপাবস্থা তথা 
আথিক প্রশাসন পিপর্যপ্ন তরে ডে * মহ্রজে এমন এক যুদ্ধ ৮লছিল যার ফলে 
ইংরাঁঞদের অপ্তিত্্ই বিপন্ন হয়ে পডেছিশ : ছু।ভক্ষের প্রকোপে দাক্ষিণাত্যে 
কমাগত জ্নহানি পাছত ছিল ,'এবং যে একটিখান্জ প্রদেশ এইমব হতে 
অক্ষত ছিল, “পইথানে কৃতিম এক দু।উক্ষ হিতে তিনি কিস্থিব প্রতিজ্ঞ থাকতে 
পারবেন ? কিন্তু শঙ কর্ণওয়াশিস বিবেচন। করে দেখলেন থে প্ররুতগক্ষে এইটি 
হলো দুইটি বিরাট হুর্শার মধো একটিকে গ্রহণ কর! । গৃহীত ব্যবস্থা ফলে, তাঁর 
চরমতম আশংকারও বন্ুগ্চণ বেশি দুর্দশা ঘটে, কিন্তু মেই দুর্দশারও অর্ধেক আতি- 
ক্রান্ত এবং এখন নতিঙীকার করার অর্থ মুদ্রা অপবানস্থার ুদশায় অনিষ্ট কালের 
জন্য প্রত্যাবর্তন করা । উপরন্তু যখনই আবার মুদ্রা সংস্কার কর! হবে, তখন 
নতুনভাবে পুনরায় সংস্কার জনিত সামগ্রিক দুর্দশা হা করতে হবে। এইসব 
বিবেচনা করে লর্ড কর্ন«য়ালিস জনগণেব আর্তমাদকে উপেক্ষা কবেন। 

১৭৯--৯১ সনের শীতকাল অতিক্রান্ত হুলেও বাংলায় কোনে প্রকার 
উপশম দেখা গেল না। খারাপ মুদ্রা জমা করার আগে সরকার নতুন মুদ্র। 
চালু করার ব্যবস্থা করেন, কিন্ত যে ভাবেই হোক নতুন টাকা জনগণের হাতে 
আসে না। কলিকাতার পুরানে! টণাকশাল পুরোদমে সক্রিয় হয়, প্রাদেশিক 
তিন কেন্দ্রে নতুন টাাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়,১১১ এবং প্রতিটি জেল! প্রধানের 
নিকট বিধিবদ্ধ মুদ্রার পরিবর্তে স্থানীয় বাজার দরে সমস্ত মুদ্রা গ্রহণ করার 


১৯২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


নির্দেশ যায় ।১১২ প্রথমে জনসাধারণ তাদের খারাপ মুদ্রা নতুন মুদ্রায় পরিবর্তনের 
জন্য তৎক্ষণাৎ নিয়ে আসে ; কিন্তু সমাহতারা শত্হ দেখেন যে তাদের আইনি 
মুদ্রার গরবরাহ নিঃশেধিত হওয়ায়, হয় তাদের স্থাশীয় মুদ্রা গ্রহণ অস্বীকার 
ককতে হবে, অথবা সেইগুলি ধারে শিতে হবে। তারপর যুদ্ধ জনিত ব্যয়ের 
জরুরি প্রয়োজন দেখা দিল এবং বনীদের খাছ্যঠাতা ও বাঘ শিকারের পুংস্কার 
ছাড়া জেল] কোষাগার হতে সমস্ত প্রচার দেয়, আবশ্তঠিক এক আদেশ পুনবহাল 
করে, বদ্ধা করা ইলো৷ ১৯৩ গরিব জনসাধারণ তাদের পুরানো মুদ্রার সামান্য 
সঞ্চয় জমা দিয়েছিল ; কিন্তু তারা যখন পরিবর্তে নতুন মুদ্রা দাবি করলো, 
সহতঙাদের অধোধ্দনে বলতে হলো যে সবপ্রক্কার -লন্দেন বন্ধ করা হয়েছে। 

১৭৯১ সনের ১ল] জানুয়ারি রাজনৈতিক দ্িগস্তে এক আশাব্যপ্রক কিন্তু ক্ষণিক 
ছু'(তি চমকিত হলো । ধাতু গলানে, তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষ। ও পুনমুদ্রাণের 
ধীর-গতি, জবরজর্গ পদ্ধতি অংশেষে কিছু পরিমাণে ফলগ্রস্থ হলে] এবং 
বরের প্রথম দিবপে চারটি টণঁ:কশাল হতে একযোগে 'পুন্মুর্রায়িত টাকা” 
চালু করা ₹লো। কিন্তু এই স্থগবর গ্রামাঞ্চলে পৌছতে না পোইতেই আর 
একটি আদেশ জাবি করা হলো- এই অআঃদেশ বলে গেলা কোষাগার হতে 
লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ আরো কঠোরভাবে প্রধুক্ত হলো, এবং জনসাধারণকে 
এই জেনেই সহষ্ট থাকতে হলো যে, তাদেব পুর।তন মুদ্রাগুলি নতুন্ভাবে 
ঘুব্রায়িত হয়ে যুদ্ধ প্রয়োজনে মাদ্রাজে প্রেরিত হয়েছে 

কিন্তু ধসন্তথেব শুরতে অজানিতভাবে এই দুর্ভোগ কমে যায়। আসলে 
গ্রামীণ মহাজন ও শশ্য বাবসায়ীরা যে শশ্ত ডিসেম্বরে শহরে পাঠায় বা মাত্র জে 
রফতানী করে তার যূল্া এখন দেওয়। হয় এবং এই যূলাই নতুন মুদ্রা টাকা 
রূপে জেশাগুলিতে ফিরে আসতে থাকে | শীতকালীন শন বাবপায়ে অস্বাভাবিক 
লাভ হয়, ফলে গ্রামীণ পু জিপতিদের হাতে ধার দেয়ার জ্ম্য অস্বাভাবিক 
পরিমাণ টাকা জমে । একই কারণে খাশক শ্রণীগুলিরও লাভ হয় এবং বসম্ত- 
কালীন ফসলের জন্য গুয়োজনীয় অগ্রিম দাদন প্রুতোকেই পায়। বস্তুত সংকটের 
শেষ হয়; মহান ইংরাঞ্জ প্রধানের স্থির সিদ্ধান্ত পরিষদে ও কর্মক্ষেত্রে উভয়তই 
জয়লাত করে : শতকরা ১২ হারে সামরিক খণ দ্রুত পুরণ করে, স্থানীয় 
খাজাঞ্চিখানা লেনদেন শুরু করে, এবং গম্ভীরভাবে হুকা পানরত গ্রামীণ বৃদ্ধা 
কোম্পানির দিন সত্যসত্যই শেষ হয়েছে কিনা, সেই বিতর্ক শুরু করে। 

এর মধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিস ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান হন? কিন্তু ভারতের 
দক্ষিণতম প্রান্তে তার শিবির হতে তার ক্রমাগত সতকতা প্রতিনিয়ত বাংলার 
সমন্ত প্রান্তে অন্ভূভ হতে থাকে । তিনি প্ররুতই সবোচ্চ প্রশাসনিক বিজয় অর্জন 
করেছিলেন । প্রথমে তিনি নিজন্ব শাসনযস্ত্র গঠন করেন এবং তারপর এতে 
এইরূপ প্রাণ সঞ্চারিত করেন যে এই যন্ত্র তাকে ছাড়াই কর্মক্ষম হয়। যেসব দক্ষ 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৯৩ 


ও বিবেচক ব্যক্তির ওপর তিনি মুন্ত্ সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করেন তারা, দেশের 
অবস্থা সামান্ত স্বাভাবিক হওয়া মাত্র এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রণী হন ষা ভারতে 
কোম্পানির সরকারের সমগ্র এতিহোর বিরোধী । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের প্রথম 
পরীক্ষা! ছিল সোনার এক আইনি মূল্য নির্ধারণ _ এর ফলাফল ইতিমধ্যেই আমরা 
জেনেছি, এবং বাণিজ্যিক দুর্দশা মূলগত কারণে অর্ধাংশই যে' অনিরন্ত্রিত খি-মুদ্রা 
ব্যবস্থা জাত, সেকথা পরিষ্কার বুঝে লর্ড কর্নওয়ালিস মুদ্রা সংস্কারে অপরিহাধ 
প্রাথমিক কাজ হিসাবে ১৭৮৮ সনে স্ব্ণমুদ্রা ব্যবস্থা রদ করেন ।১১৪ ১৭৯* সনে 
প্রচণ্ড চাপের মধ্যে, অবশ্ত রৌপ্যমুদ্রা অপচয় রোধ করার জন্য তিনি সাময়িকভাবে 
স্ব্ণমোহর চালু করেন ;১১৫ কিন্তু ১৭৯১ সন শেষ হওয়ার আগেই এই চাপ কমে 
যায়, এবং লর্ড কর্মওয়ালিস এক আঘাতেই ছুই প্রকার মুদ্রা-মাধ্যমের বিপদ 
চিরতরে দুরীভূত করার সংকল্প করেন । একের পর এক শাসক ঘিমুদ্র! ব্যবস্থা 
স্থদমভাবে কাষকরী করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন ৷ এই বিষয়ে আরো নিয়মবিধি ও 
শান্তিব্যবস্থার জন্ত জনসাধারণ পুনরায় দাবি জানাচ্ছিল ; এই সময়ে মূল্যবান 
ধাতুগুলির লেনদেনের ব্যপারে প্রতিটি বাধা অপসারিত করে এক আদেশ জারি 
করা হয় এবং এইগুলি ব্যবসায়ের সাধারণ সামগ্রী হিসাবে ঘোষিত হয়। দলিলে 
বলা হয়, “যেহেতু, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ রৌপমুন্্। সংগ্রহে অন্তুবিধা জনিত অভিজ্ঞতার 
কারণে, ব্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্য দিতে পোদ্দারদের বাধ্য করার জন্য ও বিগত 
বাজারদর অপেক্ষা নিষ্নযূল্যে স্বর্ণমোহর বিনিময়ের যে কোনে প্রচেষ্টাকে শান্ডি- 
দানের জন্য, পুলি অধ্যক্ষের নিকট সম্প্রতি বু আবেদন করেছেন, সেই কারণে 
পরিষদের গভর্নর-জেনারেল নির্ণয় করেছেন যে, ভবিষ্যুতে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্র! বিক্রয় 
্র্ণ ও রৌপ্য ধাতু বিক্রয়ের মত্যেই পবদিক দিয়ে অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন হবে, 
এবং বাজারে অন্যান্য পণ্যের দাম যেভাবে নিণণত হয়, সেইভাবেই ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে এইগুলির প্রতেকটির বিনিয়ময় মূল্য বা দাম নিণরঠত হবে ।১১৬ 

এই নতুন ব্যবস্থা এক বদর পরীক্ষামূলক ভাবে চালু রাখার পর লর্ড কর্মওয়া- 
লিস বাধ্যতামূলক ভাবে পুরাতন মুদ্রা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন।১১৭ কোনো। 
প্রকারের কোনো! বায় ধার্য না করেই পুরাতন মুদ্রাগুলিকে নতুন মুদ্রায় পরিবতিত 
করে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ জনসাধারণকে দেওয়। হয়েছে ; এবং তিনি নির্দেশ 
দিলেন ধে বাংলা ১২০* সালের প্রথম দিন (১০ এপ্রিল, ১৭৯৪ গ্রীস্টাব) হতে পুর্ণ 
ুদ্রা ব্যবস্থাই একমাত্র আইনিমুদ্রা হিসাবে পরিগণিত হবে এবং কোর্টের মাধ্যমে 
কোনো! ব্যক্তিকেই হুপ্ডি বা অন্ত কোনে লিখিত নোট, ১৯-তম স্র্ঘমুক্রিত রৌপ্য- 
মুদ্রা ব্যতীত,১১৮ অন্ত কোনে প্রকার মুদ্রার অস্কিত মূল্যমান অনুসারে পরি- 
বতিত কর। যাবে না । ১৭৯৪ সনে আরে ১২ মাস সময়সীমা বাড়ানে) হয়,১১৯ 
কিন্তু ১৭৯৫ সনে এক' প্রবল ইচ্ছাশক্তির দীর্ঘ বিলম্বিত বিজয় অজিত হয়। দীর্ঘ 
দিন ধরে জনগণর দুর্দশার কারণ বিভিন্ন, ছিন্নবিচ্ছিন্নও কলুষিত মুদ্রা ব্যবস্থাকে 


১৩ 


১৯৪ গ্রা বাংলার ইতিকথা 


অবশেষে এইভাবে নতুন ও স্থ্সংগত যুদ্রা ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে। 

হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণের মাধ্যমে লর্ড কর্মওয়ালিস অর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
স্বোপাঞ্রিত যে জ্ঞানের পরিচয় রাখেন, ২৫ বৎসর পরেও ইংল্যাঞ্ড তা অর্জন 
করতে পারেনি এবং আজও তা বহু ।ইয়োরোপীয় দেশের অনঞ্জিত। ১৮১৯ সন 
অবধি পার্লামেণ্ট মূল্যবান ধাতু নিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর বিধিনিষেধ 
প্রত্যাহার করে নেয়নি ;১২০ এবং বিচ্ছিন্ন এই ভারতীয় রাষ্ট্রনায়ক তার 
সংস্কার কার্যক্রম রূপায়িত করার কয়েক বৎসর পর্যস্ত, ব্যবসা বন্ধ হওয়া এবং পরি- 
শেষে মুদ্রাব্যবস্থা' সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণবজিত হওয়া সত্বেও, ফরাসি ট'াকশালে ফরাসি 
মুদ্রার আপাত মূল্যমান অব্যাহত থাকে ।১২১। 

এই ব্যবস্থাগুলি হতেই গ্রামীণ বাংলার ব্যবসায়িক বিকাশের স্থচনা- আমি 
যতদূর জানি কোনে! এতিহা'পিক এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নি। লর্ড কর্মওয়া- 
লিস যে অবস্থায় রেখে যান, ভারতীয় মুদ্রা মূলত দেই কারণেই রয়েছে ; রৌপ্য 
মুদ্রা! ব্যবস্থার প্রচলিত মাধাম এবং মোহর বা সাম্প্রতিক গিনি, যে বূপেই হোক, 
সোন মান পরিবর্তনক্ষম মূল্যবান ধাতু হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু মুদ্রা অপরিবন্তিত 
থাকলেও মুদ্রাব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । কোম্পানির অধীনে 
ভারতের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড কর্মওয়ালিস যা! করেন, সেই কাজই সম্রাটের 
অধীনে ভারতবর্ষের জন্য মিঃ জেমস উইলপন করেন : তিনি মুদ্রা-মাধ্যমের মূল্য 
চাহিদার সমান করেন। বিগত ১০ বৎসরে গ্রামবাংলার উৎপার্দিকা শক্তি যে 
কোনে! প্রকার আতঙ্ক বা অস্ুবিধ! ছাড়াই বিকশিত হতে পেরেছে তা মিঃ 
উইলসনের পত্র-মুদ্রা ব্যবস্থার দান । 

রাজন্ব সমাহ্র্তা ও সরকারি কোধাধ্যক্ষের দায়িত্বের পরেই ছিল জেলার বিচার 

বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে মিঃ কিটিং-এর ভূমিকা । শেষোক্ত এই 
দায়িত্বগুলি অবশ্ঠ তাকে বিশেষ বিব্রত করেনি । যতক্ষণ ন। দন্থ্যবৃত্তি দেশ জনশূন্য 
করেছে এবং তথ্বার৷ ভূমিরাজন্ব আদায় বিদ্িত হয়েছে, ততক্ষণ তার হস্তক্ষেপের 
কোনো প্রয়োজন ছিল না; লুন এই পর্ধায়ে পৌঁছালে তিনি তাদের বিরুদ্ধে 
সৈন্য প্রেরণ করেন । এই কাজে তার দক্ষত। ও সাফল্যের পরিচয় আমরা ইতি- 
মধ্যেইপেয়েছি; কিন্তু কোম্পানির কর্মচারিরা, অন্তত মিঃ কিটিং-এর মতো বৈশি- 
্যহীন সাধারণ কর্মচারিবৃন্ন যে শুধু আধিক দৃষ্টিকোণ হতে তাদের দায়িত্ব বিচার 
করতেন, সেকথা বুঝতে ন! পারা অসম্ভব । পুলিশ সম্বন্ধে মিঃ কিটিং-এর সর্বোত্বম 
রিপোর্টগুলি প্রশাসক হিসাবে নয়, এবং সমাহর্তা হিসাবে রচিত। গ্রজাবৃন্দের 
নিরাপত্তা সম্বন্ধে তার আশংক৷ ছিল না, ছিল ভূমিরাজন্ম আদায় সম্বন্ধে ব্যক্রিগত 
সম্পত্তির নিরাপত্! তার দায়িত্বের অংশ ছিল ন1 এবং তিনি সে চেষ্টাও করেন 
নি। লঘু অপরাধের শাস্তি বিধানেই তার অপরাধ সংক্রান্ত 'পাইনি এখতিয়ার 
সীমিত ছিল,১২২ অতি সরল পদ্ধতি অন্ুহ্থত হতো, কোনো প্রকার লিখিত 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ৯১৯৫ 


আদেশ পর্বস্ত দেওয়া হতো না; একটি মাত্র ঘটনাকে তিনি লিখিত আকারে 
রাখার যোগ্য মনে করেন --এইটি ছিল জেল ভাঙ্গার ঘটনা- কাগজপত্র হতে 
বোঝা যায় যে এইক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন না, ছিলেন এক প্রতি- 
হিংসাপরায়ণ অফিসার । 

তখন পর্বস্ত পুলিশবাহিনী দেশীয় কর্মচারিদের অধীনেই ছিল ; এবং এর অপ- 
ব্যবহারের সাথে তুলনায় আঘিক বিচার বিভাগীন অসামান্য বিচ্যুভিগুলি আর 
চোখে পড়ে না। পুলিশ বাহিনী ছুই বিভাগে বিভক্ত ছিল 7 এক দলের দায়ি 
ছিল সীমান্ত রক্ষা, আর জেলার অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা! ছিল ষ্ঠিন্তটির দায়িত্ব । 
উভয়েরই ধ্বংসাবশেষ-চিহ্ন আজও বর্তমান, কিন্তু সরকারি কাজকর্ষ হতে প্রথম 
দলকে অব্যাহতি দেওয়ার ফলে তাদের ক্ষতি করার ক্ষমতা লুপ্ত হলেও দ্বিতীয় 
দল আজও গ্রামীণ প্রশাসনে ছুষ্টক্ষত আকারে বর্তমান। সীমান্ত পুলিশদের 
অর্থাৎ “ঘাটোয়াল'দের সামাজিক অবস্থান বহু পরিমাণ পৃথক হলেও, “গিরিপথ 
ব৷ ঘাটগুলি রক্ষা! করার শর্তে পাহাড়ি অঞ্চলের প্রান্তে অবস্থিত জমির অনুদান" 
সাপেক্ষে তারা, এই পার্থক্য মেনে নেয় 1১২৩ মূলত উত্তর-ভারতের দুঃসাহসী 
ব্যক্তিরা, আফগান ও রাজপুতরাই এই বৃত্তিতে ছিল-নিমববঙ্গের অভিজাত 
সম্প্রদায় এদের উত্তরের শৌর্ও তীক্ষ তরবারি ভাড়া করতেন । কখনো কখনো! এরা 
এক পৃ চরিত্রের ভান করত এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় ধর্মীয় “নাইট'দের সাথে 
অদ্ভুত যদিও অসম্পূর্ণ এক প্রকারের সাদৃশ্থ লক্ষ্য কর] যৈতে পারে । প্রকৃতই অন্য 
কোনো কিছুই, একাধারে অঙ্ন্যাসী ও যোদ্ধার সংমিশ্রণের মতো! এক কার্ধকরীভাবে 
সীমান্তের বন্য উপজাতিদের আতংকিত করতে পারত না এবং ধীরতৃমের ফরাসি 
নথিপত্রে প্রকাশ পায় যে রাজারা সব্ন্যাপী-ঘাটোয়ালদের কত মুল্য দিতেন । এক- 
বাঁর উত্তর হতে আগত এক সাধুকে, গিরিপংকট রক্ষার শর্তে, নবাব কিছু অথের 
সাথে পশ্চিম বীরভূমের বনাঞ্চলের অমি দিতে চান। অন্ন্যাসী জবাব দেন যে 
তিনি সীমান্তে বসবাসে ইচ্ছুক, কিন্ত আগুনে কাঠ জোগাবার জন্ত যেটুকু প্রগো- 
জন ততটুকু জঙ্গল এবং স্নানার্ে পু্ষরিণীর জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু জমিই 
তার কাম্য।১২৪ 

পুরাতন নধিপত্রে সীমাস্তরক্ষীরা জমির মালিক অপেক্ষা, ভাড়াটে সৈন্থ হিসাবে 
বেশি পরিচিত। ভোগদখল করলেও সীমান্তের জমিতে তাদের কোনো মালি- 
কান! স্বত্ব ছিল না, এ সকল জমির খাজন। হতে একটা ভাতা পাওয়ার অধি- 
কার তাদের ছিল এবং তার] নিজেরাই তা আদায় করতে! ; এবং দেশীয় 
ধলিলপত্রে তাদের, বর্গাদার হিসাবে নয় রাজার অধীনস্থ ঘহকারি'১২৫ হিসাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্ত, তাদের নিযুক্তি বংশানুক্রমিক হওয়ার প্রবল গ্রব- 
এতা সম্পন্ন ছিল ; এবং ১৭৯* সনে তাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ কিটিং বলেন 
যে, “বর্তমান সমস্ত “ঘাটওয়াল'রা বংশানুক্রমে উদ্ভুত'১২৬ তাদের অধিকার দাবি 


১৯৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


করতে আহ্বান করায় অবশ্য দুইজন মাত্র হাজির হয় এবং এর] মালিকানা স্বত্ব 
দাবি করে ;১২৭ মুসলমান আইন অন্গসারেঃ আদালত এই স্বত্ব যে বংশাম্ক্রমিক 
নয় এবং দীর্ঘদিন দখল বজায় রাখলেও আদি স্বত্বনামার মূলগত ত্রুটির কারণে ষে 
এই স্বত্ব কায়েম হওয়ার নয়, সেই কথা সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘোষণ। করে । কিন্তু ব্রিটিশ 
সরকার সর্বদা ভোগদখলি স্বত্বের অনুকূলে থাকায়, সীমাস্তরক্ষীদ্দের কর্মভার হতে 
অব্যাহতি দিলেও, প্রকৃত অর্থে তাদের সকল সুবিধা ভোগ করতে দেয়; যর্দিও 
১৮১৪ সনের আগে আইনসভা তার্দের অধিকার সুনির্দিষ্ট করেনি ।১২৮ 

দেশীয় শার্সনাধীনে এই সীমাস্ত সৈন্যদল কিভাবে তাদের দারিত্ব পালন 
করতো, তা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বণিত হয়েছে। ইংরেজরা এই জেলার শাসনভার 
গ্রহণের সময় পাহাড়িয়ার! ইচ্ছামাফ্িক যত্রতত্র বিচরণ করতো৷ এবং অভ্যন্তরীণ 
প্রশাসনে কোম্পানির প্রাথমিক প্রচেষ্টার পর্যায়ে ছুইবার মাত্র সীমাস্তরক্ষীদের 
উল্লেখ রয়েছে, একবার দন্যুদদল বিতাড়িত পলাতক হিসাবে, অন্তবার তাদের 
নেতা হিসাবে। 

অভ্যন্তরীণ পুলিশ প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুরূপ ছিল, এবং ফলাফলও অভিন্ন 
ছিল। রাঞ্জ। নিজের রাজ্য অত্যন্ত অসম আকারের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত 
করতেন, প্রত্যেক অঞ্চলের দায়িত্বে থাকত একজন করে দেশীয় অফিসার, নথিপত্র 
অনুসারে, রাজস্ব আদায়ের নায়েবদের সহায়তা করাই ছিল তার প্রধান কাজ। 
এইজন্য তার অধীনে কিছু সংখ্যক সৈন্ত ও পাইক-পেয়াদা থাকত, তার গৃহের 
চরিপাশে মূলত তার্দের আবাসহ্থল থাকত; এবং এইভাবে ক্ষুদ্রাকায় যে সেনা- 
নিবাস গড়ে উঠতে।, ত। 'থান।” নামে পরিচিত হতো _ কখনো কখনে! এর সাথে 
একট! ছুর্গ থাকলে এর মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটতে! । প্রধান অধিকারিক বা 'থানাদার”এর 
আয়ের উত্স ছিল হয় রাজন্বের এক অংশ, অথব1 ভোগদখলের জন্য জমি 
প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সে অধীনস্থদের বেতন দিত আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে দিত সামান্ত 
নি্ষর জমি। ঘাটোয়ালদের মতোই থানাদারের পদটিও বংশাহুক্রমিক হওয়ার 
প্রবণতা ছিল, কিন্তু তুলনায় রাজার সন্নিকটে থাকার ফলে এই প্রবণতা! একই 
মাত্রার হতে পারেনি, এবং এই পদ কোনো পরিবারের দখলে যত দীর্ঘদিনই 
থাকুক না কেন, সবসময়েই এক নতুন ও আনুষ্ঠানিক নিযুক্তির মাধ্যমে উত্তরাঁধি- 
কারী কর্মভার গ্রহণ করেছে। আঞ্চলিক এই সদর দফতর অর্থাৎ থানায় এই 
সব ছাড়াও, খাজনা আদায়ে সহায়তার জন্য, বকেয়া! খাজনা আদায়ে সম্পত্তি 
ক্রোক করার জন্য এবং রায়তদের বাস্তত্যাগ রোধ করার জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ 
গ্রামে তার অধীনস্থদের এক বা একাধিকজনকে রাখা হতো । অন্ান্ত সাধারণ 
গ্রামগুলিতে এই কর্মচারিরা নিজেরাই খাজন1। আদায় করত এবং আবগারি 
গুফ সহ অন্যান্য যেসব গুন্ক রাজ। আরোপ করতেন, সব্ত্রই সেইগুলির বিশেষ 
দায়িত্ব এদের প্াকত । কয়েকটি জেলায় থান! হতে সরাসরি তাদের বেতন দেওয়া 
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হতো; অগ্যত্র, বীরভূম ও বিষুঃপুরের মতো যেখানে রাজাদের এক প্রকারের 
আধা-ম্বাধীনতা ছিল ও যেখানে হিন্দু প্রথাগুলি মুসলমান কেন্দ্রিকতা সাফল্যের 
সাথে প্রতিহত করেছিল, সেইখানে এই গ্রাম্য কর্মচারিরা ভাতা হিসাবে সামান্য 
নি্ধর জমি ভোগ করতে।। প্ররুতপক্ষে, তারা প্রাচীন হিন্দু আমলের বংশান্- 
ক্রমিক চৌকিদারদের স্থান দখল করে ও বিষুঃপুরের মতো সম্পূর্ণ হিন্দু রাজ্যে 
কখনো কখনে৷ বংশাঙ্ক্রমিক ভাবে আদি পরিবারগুলির প্রতিনিধিত্ব করত। কিন্ত, 
এমনকি ঝিষুপুরেও তাদের পদ বংশগত হিসাবে ম্বীরূত ছিল না, এবং থানা- 
দারের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিটি উত্তরাধিকারীর জন্য রাজা! নতুন নিয়োগ ঘোষণা 
করতেন, সেই রকম এইথানেও প্রত্যেকটি উত্তরাধিকারীর জন্য থানাপার নতুন 
নিয়োগ জারি করত। 

পুলিশ কমচারিরপরিবর্তে আমি রাজন্ব বিভাগের অফিসারদের কথা বলছি বলে 
আপত্তি উঠতে পারে । এই আপত্তি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ; তবুও, আমার বর্ণন। 
তখনকার দিনে. একমাত্র যে পুলিশ ছিল, তাদের বিশ্বস্ত চিত্রণ । সক্রিয় একজন 
ভূঙ্মামীর অধীন থানাদের কর্মকাও ছিল মূলত আধিক ; কিন্তু একজন নিষ্ষিয় বা 
ছুনর্গতি পরায়ণ তৃথ্ামীর অধীনে তারা একেবারে লুঠের। হনে দড়ায়। কিন্তু, 
জেলার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সরকারি সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য ভূম্বামীর। দায়ী 
থাকে এবং যেহেতু ভৃত্বামীদদের কাছে থানাদারদের জবাবদিহি করতে হয়, সুত- 
রাং তাদের কয়েক ক্ষেত্রে পুলিশের কর্তব্য পালন করতে হতো । এই কারণেই, 
বাস্তবে তারাই যে তাদের এখতিয়ারভুক্ত সকল সম্পত্তি রক্ষার জন্য দায়ী, এই 
প্রচলিত ধারণ। সৃষ্ট হয়েছে; কিন্তু, আদি পায়ের তথ্য যাই হোক ন1 কেন, 
সাম্প্রতিক মুসলমান আমলে এই দায়িত্ব সরকারি সম্পত্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ 
ছিল । বস্তুত লর্ড কর্মওয়ালিস বাক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই দায়ভার প্রসারিত 
করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।১২৯ জনমত এই কর্মধারার বিরোধিত! করে; 
“কলিকাতা গেজেট' স্ুম্পষ্টভাবে ঘোষণা] করে যে প্রুতপক্ষে এই দায়িত্ব নামে 
মাত্র ছিল, এর বাস্তব কোনো কার্ধকারিতা ছিল না; এবং মিঃ কিটং 
প্রতিদিন ডাকাতির কথা সরকারকে জানালেও, মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে তিনি এই 
দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হন। এইগুলির মধ্যে দুইটি ক্ষেত্রে লুষ্টিত সরকারি অর্থের 
ক্ষতিপূরণে ভূম্বামীদের বাধা করা হয় এবং তৃতীয় ঘটনায় কোম্পানির লুঠিত 
কিছু ভরব্যাদি পুনরুদ্ধার করা হয়; কিন্তু একটিমাত্র 'ক্ষে্রেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
জন্য এই দায়িত্বভার কখনে] গৃহীত হয়নি । 

তৎসত্বেও, পুলিশখাতে প্রাদেশিক বাধিক বিপুল পরিমাণ ৩ লক্ষ ৬* হাজার 
পাউগ্ড ব্যয়িত হয়েছে । ১৭৬৫ সনের চুক্তি অন্থদারে কোম্পানি যে শুধু আধিক 
প্রশাসন গ্রহণ করে এবং ফৌন্সদারি ও পুলিশ ব্যবস্থা! নবাবের দায়িত্বে থাকায় 
(তিনি আমাদের কোধাগার হতে ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য, বাধিক ১ লক্ষ ৮* হাজার 


১৯৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


পাউগ্ এবং আদ্বালত পরিচালনা ও উপযুক্ত পুলিশি ব্যবস্থার জন্য বাধিক ৩ লক্ষ- 
৬* হাজার পাউগ্ গ্রহণ করতেন ।১৩০ ১৭৯* সন পর্যস্ত নবাব প্রধান প্রশাসনের 
দায়িত্ব ও ধরন-ধারণ বজায় রেখেছিলেন | কিন্তু তিনি কোনে কর্তব্য পালন, 
করেন নি। ১৭৬৫ হতে ১৭৬৯ সন পর্যন্ত গ্রতিশ্রুতি রক্ষার ভানও তিনি করতেন 
না £ ফলে নিয়মিত ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা দেখ] দেয়) “কিন্ত নিজ সিদ্ধান্তে 
অন্তদের বাধা করার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তি এর স্বুযোগ গ্রহণ করতে ।” 
১৩১ওয়ারেন হোট্টিংস দাবি করলেন যে, দেয় অর্থের পরিবর্তে নবাবকে অস্তত 
দায়িত্ব পালনের ভঙ্গি বজায় রাখতে হবে | ১৭৭২ সনে, এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় 
সর্বোচ্চ ফৌজদারি ন্যায়ালয় ও প্রত্যেক জেলায় এর অধীনস্থ আদালত প্রতিষ্ঠিত 
হয়; কিন্ত ১৭৭৫ সনে সর্বোচ্চ ফৌজদারি স্তায়ালয় নবাবের আবাসস্থল মুশিদাবাদে 
স্থানাস্তরিত হয় ও ১৭৯* জন পর্যন্ত সেইখানেই থাকে। নবাবি বৈঠকখানার 
কলুষিত পরিবেশে যে কোনে" প্রকার বিচারের ক্রোধ করে ; গরিব জনসাধারণ 
ও তাদের সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থভাগ্ডার নর্তকী আর রক্ষিতার' গ্রাস 
করে; এবং ১৭৭৫ হতে ১৭৯০ জন পর্যন্ত, অশিক্ষিত ও দুশ্চরিত্র মুসলমানদের 
নিকট বিচারকদের পদ বিক্রয় করেই সমগ্র ফৌজদারি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে 
- এই সকল লোকের আদালত ছিল নিষ্পেষণের নিশ্চিত উপায় বিশেষ । 

হস্তক্ষেপের কোনে! বৈধ অধিকার কোম্পানির ছিল না । চুক্তি অনুসারে, 
রাজস্ব আদায় ছিল কোম্পানির কাজ; এবং যে কর্তৃপক্ষ তাদের আধিক দায়িত্ব 
অর্পণ করে, তারাই নবাবকে ফৌজদারি প্রশাসনে নিযুক্ত করে । সচরাচর ন্টায়- 
বিচার নিশ্চিত করায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ওয়ারেন হেস্টিংস নবাবের দরবার তত্বাবধানের 
অধিকার সাময়িক ভাবে আত্মসাৎ করেন, কিন্তু দ্রুত তিনি পশ্চাদপসরণ করেন) 
এবং তাঁর শাসনের প্রথম চার বৎসর পর্যস্ত লর্ড কর্নওয়ালিসও সবচেয়ে জরুরি এই 
আপরদকে স্পর্শ করতে সাহসী হননি | নিয়মিত পুলিশ বাহিনী ( ফৌজদারি 
ব্যবস্থা ) রাখতে নবাবকে বাধ্য করার ক্ষমতা ন1 থাকায়, কোম্পানি আর্িক 
প্রয়োজনের জন্য পুলিশ বাহিনীর (হানাদারি ব্যবস্থা ) মাধ্যমে যেটুকু সম্ভব, 
ততটুকু করে, এবং শীগ্্ই নিয়মিত ফৌজদারি পুলিশের অস্তিত্বটুকুও সকলে 
বিশ্বৃত হয় । 

কিন্তু ১৭৯০ সনে লর্ড কর্ওয়ালিস মুসলমান অপশাসনের এই শেষ ঘাঁটিতে 
আঘাত হানেন।১৩২ চর্ম অপব্যবস্থত নবাবের বিচার সংক্রান্ত কর্তৃত্ব তিনি 
কেড়ে নেন, কিন্তু ঘ্বণাভরে নবাবের ভাতা যা ছিল তাই রেখে দেন, এবং গভর্নর- 
জেনারেলও পরিষদের সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক সর্বোচ্চ ফৌজদারি আদালত 
প্রতিষ্ঠিত করেন? এছাড়া থাকে চারটি পরিভ্রমণকালীন আদালত - প্রতেকটির' 
শীর্ধে থাকে ছুইজন করে অভিজ্ঞ ইংরাজ অফিসার। যে নগণ্য অপরাধগুলি এই 
সকল আদালতে আসার যোগ্য ছিল না, ইংরেজ জেলাশাসক সেইগুলির বিচারের 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ১৯৯ 


ভার নিতেন। কলিকাতার সর্বোচ্চ স্তায়ালয় সমগ্র ব্যবস্থাটির তত্বাবধান 
করতেন। প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধনী সহ মুসলিম ফৌজদারি বিধিই দেশের 
আইন হিসাবে গণ্য হতে থাকে এবং বিচারাসীন জেলাশাসক বা বিচারপতির 
নিকট এই বিধিগুলির ব্যাখ্যার জন্য মুসলিম পণ্ডিত রাখা হতো! । 

নৃতন আদালতগুলি প্রথমে থানাদারি পুলিশের মাধ্যমে ফৌজদারি প্রশাসন 
পরিচালনার চেষ্টা করে। এইটাই ছিল তৎকালীন একমাত্র পুলিশ বাহিনী এবং 
এই বাহিনী নৃতন এই দায়িত্বের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণিত হয়। আসলে, 
এইসব নৃতন দায়ভার অর্পণ করে থানাদারি পুলিশকে বিড়খ্িত করার কোনো 
অধিকার সরকারের ছিল কিন! সেইটাই সন্দেহের ব্যপার ছিল, এবং শীদ্ই স্পট 
হলে! যে এই দাত্লিত্ব পালনে সুনিশ্চিত করার কোনে ক্ষমতা জেলাশাসকের 
নেই । থানাদাররা সমভাবে কখনো দন্যুদলের, কখনে। কর্তৃপক্ষের পক্ষা বলম্বন 
করতো | এমনকি দৃঢ়মন1 মিঃ কিটিং-ও তাদের সাথে কাজ করতে সক্ষম হলেন 
না। বস্তুত তারা তাঁর কর্মচারি ছিল না। তিনি তাদের নিয়োগ করেন নি, 
তিনি তাদের 'পদচ্যুত করতে পারতেন না; এমনকি বিচারকের সম্মুখে আইনি 
পদ্ধতি ব্যতীত, তাদের শাস্তিবিধানও সম্ভব ছিল না, এবং তিনি তিক্তভাবে অভি- 
যোগ করেন যে 'তাদের সাধারণ আচরণ সম্বন্ধে বা তাদের কর্তৃত্বের সীম] নির্ধারণ 
করে লিখিত কোনো নির্দেশাদি অস্কুপস্থিত 1,১৩৩ বিড়দ্বিত ছুইটি ব্সরের পর লর্ড 
কর্মওয়ালিস বুঝলেন যে নির্দেশাি কাকরী করার প্রশাসনিক যন্ত্র ব্যতীত আদা- 
লতগুলি মূল্যহীন হয়, এবং থানাদারি পুলিশ হতে নিয়মিত এক বাহিনী গঠন 
করার সিদ্ধাত্ত নিলেন । থানাদারি ব্যবস্থাকে তিনি ছুইটি ভাগে বিভক্ত করলেন, 
_থানার সাথে সংযুক্ত একদল যারা নিয়মিত বেতন পেত এবং আর এক দল যারা 
গ্রামাঞ্চলে থাকত ও নিষ্কর জমি ভোগ করত । প্রথমোক্ত শ্রেণীকে তিনি সম্পূর্ণরূপে 
ভূম্বামীদের কবলমুক্ত করলেন সরকান্সি কোষাগার হতে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা 
করলেন এবং এদের ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ক্ষেত্রে ছুইটি কারণে তিনি কোনে! হস্তক্ষেপ করলেন না। প্রথমত--বীরভূম ও 
বিষুপুরের মতো জেলাগুলিতে গ্রামীণ থানাদারি পুলিশ হিন্দুদের জাতীয় সংস্থা- 
গুলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং লর্ড কর্মওয়ালিস প্রতিটি জাতীয় 
সংস্থাগুলিকে আধুনিক প্রয়োজনের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন । তারা 
কিয়ুৎ পরিমাণে বিবতিত প্রাীন গ্রাম্য চৌকিদারি ব্যবস্থার প্রকৃত ভগ্রাবশেষ হয়ে 
দাড়ায় এবং তিনি এইভাবেই তার্দের রেখে দিতে আগ্রহী ছিলেন । দ্বিতীয়ত -- 
সমসংখ্যক লোকের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তুলনায় তাদের জন্য সরকারের খরচ 
কম ছিল | খাজন1 হতেই তাদের বেতন হতো অর্থাৎ কোনো প্রকার খাজন! না 
দিয়ে তারা সামান্ত জমি ভোগ করতো, রাজনীতিগত ভাবে এই খাজনার দুইটি 
অংশ ছিল, একটি সরকারের প্রাপ্য ভূমিরাজন্ব, অপরটি ভূম্বামীর প্রাপ্য, প্রকুত 


ম্যুঃ গ্রাম বাংলার ইতিকথা! 


খাজন। ও ভূমিরাজস্বের পার্থক্য জনিত উদ্বৃত্ত । যেসব জেলাগুলি প্রতাক্ষ মুসলিম 
নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, সেইখানে তথাকথিত ভূম্বামীরা১৩৪ রাজস্ব সংগ্রাহক মাত্র ছিল, 
সেইখানে বৈধ উদ্ধৃত্তের পরিমাণ ছিল শতকরা মাত্র ১* ভাগ? কিন্ত যে জেলাগুলি 
আধা-ম্বাধীনতা বজায় রেখেছিল বা অর্জন করেছিল, সেইখানে ভূম্বামীর! প্রকৃত 
রাজা ছিল ও বরীভূম ও বিষু্পুরের রাজাদের মতো! নজরানা দিত, সেইখানে 
উদ্ধত্ত নামমাত্র ভূমিরাজন্ব অপেক্ষা বহুগুণে বেশি হতো! | শেষোক্ত ক্ষেত্রেই 
গ্রামীণ চৌকিদারি ব্যবস্থা মূলত সমৃদ্ধ হতো, এবং লর্ড” কর্মওয়ালিস বিজ্ঞতার 
সাথে অত্যন্ত কম সরকারি খরচে এই দলের সমর্থন বজায় রাখেন ।১৩৫ তাদের 
নিষুক্তির অধিকার ভূম্বামীর! বজায় রাখেন, কিন্ত নিয়মিত পুলিশবাহিনীর মাধ্যমে 
সামান্ট পরিমাণ তদারকি অর্থাৎ অপ্রতাক্ষভাবে ইংরাজ জেলা প্রধানের তদারকি 
তাদের মেনে নিতে হয় । 

১৭৯২ সন হতে এই ছুই শ্রেণীর পুলিশ বাংল! দেশে পাশাপাশি থাকে £ 
পুরাতন থানা ব্যবস্থার ভিত্তিতে নিয়মিত এক বাহিনী, যাদের বেতন টাকায় 
দেওয়া হতো! এবং পুরাতন "গ্রামীণ চৌকিদারি ব্াবস্থার প্রতিনিধি স্বন্ধপ 
অনিয়মিত এক বাহিনী, যাদের সামান্য পরিমাণ নিষ্কর জমি ভোগ করতে দেওয়া 
হতো | উভয় শ্রেণীরই ছিল নিজস্ব ক্রুটি, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি 
ছিল আকম্মিক ও তার প্রতিকার ছিল সহজসাধ্য ৷ ছ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রুটিগুলি ছিল 
বাবস্থায় নিহিত ও ব্যবস্থা পরিবর্তন বাতীত এই ক্রটিধুক্ত হওয়ার কোনে! উপায় 
ছিল ন1। প্রথমত -_ চৌকিদারি খুব অসমভাবে বিস্তৃত ছিল। রেলপথ ও রাস্তা- 
ঘাটের বৃদ্ধির ফলে শিল্প ও জনসংখ্যা প্রাচীন কেন্দ্র ছেড়ে নূতন নৃতন পথে বিকশিত 
হয়েছে, কিন্তু পুলিশব্যবস্থা অনড় থেকেছে ; ফলে প্রাচীন পরিত্যক্ত গ্রামে 
কখনো। কখনো! তিন বা চারজন চৌকিদার দ্বারা বিভস্বিত হয়েছে, অথচ নৃতন 
জনবহুল গঞ্জে একজনও চৌকিদার ছিল ন]। দ্বিতীয়ত _ চৌকফিদারদের দুই প্রভৃকে 
তুষ্ট করতে হতো, বস্তুত সারার্দিন সে জমিদারের কাজ করত, ফলে রাত্রে 
কয়েকটি নিভ্রাজনিত রোদ ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট তার কাছ হতে আর কোনে কাজ 
পেতেন ন। | তৃতীয়ত- যেহেতু ভূম্বামী তাকে নিধুক্ত করতো! এবং সে তারই 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, তাই তার প্রধান প্রতৃকে তুষ্ট করার মতো খবরাদি সে 
ম্যাজিস্ট্রেটকে দিত। চতুর্থত - দফতরগত ভাবে তাকে দণ্ড দেওয়ার কোনো ক্ষমত। 
ম্যাজিস্ট্রেটের ছিল না । চাকুরির সময় নিত্রিত থাকলে শাস্তিদানের জন্য তাকে 
আদালতে হাজির করতে হতো, বহুদূর হতে সাক্ষীদের আসতে হতো, মরকারি 
উকিল নিযুক্ত করতে হতো এবং ১ শিলিং জরিমানা দিয়ে বিচারের প্রহসন শেষ 
হতো! । পঞ্চমত -উচ্চতর কোনে। পদ না থাকায় তার উন্নতি বিধানের ব! 
পুরস্কারের কোনো ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটের ছিল না এবং ফলত সস্থ্ব বাহিনী 
অনড় এক অযোগ্যতায় নিমজ্জিত ছিল । গ্রামীণ পুলিশ্রের গঠনগত এই ক্রুটি- 
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গুলির কয়েকটি প্রশাসনের অন্যান্ত বিভাগে বিকাশের ও তজ্জনিত জাতীয় 
সমৃদ্ধির ফলশ্রুতি | অন্থান্তগুলি এই ব্যবস্থার মতোই প্রাচীন । ১৭৯১ সনে 
আমরা ম্যাজিস্ট্রেটদের এই অভিযোগরত দেখি যে তারা দফতরগত ভাবে 
পুলিশকে শাস্তিদানে অক্ষম এবং সরকারি বিচারের কোনো বিপদ ছাড়াই প্রতিটি 
গ্রামীণ চৌকিদার এর সুবিধা ভোগ করছে ।১৩৬ 

গ্রামীণ নধিপত্রে পর্যালোচিত হয়ে থাকলে বাংল৷ দেশে এই ক্রটিপূর্ণ গ্রামীণ 
পুলিশি বাবস্থাজনিত ছুর্শার অবসান হতো । ভারতীয় এতিহাসিকরা দেখেছেন 
যে, প্রাচীন হিন্দু আমলে সম্পত্তি ও শাস্তিরক্ষার জন্য প্রতিটি গ্রামে বংশান্ুক্রমিক 
ভাবে একজন চৌকিদার থাকত । ভারতীয় কর্মচারি গ্রামের সাথে সংযুক্ত পুলিশ 
কর্মচারি দেখেই তাকে সেই প্রাচীন হিন্দু চৌকিদার গণ্য করলো এবং সেই 
কারণেই তা'র কাজকর্মে হস্তক্ষেপ খিধান্বিত হলো | কিন্তু নথিপত্রে প্রমাণ করে 
যে মুসলিম আমলে গ্রামের চৌকিদারের সাথে আদিম চৌকিদারে খুব বেশি হলে 
এক ক্ষীণ সংযোগ থাকতে পারে এবং কয়েকটি জেলায় আদৌ কোনো সম্পর্ক 
নেই | হাল আমলের গৌঁকিদারি বংশান্ুক্রমিক নয় ; সমগ্র গ্রামীণ জনপদের 
পরিবর্তে শুধু ভূম্বামীর শিকটই সে উত্তরদায়ী এবং দামী মাধ্যমেই তার নিযুক্তি 
ঘটে । তার কাজকর্ম মূলত অর্থনীতি ঘটিত এবং 83৮ ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে 
এক প্রতিষ্ঠিত সংস্থার - একজন মুসলিম কাজীর নেতৃত্বে - প্রত্যক্ষ শিয়ন্্রণাধীনে 
সে কাজ করে | ১৭৬৫ সন ও ১৭৯* সনের মধ্যে, যে পযন্ত প্রাদেশিক ফৌজ- 
দারি প্রশাসন নবাবের হস্তাধীন থাকে, তিনি নিয়মিত এই ব্যবস্থাকে বিনষই 
হতে দেন, এবং গ্রাধীণ চৌকিদারদের উপর কোম্পানির অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ 
থাকায়, কোম্পানি তাদ্দের ঘাডে ফৌজদারি পুলিশের কর্মভার চাপাতে চেষ্টা 
করেন । এই প্রচেষ্টা একেবারে বার্থ হয়; কিন্তু পৌনে 'এক শতাব্দী ব্যাপী উৎকোচ, 
উৎগীড়ন ও দুষ্র্ষে সহায়তা সত্বেও গ্রামীণ চৌকিদারি বাবস্থা টিকে থাকে। 
এইভাবে, দেশের প্রাচীন হিন্দু প্রথা দ্বারা সঠিকভাবেই রক্ষিত হয়ে মুললিম 
অপশাসনজাত এই ব্যবস্থা আমাদের হাতে আসে । 

এইভাবে প্রাপ্ত গ্রামীণ পুলিশের বিপুল হতচ্ছিন্ন বাহিনী প্রদেশের সকল উদ্যোগ 
গ্রাম করে। একমাত্র বীরভূমে তাদের সংখ্যা ৮৯৪৬ ছিল১৩?; এই ছাড়াও, 
নিয়মিত আরক্ষা বাহিনীতে রয়েছে ৩৭* জন, অর্থাৎ সর্বাধিক এক তৃতীয়াংশ 
মিলিয়ন জনসমুদায় সুরক্ষার জন্য সর্মোট ৯৩৪৬ জন নিয়োজিত রয়েছে ।১৩৮ 
সংবাদপত্র অন্্গারে, তিন থেকে চার মিলিয়ন জন অধ্যুষিত লগুনে পুলিশের 
সংখ্যা মাত্র ৬?** জন | স্তরাং বীরভূষে, প্রতি ৩৭ জন অধিবাসীর অন্ঠ 
একজন পুলিশ রয়েছে, আর লগুনে একজন পুলিশ রয়েছে প্রতি ৫ হতে ৬ শত 
অধিবাসীর জন্ত | অবশ্ঠ লগ্নে, পুলিশ প্রক্কতপক্ষেই “বাহিনী” আকারে সজ্জিত, 
বাংল! দেশে চৌকিদাররা হলে। বিচ্ছিন্ন জনতা মাত্র, কোনো প্রকার আনুগত্য 
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বজিত পেশাগত মর্যাদা বোধহীন এবং এই মর্ধাদা জনিত সম্মান বোধহীন, 
জরুরি প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য নয়, শ্বকীয় পুলিশি তৎপরতা গ্রহণে অনিচ্ছুক” 
জনসাধারণের রক্ষক নয় বরং ভক্ষক এবং প্রায়শই অপরাধ দমনের বদলে 
সহায়তাকারী । 

কিন্ত এমনকি সেই আমলে এই শোচনীয় পুলিশি ব্যবস্থাও অন্ুবিধাজনক 
ভাবে দক্ষ প্রমাণিত হয় | ফৌজদারি প্রশাসনকে নবাব ভেজে পড়তে দেন 
এবং আদালত যে সংখ্যক বন্দীর বিচার সম্পন্ন করতে পারেন, চৌকিদার তার 
থেকে বহু বেশি প্রেরণ করে । জেলে বন্দীদের অর্ধাংশেরও বেশি, “মুঘলিম 
কাজীর নিকট শৃংখলিত অবস্থায় প্রেরণের জন্য, সন্দেহ ক্রমে ধৃত ছিল । 
কয়েকটি জেলায় তাদের বিচারের জন্ত কোনে! বিচারালয় ছিল না। সামরিক 
দায়িত্বে প্রেরণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বন্দী জড়ো না হওয়া পর্যস্ত তাদের 
শ্বাসরোধকারী অন্ধকূপে থাকতে হতো | বিলগ্বিত গ্রেফতারের ফলে অনিশ্চয়তার 
এই পর্যায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য দীর্ঘায়িত হতো? এবং অবশেষে যখন এই 
হতভাগোের দল যাত্রা শুরু করত, তখন বর্ষার বারিধার! বা শীতকালীণ নৈশ 
হিমেল কাপুনি হতে আত্মরক্ষার জন্য ছিন্ন বস্ত্র খগডটুকুও তাদের থাকত না। 
শৃংখলভারে টলমল, খাগ্যা্ভাবে পথে পরিত্যক্ত, দেহ জংলি কাটাঝোপে ক্ষত- 
বিক্ষত এবং রক্ষীদের তলোয়ারের আঘাতে জর্জরিত হয়ে অবশেষে তারা যখন 
বিচারস্থলে উপনীত হয়, তখন মুপলিম কাজীর অবসর ও মঞ্জি মাফিক তাদের 
বিচার হওয়া! পধন্ত তাদের জেলে আবদ্ধ রাখা হয় । এমনকি বিচারের দিনও 
কোনে। ফয়সাল] হয় নাঃ নির্দোষ হওয়া সত্বেও কর্মচারিদের ঘুষ দিতে হতো, 
অন্যথায় নৃতন প্রমাণের সম্ভাবনার অজুহাতে আবার জেলে পাঠানো হতো, 
কিন্তু প্রায়শই কোনে! নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হতো ন1 | অবিশ্বাস্য শোনালেও 
এইট] ঘটনা যে বীরভূম জেলের এক বৃহৎ সংখাক অপরাধীকে এইভাবে “যতর্দিন 
ইচ্ছা জেলে রাখার” সাজা দেওয়া হয়: এই সাজা একটি আইনি সুত্র, শাদা 
বাংলায় যার সরল অর্থ হলো আদালতের জীবরা হতভাগ্য বন্দীর বন্ধু-পরিজন 
হতে শেষ কপর্দকটি আদায় ন1 কর] পর্যস্ত যুক্তি মিলবে না। 

বন্দীদের খাগ্চ ও নিরাপতভার দায়িত্ব ইংরাজ জেল! প্রধানের ছিল? কিন্তু 
সেইখানেই তার দায়িত্বের ইতি | তাদের ছূর্দশা প্রশমনের অন্য তার যেটুকু 
করার ছিল মনে হয় তিনি তা করেন, এবং নধিপত্রে প্রকাশ কেন্দ্রীয় সরকারও 
এই বিষয়ে খুব দরদী তত্বাবধান করেন ।১৩৯ কিন্তু, জেলের ভগ্নদশার কারণে 
পলায়নের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর সতর্কতা গৃহীত হয়, এবং জেল সংস্কারের বিষয়টি গ্রহণ 
করার সময় লর্ড কর্মওয়ালিস লক্ষ্য করেন যে প্রচলিত রীতি হলে। “বন্দীদের 
বেড়ী পরিহিত বা শৃংখলাবদ্ধ রাখা, অথবা তাদের বাশের সাখে ফেলে রাখা, 
অথব! রাত্রে তাদের বন্ধ কক্ষে অবরুদ্ধ রাখা” - গ্রীক্মমণগ্ডলীয় পরিবেশে এই 
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পদ্ধতির অর্থ অতি অল্প সময়ে মৃত্যুদণ্ড দান করা | “যেসব অভিযোগ বা মামলায় 
তাদের বন্দী কর! হয়েছে" সেইগুলির অন্য নয় বরং শুধু জেলের নিরাপত্রার' 
অভাবে এছাড়া পলায়ন রোধের অন্য কোনে উপায় কারাপ্রধানের থাকে না।১৪*' 

৯৭৯২ সনের আগে বাংলার কারা শৃংখলার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি 
হাতে নেয়নি, এবং এর ফলে পরপর যে বিরাট সংস্কার ঘটে দেইগুলি বর্তমান 
গ্রন্থের আলোচ্য নয় । পরবর্তা বৎসরে ভারতবর্ষে নাগরিক ন্যায়-বিচারের 
কার্ধকরী যে ব্যবস্থা বিরক্তিকর ও অনিশ্চিত পদক্ষেপের মাধ্যমে গড়ে ওঠে, 
সেইগুলি বর্ণনা করা আমার বর্তযান আলোচনার মধ্যে পড়ে না । বীরভূম 
ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার পরের কয়েক বংসরে বিচার বিভাগীয় প্রশাসনে প্রকৃত 
অবস্থা পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করাই যথেষ্ট । হিন্দু ও মুসলিম আইন 
গঠনের উদ্দেশ্তে ওয়ারেন হেস্টিংস ও স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর আলোক প্রাপ্ত 
প্রয়াস হতে আমাদের প্রাথমিক প্রশাসন সম্বন্ধে যাদদের ধারণা গঠিত হয়েছে, 
এইগুলির এই বাস্তব রূপায়ণের সম্মুখীন ভয়ে তারা নিশ্চিতরূপে কিঞ্চিৎ 
হতচকিত হবেন। 

কারণ নথিপত্র নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, ১৭৯৭ সন পর্যন্ত বাংলা দেশে 
নাগরিক "ন্যায়বিচার অজ্ঞাত ছিল । বিচারকের দায়িত্ব জেলা সমাহর্তার 
কর্তব্যের অংশমাত্র, তুচ্ছতম অংশমাত্র ছিল । রাজন্ম আদায় ও দস্থাতা দমনের 
ফলে তাদের বিবাদ বিসংবাদ শোনার ন1 ছিল অবসর, 1 ছিল মেজাজ; এবং 
হোস্টিংস কর্তৃক স্ুচারুভাবে প্রকাশিত, মিজের অভিমত বলপূর্বক প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা 
সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তি বিচারক হয়ে দাড়ায় । একটিমাত্র জেলার - বীরভভূমের -কিছু 
পরিসংখ্যানই ছিল যথেষ্ট । সেই সময়ে সংযুক্ত জেলার আয়তন ছিল বর্তমান 
আয়তনের তিনগুণ এবং অধিবাসীর সংখ্যা অন্বান ১* লক্ষ 1১৪১ বিচারক 
ছিলেন মাত্র একজন, ছয়টি অফিন দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল তীর, এবং এর' 
প্রতিটিকেই তিনি বিচার বিভাগীয় কাজকর্মের অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে 
করতেন 1১৪২ পরবত্তশকালে সংযুক্ত জেলাটি তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে, প্রতিটিতে 
খাজনা সংক্রান্ত ও জমি সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তির জন্য চারটি আদালত ছাড়াও, 
দেওয়ানি মামল! নিষ্পত্তির জন্য ৯টি আদালত ক্রমাগত খোল থাকে 1১৪৬ 
১৭৯৩ সন পর্যন্ত জেলায় নাগরিক ন্যায় বিচারের জন্য স্বতন্ত্র কোনো ব্যয় সরকার 
অন্থমোগন করতেন না; বর্তমানে বাধিক ৭ হাঞ্জার পাউগ্ড এই খাতে 
অন্থমোদ্ধিত 1১৪৪ বীরভূম যখন প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন দেই ১৭৮৭ সন 
হতে ১৭৯৩ সন, অর্থাৎ কর্নওয়ালিন আইন মোতাবেক নৃতন ব্যবস্থা কায়েম 
হওয়া পরধস্ত সর্বমোট মামলার সংখ্যা ছিল আশ্কমানিক ১১২টি, অর্থাৎ গড়ে 
বাধিক ১৮টি 1১৪৫ বিগত বছরে ( ১৮৬৪ ) বিভিন্ন আদেশ ও আবেদন ছাড়াও. 
চার সহআাধিক দেওয়ানি মামলা রুজু করা হয় । সম্পত্তির স্থক্ম বিভাগ" 


২০৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


ও অজন্্র মালিকান। শ্বত্বদহ সংকীর্ণ সংস্কৃতিজাত অসংখ্য বিবাদের উৎস বিবেচনা 
করলে, শেষোক্ত সংখ্যা মোটেও বেশি নয়, এবং পূর্বোক্ত সংখ্যা ব্যক্ত করে 
অশ্রুত অভিযোগ ও প্রতিকারহীন অন্যায়ের এক বিষাদময় কাহিনী 1 এর থেকে 
বোঝা যায় যে, ভারতের জনসাধারণের প্রতি ন্যায় বিচারের প্রথম প্রয়াসে, 
বৎসরে প্রতি ৬* হাজার জনের মধ্যে মাত্র একজন আদালতের আশ্রয় গ্রহণে 
সাহসী হয় | এই অবিশ্বাস ভিত্তিহীন ছিল না, কারণ ১৭৮৭ ও ১৭৯২ সনের 
মধ্যেই যে ১১২ জন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে মাত্র 
৬৯ জন শেষোক্ত বংসরের মধ্যে ডিক্রিলাভে সমর্থ হয় ৷ অপরদিকে, ১৮৬৪ সনে 
৪৪৮৯টি মামলার মধ্যে ৪৪৮২টির নিষ্পত্তি হয়ে যায় ;১৪৬ এবং বস্ততপক্ষে 
বর্তমানে বাংল! দেশে বিচার বিগাগীয় বকেয়া কাজ অজ্ঞাতপ্রায়। 

গ্রামবাংলার সাথে ব্যক্তিগত কোনে! প্রকার পরিচিতি ছাড়াই যে দুইজন 
পণ্ডিত এতিহাপসিক বাঙালি জাতি সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখেছেন, দেশীয় চরিত্রের 
বিরুদ্ধে তাদের আনীত অভিযোগ সম্ব্ধে কিছুক্ষণের জন্য মনোনিবেশে আমি 
প্রলুৰ হচ্ছি । মিঃ মিল ও লর্ড মেকলে ভারতীয় কৃষকদের অত্যন্ত মামলাবাজ ও 
ধুরদ্ধর হিসাবে চিত্রিত করেছেন ? প্রথমোক্ত ভদ্রলোক কখনে! ভারতে পদার্পণ 
করেন নি এবং শেষোক্ত জন কলিকাতাস্থিত কর্মচারি হিসাবে যেসব তথ্যাদি 
পেয়েছেন সেইগুলিই মাত্র বাবহার করেছেন।১৪৭ ইংলাগে গ্রামীণ মামলার 
পরিসংখ্যান, তুলনার কোনো ভিত্তি হতে পারে না; কারণ ইংল্যাণ্ডে জন- 
সারারণের এক ক্ষুদ্র অংশেরই শুধু জমি সংক্রান্ত অধিকার রয়েছে, তাই এই 
অধিকারজাত মামলা আহ্পাতিক ভাবে কম | বিপরীতে, বাংলা দেশে 
জনসাধারণের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগেরই জমির সাথে কিছু সম্পর্ক রয়েছে 
এবং সেই কারণেই তারা স্বাভাবিক ভাবে এই ধরনের বিবাদে লিপ্ত থাকে 
এই শতাব্দীর শুরুতে বুকানন দেখেন যে, পাটনা নগরসহ পাটনা জেলায় এক- 
তৃতীয়াংশের অধিক অধিবাসীই “অভিজাত', অর্থাৎ ভূম্বামী এবং মোট জনসংখ্যা 
১২৩,০৯৪ জনের মধ্যে ৯৫,৫১০ জনই জমির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল | সমগ্র 
বিহার প্রদেশে এই অনুপাত ছিল ৮২৯,১০৩ জনের মধ্যে ৭৩০, ১৫৭ জন -- এতে 
বড় শহরগুলি ধর! হয়েছে, কিন্তু যারা ব্যবস] বা হস্তশিল্পের মাধ্যমে কৃষক সমাজে 
যুক্ত হয়েছে তাদের বাদ দেওয়। হয়েছে. । জমির সাথে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীগুলির 
জমিতে স্বার্থের মাত্রা বিভিন্ন ; কিন্তু, সাধারণভাবে জনসাধারণের তিন-চতুর্থাংশের 
হ্বার্থের সংঘাতের কারণে বিচার বিভাগীয় সমঝোতা প্রয়োজন হওয়ার মতো 
যথেষ্ট স্বার্থ জমিতে জড়িত রয়েছে । এই প্রকারের মামলাগুলি অন্ু্থ মানসিকতা 
জাত নয়--এই উর্বর উৎস ছাড়াও, মনে রাখা দরকার যে বহু শতাব্ধীর অবর্দমিত 
মামলাগুলি বিগত ৭৫ বৎসয়ে প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের ইঙ্গ-ভারতীয় আইনি 
ব্যবস্থায়, তাদের জন্য কি অধিকার রক্ষিত আছে, প্রতিটি শ্রেণীর লোক প্রকৃত 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ২০৫ 


অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা আবিষ্কার করতে চেয়েছে । 

মামলাতে উদ্দীপন। জোগায় যেসব বিষয়গুলি, সেইগুলি এখন পরীক্ষা কর! 
যাক। আমরা দেখেছি যে, ১৮৬৪ জনে বীরভূমে বৈধ মামলার সংখ্যা ছিল 
৪৪৮০টি | সভ্যতার আওতার মধ্যে জনসংখ্যা ছিল পাচ লক্ষাধিক,১৪৮ অর্থাৎ 
অথগ্ড সংখ্যায়, এ বৎসরে প্রতি ১২* জন অধিবাসী পিছু একটি মামল1 ছিল। 
ইংল্যাণ্ডের তুলনায় বাংলায় গড় আয়ু বু কম; গড় আমু সম্ভবত ৪০ বৎসর হবে 
না, বরং ৩০ বৎসরের নিকটতর হবে। সুতরাং খুব সাধারণভাবে বলা হলে এবং 
ক্রটিপূর্ণ উপায়ে গৃহীত তথ্যার্দির ভিত্তিতে কৃত গণনাতে অধথ। গুরুত্ব আরোপ 
না করলে দেখ যাবে যে, গ্রামীণ জনসাধারণের প্রতি ৪ জনের মধ্যে ৩ অনই 
জীবনে কোনে। মামলায় জড়িত হয়নি । 

গ্রামীণ জনসাধারণ হতে যর্দি আমর। প্রদেশের সমগ্র জনসাধারণের হিসাব 

করি, সেই কক্ষত্রে মামলাক্ন জড়িত লোকের অনুপাত আরে! কম । জনসংখ্য' প্রায় 
৩ কোটি ৫* লক্ষ; ১৮৬৪ সনে সবমোট মামলার সংখ্যা ১৩৪,৩৪৩ টি,১৪৯ 
অর্থাৎ ২৬* জন পিছু একটি মামল1; অর্থাৎ, গড় আমু ৩৫ বৎসর ধর] হলে, 
ঙগালিদের প্রতি ৭ জনের মধ্যে ৬ জনই আদালতের সাথে কোনে? প্রকার 
সম্পর্কহীন ভাবে জীবন কাটিয়ে দেয়। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই মামলাগুলি পৌনে এক শতাব্দীর বিবেকবান সরকারের 
সুস্থ ও ডতসাহজনক ফলশ্রুতি বিশেষ । ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সম্বন্ধে অজ্ঞ 
লোকজন তাদের মামলাবাজ ঘোষণ। করলেও, এদের মধ্যে জীবনভোর রয়েছেন 
যেসব শাসকবৃন্দ, তার। ক্রমাগত অভিযোগ করেছেন যে কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিতে 
এদের রাজী করানো যায় না । তাদের ইতিহাসে এই প্রথম ভারতের জনগণ 
তাদের অধিকার প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষারত এবং সেট? তারা করছে আদালতে বৈধ 
পদ্ধতির মাধামে,_-বহু গ্রামীণ অফিসারের স্বতিতে রয়েছে যে উপায়, অথাৎ 
লাঠিয়াল দলের মাধ্যমে নয়। ১৮,৫৫৯টি মামলার মধ্যে ৭৭,৯৭০টির রায় বাদী- 
পক্ষের অন্থকৃলে যায় ;১৫* এই ঘটন৷ হতে মামল! যে ফলপ্রস্থ তা প্রমাণিত 
হয় এ ছাড়াও খরচ এড়াবার জন্য প্রতিবাদী পক্ষ ব্যক্তিগত ভাবে নতি স্বীকার 
করায় এক বিপুল জংখ্যক মামলা বিচারার্থে আনীত হয়নি | নাগরিক অধি- 
কারের স্বাভাবিক প্রয়োগ হচ্ছে রাজনৈতিক স্ুযোগ-সুবিধার সংষমী ব্যবহারের 
সর্বোত্তম অন্থশীলন ; এবং আমাদের বিচার ব্যবস্থায় ভারতীয়দের যে বিশ্বাস 
জন্মেছে, তা আগের জমানার সম্পূর্ণ বিপরীত-মাত্র ৭৫ বৎসর আগে, সেই 
আমলে, বৎসরে প্রতি ৬* হাজার লোকের মধ্যে একজন আদালতের সাহায্য 
ভিক্ষা করতে সাহসী হতো এবং বৎসরে ১ লক্ষ জনের মধ্যে মাত্র একজন 
সাহাধ্যপ্রাপ্ত হতো । 

পরিমাণের প্রশ্ন ছেড়ে তৎকালীন বিচারের গুণগত মানের বিষয়টি গ্রহণ করলে, 


২০৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


আরো বেদনা'ময় এক চিত্র প্রকাশিত হয়। বিচারকর1। আপন মঞজজিমতো! সাক্ষ্য- 
প্রমাণ আহ্বান করতেন বা গ্রহণ করতেন । নিজেদের ন্বিধার্থে বিচার স্থগিতরাখা 
হতো এবং প্রায়শই সেইগুলি পুনরায় গ্রহণ করতে বিস্বৃত হতো । প্রদর্শনযোগ্য 
বু প্রমাণে সরকারি মোহর বা সই থাকতো! না, ফলে আদালতের ঘুঘুর! সেইগুলি 
ইচ্ছামতো সরিয়ে ফেলতো বা দাখিল করতো । কোনে মামল! স্থগিত রাখা হলে, 
খুব কম ক্ষেত্রেই সেইগুলি আবার শুরু করার নির্দিষ্ট কোনো দিন ধাধ করা হতো । 
সুতরাং পেশকার মামলাটি বিচারককে ন্মরণ করাবে এবং শুনানীর জন্য আবার 
আনবে কিনা, তার জন্য মামলায় জড়িত উভয় পক্ষের মধ্যে ঘুষ দেওয়ার 
প্রতিযোগিতা চলত । এই প্রতিযোগিতায় সচরাচর প্রতিবাদী পক্ষ জয়লাভ করত 
_স্ঠার হেনরি খ্্যাচি দেখিয়েছেন যে, ১০০টি মামলার মধ্যে »৫টির ক্ষেত্রে 
গ্রতিবাদী পক্ষই অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে থাকে, কারণ কলম্কজনক হলেও 
দেখা গেছে যে, এক বিপুল সংখ্যক মামলায় অনিশ্চিত কালের স্থগিত রাখাই 
মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে । নিয়মবিধি সমূহ বিশুংখলভাবে প্রণীত হতো ও 
বিশুংখলভাবেই আদালতে প্রেরিত হতো ; এবং বেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতন বহু 
পত্রে উল্লেখিত আইনের জবাবে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ অমায়িক ভাবে দুঃখ প্রকাশ 
করেছেন যে, নধিপত্রে আইন পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়মবিধি সমূহের মুদ্রণ 
ও কার্ধকরী প্রকাশনার জন্য নির্দেশই যদি লর্ড কর্মওয়ালিসের শাসনকালের 
একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হতো, তাহলেও একমাত্র এই কারণেই ভারতীয় সংস্কারক 
হিসাবে তিনি উচ্চাসন লাভ করতেন; এবং একথা বললে অতুযুক্তি হবে না যে, 
তার আমলের পূর্বে, সমগ্র বাংলা ব্যাপী জেল! আদালতগুলির একটিতেও বাস্তব 
আইনসমূহ ম্বতন্ত্রভাবে ছিল না। অবশ্ঠ, এর ফলে বিশেষ কোনে ক্ষতিবৃদ্ধি 
ঘটেনি $ কারণ আইনের অন্ধুপন্থিতি-নিরপেক্ষ ভাবেই অবস্থা যতদুর সম্ভব খারাপ 
ছিল। মামলার রায় প্রকৃতপক্ষে বিচারকের উপর নির্ভর করতো না, নিঙর করতো 
অর্থগৃগ এক অধীনস্থের উপর _কারণ রায় লেখা হতো ফারসি ভাষায়, জেল 
বিচারকর্দের একজনও যে ভাষা পাঠে সক্ষম ছিলেন না । বস্তত, ১৭৮৯ সন 
পর্যন্ত বীরভূম আদালতের একটিমাত্র সিদ্ধান্তেও ইংরাজ বিচারপতি বা! তার 
নিশ্ামকের কোনো মোহর, দস্তখৎ, এমনকি সংক্ষিপ্ত সই পর্ধস্ত দেখিনি | 

কিন্ত মামলায় ডিক্রিলাভ ছিল দুঃখের স্ুচন] মাত্র । ২৫ বৎসর ধরে প্রতি ৫ 
বৎসর অন্তর নৃতন নৃতন বিচারমগ্ডলী গঠিত হয়েছে এবং ডিক্রিলাভকারীকে 
একের পর এক আপিল-আদালত টানা-পোড়েন করতে হয়েছে এবং এইভাবে 
তার বা তার প্রতিপক্ষের সর্বনাশ হয়েছে । বস্তত উভয়ের মধ্যে কে বেশিদিন 
মামল। চালাতে পারে, সেইটাই” একমাত্র প্রশ্ন হতো- একটিমাত্র মামলার 
ইতিহাসেই সেই কথা প্রমাণ করা যেতে পারে | কোম্পানি বাংলার আধিক 
প্রশাসন গ্রহণের পূর্ববর্তাঁ বিশৃংখলতার পর্যায়ে, ছুই পুক্রসস্তান রেখে বিষুঃপুরের 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ২০৭ 


রাজা মারা যান। জ্যোষ্টপুত্র অন্যায় ভাবে উত্তরাধিকারের বৃহদংশ দখল করে; 
এবং, ভালোমন্দ যাই হোক, তৎকালীন বিচার অনুযায়ী, কনিষ্ঠ পুত্র তা মেনে 
নেয়। কিন্ত কোম্পানির আদালত স্থাপিত হওয়ার পর কশিষ্টপুত্র প্রতিকারের 
জন্য আবেদন করে; এবং বৎসরের পর বৎসর ক্লান্তিকর মামলা ও অধিশমিশ্র 
উৎকোচের পর ডিক্রিলাভ করে জো্টপুত্র তৎক্ষণাৎ মুশিদাবাদে পরিষদের 
নিকট আপিল করে । মামলাটি হিন্দু উত্তরাধিকারের নিয়মের দিকে গড়ায় - এই 
নিয়ম এখনই এত জটিল, সেই সময় পুরোহিতরা এইটিকে গোপন রাখত ; 
আর বিচারক ছিল ১৯ বৎসরের এক অকপট কিশোর মাত্র,১৫১ যে “সমতা ও 
পরিচ্ছন্ন বিবেককে আইনি শিক্ষার অভাব ও আইন সন্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার 
বিকল্প ভাবত । হেন্টিংদ লেখেন, “আপনারা কি বিশ্বাস করবেন যে কর্মরত 
আমাদের ছেলেরাই, তন্বাবধায়ক, রাজন্ব সমাহর্তা, বিচারপতি ইত্যাদি অর্থহীন 
পদবি গ্রহণ করে আমাদের দেশের সার্বভৌম রাজা এবং জনগণের শাসকঃ 
কঠোর শাসক হয়েছে ?' মুশিদগাধাদের পরিষদ হতে মামলাটি কলিকাতায় 
রাজন্ব পর্ষদের কাছে স্থানান্তরিত হয়, এইখানে আবার নৃতন একদল কর্মচারিকে 
ঘুষ দিতে হয়, কিন্তু চুড়ান্ত কোনে রায় পাওয়া যায় নাঁ। এইভাবে উত্তরা- 
ধিকার সংক্রান্ত এক তুচ্ছ বিবাদ দীর্ঘ-মামলার ফলে এক মারাত্মক সংঘাতে 
গরিণত হয়, এবং সরকারের নিকট আহ্ুঠানিক এক আবেদনপত্রে বিষুঃপুরের 
রাজ! তার একমাত্র ভাইকে “মামার জীবনের শক্র১৫২ আখা। দেন। রাজন্ব- 
পর্ষদ হতে মামলাটি গভর্নর জেনারেলের নিকট যায় । পূর্ববর্তী সকল আদালতের 
রায় নাকচ করে উভয় জ্বাতাকে উত্তরাধিকারে সমান অংশীদার বলে রায় দেন। 
কিন্তু এই রায় হওয়ার আগেই, একভাই পলিত কেশ, অড়বুদ্ধি হয়ে দেউলিয়াদের 
কারাগারে বন্দী হয় ; আর অন্তজন আনন্দ ও দুঃখের উধের্ব মৃত্যুশয্যায় শায়িত 
থাকে 1১৫৩ 

এমনকি সরকার মামল। রুজু করলেও বিচার অশেষ বিলম্বিত হতো | ১৭৯১ 
সনের ১ল1 ডিসেম্বর সহ-সমাহর্তা কোম্পানির তরফে ১২টি মামল! দায়ের করেন; 
১৭৯২ সনের ২৪ জুলাই তারিখেও তিনি যথাবিহিত সম্মানের সাথে নিবেদন 
করেছেন যে, এখনো পর্যস্ত একটিমাত্র মামলারও প্রাথমিক শুনানির জন্য একটি 
দিনও নির্দি্ হয়নি ।১৫৪ 

বাংলার গ্রামীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম প্রয়াস ছিল এই প্রকার । 
এই চিত্র মনোরম নয় 7'কিস্তু বর্তমান গ্রন্থের আদৌ কোনো মূল্য থাকতে হলে, 
প্রকৃত সত্য প্রকাশ করা আবশ্তিক। প্রাথমিক পর্যায়ের সেই সব ইংরাজ প্রশাসক- 
দের নিন্দা করার পূর্বে, অবশ্ত কোম্পানি কি করতে চেয়েছিল, ত1 সঠিকভাবে 
বোঝ! উচিত। ১৭৬৫ সনের চুক্তি কোম্পানিকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেয় 
এবং এই কাজ অত্যন্ত দক্ষতা ও বিবেচনার সাথে সম্পািত। দেশী ধারণ। 


২০৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


অনুসারে, নাগরিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত প্রশাসন রাজস্ব সংগ্রহের সাথে জড়িত। 
১৭৭১ সন পর্যন্ত এই সত্য কোম্পানির বোধগম্য হয়নি ; এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের 
আইন প্রণয়নের প্রয়াস সত্বেও, ১৭৯৩ সন পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় কোনে! নির্ভর- 
যোগ্য ব্যবস্থা জনগণ পায়নি । সুতরাং, স্বীকার করতেই হয় যে, এই ক্ষেত্রে 
আমাদের দায়িত্ব পালনে আমরা বার্থ হয়েছিলাম, কিন্তু ১৭৬৫ সনে পূর্ববর্তী 
বিশৃখলাকালে দেশের প্রাচীন বিচারযন্ত্র লুপ্ত হওয়ায় আমরা কোনো প্রকার 
নাগরিক বিচারমগ্ডলী পাইনি, সেই কথা ভোল] উচিত নয় ॥; এবং একথাও সত্য, 
যে আমাদের প্রাথমিক আদালতগুলি খারাপ হলেও কোনে! আদালত না থাকা 
অপেক্ষা সেগুলি থাকা বাঞ্ছনীয় । অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের তৃতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে - 
অর্থাৎ ফৌজদারি বিচার প্রশাসন ও পুলিশ সম্বদ্ধে_ আইনত কোম্পানির কিছুই 
করণীয় ছিল না । ১৭৯* সন সর্ষন্ত এই দফতর নবাবের হাতে ছিল এবং প্রক্কৃত- 
পক্ষে সহিংস অপবাধের মাত্রা রাজন্বকে বিপদগ্রস্ত করলে, একমাত্র তখনই 
ইংরাজ সমাহর্তার৷ হস্তক্ষেপ করতেন । 

তবে আমি যে পর্যায়ের আলোচনা করছি তার বৃহদংশকালেই, ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির নিকট দেশের প্রশাসন গৌণ ও সহারক ব্যাপার মাত্র ছিল; এই 
দায়িত্বও তারা নিতে বাধ্য হয় অথবা বল চলে যে আত্মরক্ষার খাতিরে তারা 
নিতে বাধ্য হয়, এবং দীর্ঘদিন কোম্পানির দক্ষতম পরামর্শ দাতারাও বিষয়টিকে 
শক্তির উৎস বলে গণ্য করেন নি, এবং দুর্বলতার কেন্দ্র হিসাবে দেখেছেন । লর্ড 
কর্নওয়ালিস করণীয় সম্বন্ধে যহত্বর ব্যাখা! দেওয়ার আগে পর্যস্তঃ ব্যবসা ও অর্থ 
উপার্জন প্রধান উদ্দেন্ত হিসাবে স্বীকৃত ছিল, রাজ্য জয়ও শাসনভার ছিলছু ইটি 
গুরুত্বপূর্ণ উপায় মাত্র । গতরাং, দেশের একমাত্র বুহৎ ব্যবসায়িক শক্তি হিসাবে 
এর কাজকর্ম ও প্রভাব সম্পর্কে কিছু আলোচন! ন! করলে বিগত শতাব্দীর 
উত্তরার্ধে গ্রামবাংলার এই পর্যালোচনা! অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 


নির্দেশিক। 


১, 28, 0560. 111. ০:25. ৪ 39, 

২ 4421718717517011071 0 872 22256117212. 00771072710, ৮৩11. 
৪০, 1853, 0,279 

৩. 41 % £০74 752877%01%, - তার পুত্র লিখিত, ১ম খণ্ড, ১৮৪৩ 
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সভাপতিসহ সিলেক্‌ট কমিটির কার্ধ বিবরণী, ১৬ আগস্ট ১৭৬৯ 

এ, 1৮1. 79565 :427177751701707” "হতে উদ্ধৃত, পৃ. ১৬৪ 
পরিচালকসভার নিকট সভাপতি ও পরিষদের পত্র, ১৩ এপ্রিল ১৭৭২, 
অনু. ৯ | ই. অ. ন. 

ওয়ারেন হেস্টিংসের ১৭৭২ সনের পরিকল্পনা ( আনুষ্ঠানিক ভাবে ২১ 
আগস্ট গৃহীত )$ অন্থ, ১৩২ 
কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্ট, ১৮১২, পৃ. ৬ 

1776 4977777756701207 0 .7৮4511০6 2788771751 171280 75 ৬৬, 
[ল্‌. 7001105, 1858, 0. 52 

কষ্টকর পরিবর্তনের এই পর্যায় পর্যালেচন] কালে, অবার ( /0১০:) 
যথারীতি আত্মসন্তুষট, মিল কলহপ্রিয়, এবং মর্পি যথাযথ । 

মনে রাখা উচিত, মুসলমান আমলে বাঙালি কর্মচারিরা দুর্নীতিপরায়ণ 
থাকলেও, তারা প্রধানত ছিল অবৈতনিক, 'এবং জুলুমের মাধ্যমে 
জীবিক। নির্ধাহে তার] অভ্যন্ত হয়ে পড়ে । 

রাজন্ব পর্মদের নথিপত্রেব পাগুলিপি, কলিকাতা “কলিকাতা! গেজেট” 
এর নির্বাচিত অংশ, ১ম খণ্ড, ১৭৮৬, পু.১৮৫, ১৮৬ $ মলি পু. ৫১, ৫৭। 
শুধু শাসন বিভাগীয় ও পুলিশি ক্ষেত্রে সমাহর্তার ক্ষমতা লীমিত ছিল । 
পরে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে । 

জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্রের ভিত্তিতে নিণীত । 

বর্তমানে সাঁওতাল পরগনার অন্তভূক্তি পাহাড়িম্া অঞ্চলপহ তৎকালীন 
বীরভূমের ক্ষেত্রফল ছিল ১৩০ মাইল ১৯৪০, অর্থাৎ ৫২০০ বর্গমাইল । 
বর্তমানে বাকুড়1 ও মেদিনীপুরের অংশ (হাণ্টার বণিত) বিষু্পুরের 
আয়তন ২৩০০ বর্গমাইল | সংযুক্ত জেলার মোট আয়তন, ৭৫০০ বর্গ- 
মাইল। 

নির্ণাত মাসিক ব্যয় ছিল ৪৩৯৪ রৌপ্যুদ্রা ॥, বিশদ বিবরণের জন্য 
পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য | 

বীরভূম হতে বিধুঃপুর ও পাহাঁড়ি অঞ্চলসমূহ বিচ্ছিন্ন হবার পর, বর্তমান 
(হাণ্টার সাহেবের আমলে ) আয়তন ২৩৩০ বর্গমাইল | ১৮৬৩ সনের 
জন্য বর্ধমান বিভাগের পুলিশ সংক্রান্ত কমিশনার মিং সি. এফ. মন্ট্রেসর 
মহোদয়ের রিপোর্ট, পৃ. ১৭ ব. আ ন. 

১৮৬৪-৬৫ সনের জন্ত বাজেট | বী. অ. ন. 

মাপিক ৩৫৮৫ রৌপামুদ্রা । সমাহর্তার হিসাব, ১৭৮৮-৮৯ | বী, অ. ন' 
মাসিক ৫৫৬ রৌপামুদ্রা, মাসিক হিসাব, ১৭৮৮-৮৯ | বী. অ. ন. 
মাসিক ২৫* রৌপ্যমুদ্রা ৷ রৌপ্যমুদ্রার মূল্য ক্রমাগত পরিবতিত হতে 
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৩২, 


৩৩, 


৩৪, 
৩৫, 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


থাকায় আমি (হাণ্টার ) ইংরেজি মুদ্রার মৃল্যমান নির্ণয়ের চেষ্টা করিনি । 
১৮৬৪-৬৫ সনের ব্যয়ের জন্য পরিশিষ্টে 'বীরভূমের বর্তমান প্রশাসনিক 
বায় দ্রষ্টব্য ৷ বী. অ, ন. পু 

৬১১১৩২১ রৌপ্যমুদ্রা, ১৭৮৮-৮৯ সনের জমা-উশুল-বাকি, রাজন্ব পর্যদের 
নিকট প্রেরিত, ১লা মে, ১৭৮৯ | বী. অ. ন. 

৩৮৬,৭০৭ রৌপ্যুদ্রা, ১৭৮৮-৮৯ সনের জমা-উতুল-বাকি । 

রাজন্ব পর্যদের সভাপতি জন শোর মহোদয় ও সদন্তবুন্দের নিকট জেল 
সমাহর্তার পত্র, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯ | রাজস্ব পর্দের নিকট জেলা 
সমাহর্তার পত্র, ১৪ এপ্জিল ১৭৯০ | এ, ২৫ অকটোবব ১৭৯০ ; এবং 
আরো! বনু পত্রাবলী | বী. অ. ন. 

বাধিক বন্দোবপ্ত ও হস্তাবুদ, রাজন্ব পর্ষদ | ক. অ ন. 

রাজম্ব পর্যদের সভাপতি জন শোর মচ্োদয় ও সদশ্যবুন্দের নিকট জেল' 
সমাহর্তার পত্র, ৯৩ কেক্রুয়ারি ১৭৮৯ | বী. অ ন. 

রাজন্ব পর্দের নিকট সমাহর্তার পত্র, ২৫ অকটোবর ১৭৯০ | বী. 
অ. ন. 

সমাহর্তার নিকট রাজস্ব পর্যদের পত্র, ১০ মে ১৭৯০ | নির্বাচিত স্থান 
ছিল ঢাকা-বাড়ি | বী. অ. ন. 

সমাহর্তার নিকট মিঃ জর্জ আরবুথনটের পত্র, ঢাকা-বাঁড়ি, ৩০ জুন, 
১৭৯০ | এ, ১২ জুলাই ১৭৯০, এবং অন্যান্য পত্রাবলী | খী. অ. ন. 
রাজন্ব পধদের সভাপতি জন শোর "ও সদশ্যবুন্দের নিকট সমাহ্র্তার পত্র, 
১০ ফেব্রুয়ারি ১৭৮৯ | বী. অ. ন. 

রাজন্ধ পধদের নিকট সমাহ্র্তার পত্র, ১২ জানুয়ারি ১৭৯১ | এ, ১লা 
নভেম্বর ১৭৯১ | বী. অ. ন. 

বকেয়া ও 'মেয়ার" নামক আদায়ের অস্থায়ী আদেশ বীরভূমে কার্করী 
করা হয়নি । 

রাজন্ব পর্ধদের আদেশপত্র, ১৯ এপ্রিল ১৭৯০ | যূল নির্দেশপত্রটি 
নথিপত্র হতে লোপাট হলেও, সমাহর্তার জবাবে ১৯ তারিখকে নিদিষ্ট 
করা হয়েছে । আরো! বহু মূল্যবান নির্দেশ পত্রের মতো, এইটিও কর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক ১৮৩৮ সনে মুদ্রিত পর্ষদের নির্দেশপত্র' সংক্রান্ত পিটারের সংস্করণে 
অনুপস্থিত । 

পর্যদের নিকট সমাহ্র্তার পত্র, ২২ মে ১৭৯০ | বী, অ. ন. 

বিশেষ এই শুক্র নাম ছিল 'হথরী-মুসী-কুসী-রমজান-সেলামি” | সেয়ার 
সন্বন্ধে ১৭৯০ সনের এক রিপোর্টে এই শুষ্ক বণিত হয়েছে এবং প্রেখান 
হতেই, পুর্ব বত ২২ মে'র পত্র সমেত এই করের বর্তমান বর্ণনা মূলত 
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গৃহীত । বী. অং ন. 
৩১৫৪ রোৌপামুদ্রা | 
১৮৬৪-৬৫ সনের বাজেট হিসাব £ 
আবগারি **. ইতি *** ৪৫১৯২৯ টকা 
আফিম ৬৪৬ 8 ৮৭১০ ১৮ ঠ 





উদাহরণ দ্বরূপ, কলিকাতায় দিন কয়েক বসবাপের পর (১৭৮০) 
শ্রীমতী কে দেশীমাদের মদের প্রতি অত্যধিক আসক্তি সম্বন্ধে মন্তবা 
করেছেন । 077227%2/ 155214575 10077711724, কলিকাতা ১৮১৭, 
পূ. ২৩০ | জায়গির সন্বন্ধে মীরজাফরের পরোগানা, ১৭৫৬ | কোম্পা- 
নির জমিদারি সংক্রান্ত সনদ ইত্যাদি । 

রাজন্ব শর্ধদের শিকট পষাহ্র্তার পু, ১৯ €ম ১৭৯০ | পী. অ. ন. 
রাজঞ্ পর্ণদ কর্তৃক শির্দেশিত “কর নিরন্্রণের জন্য নিশ্নঘ।বলী', নিষ্ব 
প্রদেশসমূহ, নিপ্নম-১ | পুবোক্ত সারশিতে প্রদশিত উত্তেজক পানীয়ের 
বর্তমান দর দন্দে তখাদি নগরীর জমিদার খাবু কেনারাম ঘোষ 
প্রদত্ত, এবং মদপিক্রেতা ও পালকিবাহকদের নিকট পাক্তিগত অন্ু- 
সন্ধ(নের মাধামে পরীক্ষিত । 

দেউঘর - আক্ষরিক অর্থে দেবধাম । 

৯ লক্ষ রৌপমুদ্রা | 90০৮৮৪:03 1777151070) 07 72/241, 0. 267 
র।জন্ পর্ধদের সভাপতি মাশনীয় চাস স্ট্মার্ট ও সদশ্যবুন্দের নিকট 
জেলা সমাহর্তার রিপোর্ট, ৩০ মে ১৭৯৯ | বী. অ. ন. 

রাজন্ব পধর্দের নিকট সমাহর্তার পত্র, ১১ জানুয়ারি ১৭৯১ | কী. অ. ন. 
“পামরিক পত্রাবলী, পাওুলিপি, পূ. ১০৩-৪, নী. অ. ন. | রক্ষীদলে 
ছিল ৩০ জন সিপাহি, একজন জমাদার, দুইজন হাবিলদার ও দুইজন 
নায়েক | সিউড়ি হতে পবিত্র নগরী দেউঘরের দূরত্ব প্রায় ৮* মাইল । 
রাজস্ব পর্যদের সভাপতি মাননীয় চার্লস স্টুয়ার্ট ও সদশ্তবুন্দের নিকট 
সমাহর্তার পত্র, ২৮ মার্চ ১৭৯১ । 

এই তথ্য ভুল, সম্ভবত অন্ুলিখনের ত্রুটি; তীর্থযাত্রীদের প্রবেশের জন্য 
তখন একটি মাত্র ছোট দরজা ছিল । 

সমাহর্তা হতে রাজন্ব পর্ষদ, ২৮ মার্চ ১৭৯১ | কী. অ. ন. 

এ, ৩০ মে ১৭৯* ইত্যাদি | বী. অ. ন. 

পামরিক পক্রাবলী” পাগুলিপি, ফোলিও, পৃ- ১৪৪ । বী. অ.ন, 
শিবরাত্রি, মিং কিটিং-এর বানানে শী'উ-রাত ; ফাল্তন মাসের পুপিম!- 


২১ 


৫২, 


৫৩, 
৫৪, 


৫৫. 


৫৬. 


৫৭, 


৫৮, 
৫৯, 


৬১ 


৬৩২৭, 


৬৩, 


৬৪, 


৬%, 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


রাত্রের উৎসব । ১৭৯১ সনে মিঃ কিটিং-এর মন্দির দর্শনের বৎসরে, 
শিবরাত্রি ২২ ফাল্ধনে পড়ে। 

সমাহর্তা হতে রাজন্ব পর্ষদ, ৩১ জুলাই ১৭৯০ । এ, ২৮ মার্চ ১৭৪৯১ 
ইত্যাদি । বী. অ. ন. 

৪০৮৪ রৌপ্যমুদ্রা ৭ আনা । 

৮৪৬৩ রৌপ্যমুদ্রা ৬ আন] ২ পাই | রাজন্ধ পর্দের নিকট সমাহর্তার 
পত্র, ৩০ মে ৯৭৯০ ) এ, ৩১ জুলাই ১৭৯০ ) বী. অ. ন. 

আধ ভজন চিঠিতে এই টাটুঘোড়ার উল্লেখ রয়েছে । রাজঘ্ব পর্যদের 
সভাপতি মাননীয় চার্লস স্টুয়ার্ট ও সদস্তবুন্দের নিকট সমাহর্তার পত্র, 
২৫ জুন ১০৯০ | এ, ১৮ জুলাই ১৭৯০ ইত্যাদি | বী. "স. ন. 

৮ হাজার রৌপামুদ্রা । 

সমাহর্তার নিকট হতে রাজন্ব পর্ষদের প্রতি, ২৮ মার্চ ১৭৯১। বা. 
অ. ন. 

ঞঁ 

রাজন্ব পর্ষদের নিকট সমাহ্র্তার পত্র, ৩০ মে ১৭৯০ ইত্যাদি । বী. 
অ. ন. 

এ, ২৮ মার্চ ১৭৯১ 

সমাহর্তার নিকট রাজ পর্যদের পত্রের মাধ্যমে উক্ত, ১৮ জুলাই ১৭৯১। 
রাজন্ব পর্যদের সভাপতি উইলিয়াম কাউপার ও সদস্তবুন্দের নিকট সমা- 
হর্তার পত্র, ২৭ অকটো]বর ১৭৯১। এই তারিখের ছুইটি পত্রের মধ্যে 
দ্বিতীয়টি । বী, অ. ন. 

নান প্রকার আদায় সম্বপ্ধে এক রিপোর্টে ২৫টি করের এক তালিকা 
দেওয়া আছে, জুন ১৭৯০ | রাজন্ব পর্নদের সভাপতি উইলিয়াম কাউপার 
ও সদশ্বুন্দের নিকট সমাহর্তার এক পত্রে অপর একটির উল্লেখ রয়েছে । 
৭ আগস্ট ১৭৯১-এর পত্র | বী. অ. ন. 


বীরভূমের ভূমিরাজন্ব...রৌপ্যমুদ্রা ৬১৯,৩২১ £ ৭ £ ১৬ 


বিষুপুরের ভূমি রাজন্ব-" ৮ ৩৮৬,৭০৭ $ ১১2৭ 
মোট চ ৯৯৮১০২৯ ২ ৩2৩ 


এর মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ ৫* হাজার রৌপ্যমুদ্রা বা পুরোপুরি প্রায় ১ লক্ষ 
পাউণ্ড ১৭৮৮-৮৯ সনের জমা-উশুল-বাকি ছিল । বী. অ. ন. এবং 
ক. অ. ন. 

রাজস্ব পর্দের হিসাব রক্ষক মিঃ ক্যালডিকট ১৭৯* সনের ১৫ সেপ্টেম্বর, 


৬৬, 


৬৭ 


৬৭৯, 


৭৩৯ 


৭১, 


শী ২০ 


শ৩. 


শ৪, 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়।/স ২১৩ 


জবাবদিহি করতে বলেন । 

রাজন্ধ পর্যদের নিকট সযাহর্তার পত্র, ১৯ এপ্রিল ১৭০৮৯) এছাড়া, 
স্থরূুলের বামিন্দ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি মিঃ জন চিপের সাথে পজ্ 
যোগাযোগ ব্তরষ্টব্য । বী. অ. ন. 

১৭৯০ সনের ১৮ নভেম্বরে “কলিকাতা গেজেট' | নির্বাচিত অংশাবলী, 
২য় খণ্ড, পু ২৮০ । আরো বন্ুস্থানে এই ছুভিক্ষে উল্লেখ রয়েছে । কয়েক 
মাস আগে কলিকাতার কেন্দ্রীয় কোষাগার হতে মাব্রাজ ২১ হাজার 
পাউও্ড নিতে বাধ্য হয়। ক. অ ন* এবং ই. অ. ল. 

কলিকাতা গেজেট, ১৮ নভেম্বর ১৭৯০ | নির্বাচিত অংশাবলী, ২য় খণ্ড, 
পৃ. ২৭৮ 

সমাহ্র্তার নিকট অস্থায়ী মহাগাণনিক এ. ক্যালডিক.টের পত্র, ১৫ 
নভেম্বর ১৭৯০ | এ, ২৫ নভে্র ১৭৯০ ) ৭ জান্তয়ারি ১৭৯১ ইত্যাদি । 
বী. অ. ন. 

বীরভূমে সাধারণ নিষেধাজ্ঞায় শুধু বাঘ শিকারের জন্য পুরস্কারকে ছাড় 
দেওয়া হয়- পরবর্তীকালে এর সাথে বন্দীদের খোরাকি যুক্ত হয়। 
লবণ ও আফিম উৎপন্নকারী জেলাগুলিতে রাজস্ব প্রদানকারী এইসব 
দ্রব্যের জন্য অগ্রিম দাদনও অনুমোদিত হয় । বী. অ. ন. 

“সামরিক পত্রাবলী, ভ্ষ্টব্য। এক ক্ষেত্রে, চিত্রার রাজার দূতের রক্ষীর 
প্রয়োজন হয়; আরেক ক্ষেত্রে, বর্ধমানের এক ধনী ভদ্রলোকের, 
ইত্যাদি । 

'সামরিক পত্রাবলী', পৃ. ১২৮ 

উপযুক্ত অফিসারদের নিয়ে ২ জন সিপাহি সহ রক্ষীদলের জন্য 
মাসিক ব্যয় নিষ্নরূপ : 


১ জন জমাদার, ১৩ টাকা হিসাবে টা. ১৩ 

১ জন হাবিলদার, » ৮» ॥» ৫ 

১ জন নায়েক, ৭ 9 % ৮ ৭ 

২০ জন সিপাহি, ৫5 5 ১৩৩ 

মাল বহনের ভাতা ৬ 
মাসিক ১৩? টাকা 


অর্থাৎ ১৪ পাঁউও। সমাহ্র্তার নিকট পাহাড়ি অঞ্চলের সেন! দলের 
বকসি জর্জ চিপের পত্র, কলিকাতা, ১১ এপ্রিল ১৭৮৯ । 

জেলা পুলিশাধ্যক্ষের দফতর এই হিসাব দিয়েছে । ছুই অর্ধবৎসরে, 
অর্থাৎ ১৮৬৪ সনের ৩১ ডিসেম্বরে এবং ১৮৬৫ সনের ৩০ জুন 


১৪ 


৭৫, 


৭৬, 


৭৭. 


৭৮, 


৭৯, 


৮১, 


৮২, 


৮৩. 


গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


সমাপ্ত অর্ধ বৎসরগুলির, ৬ মাসের জন্য গড় ছিল ১০০ টাকা, অর্থাৎ, 
বাষিক ২০ পাউওড। 
১৮৬৪-৬৫ আধিক বৎসরে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ "ছিল মুদ্রায় ৫* 
হাজার পাউও এবং কাগজি নোটে ৯৬৭০ পাউগড | যাতায়াত ও 
রক্ষীদের জন্ত সামগ্রিক খরচ ৭৬০ টাকা ১৩ আনা ১ পাই, অথবা 
৭৬ পাউও ১ শিলিং ৮ পেনি, অর্থাৎ প্রেরিত অর্থের ছ৯ %-এর সামান্য 
বেশি । যে কোষাগারগুলিতে অর্থ প্রেরিত হয়, তাদের সাথে দূরত্বের 
গড ১৫০ মাইল, অর্থাৎ ১৭৮৯ সনের গড দূরতের তিন গুণ । 
পরিষদে গভর্নর-জেনারেলের প্রস্তাব, ২৭ মে ১৭৮৯ ইত্যাদি | প্রস্তাবে 
উল্লিখিত নোট কোনোরূপ গুরুত্ব পায় কিনা বোঝা যায় না; কিন্ত 
কোষাগারের নথিপত্র হতে স্পষ্ট যে ' একধরনের নোট জোর করে 
চালানো ক. অ. ন.। দ্রষ্টব্য, ১1 08195 ১০৬৪: £70709541 
107 772 55157152077 0 7721767 075211 7772271241, 1772 
ই, অ. ন. 
১৭৮৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি অভিপত্রের উপর ছাড় ছিল 
শতকরা ৭ ভাগ । ১৭৮৫ সনে এইটি দ্বিগুণ ছিল ।-_ কলিকাতা 
গেজেট, ৬ সেপ্টেম্বর ১৭৮৭ | ই. অ. ল. 
রাজন্ব পধদের সভাপতি জন শোর মহোদয় ও সদশ্তবুন্দের নিকট 
সমাহর্তার পত্র, ১৯ এপ্রিল ১৭৮৯, ইত্যাদি, বী, অ. ন. 
মাননীয় ইস্ট-ইতডয়া কোম্পানির ব্যবহারের জন্য স্তার জেমস স্টুয়ার্ট 
কর্তৃক প্রণীত বাংলার মুদ্রার বর্তমান অবস্থায় প্রযুক্ত মুদ্রানীতি, পৃ. ১৬। 
১৭৭২ সনে কোম্পানির জন্ত ব্যক্তিগত ভাবে মুদ্রিত হয়। 07275 
15172219700) 12177127776, 1813, 05. 23725521557 
11775102776 £200710777172 25 12 2%77%22, 08115) 1865, 
0. 109 
দশ বাধিক বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্য পর্ষদের নির্দেশের জবাবে রাজস্ব 
পর্ধদের সভাপতি মাননীয় চার্লস স্টুয়াট ও অন্য সদশ্যবুন্দের নিকট 
সমাহর্তার পত্র, ১৭৯০ এপ্রিল । 
১৭৯২ সনের ১লা নভেম্বরের “কলিকাতা গেজেট? | মুশিদাবাদি, 
পাটনাই ও ঢাকাই রৌপ্য মুদ্রার তুলনায় উজিরি টাকার মূল্য ৩৭ % কম 
ছিল । তৎকালীন ব্যবহৃত টাকার তালিকা ও মূলোর জন্য, দ্র. পরিশিষ্ট 
ওজন ও প্রচলিত বিনিময় হার অনুযায়ী, ৬ শিলিং ৮ পেনি হতে 
৮ শিলিং ৬ পেনি যূল্য ছিল। 
১৭৯০ সনের ১৪ জানয়ারির “কলিকাতা গেজেট, সুষ্টব্য | 


৮৪. 


৮৫. 


৮৬. 


৮৭, 


৮৮, 


০০, 


১০ 


৯২, 
৯৩, 


৯৫, 


৯৬, 
৪৭, 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ২১৫ 


917 19107655 3০৬০:৮5 17171017165 0 110716)) 21771862 £০ 
109715215 1772, 0. 26, 410 

১৭৬৩ সনের ছরটি ভারতীয় বন্দরে প্রচলিত মুদ্রার তালিকার জনা, 
দ্র" পরিশিষ্ট 

শ্রীহটে তাদের নেওয়া হয় ও পরে তাদের ছাড়ানে। খুব কঠিন হয় । 
“কলিকাতা গেজেট”, ৬ অকটোবর ১৭৯১1 18925 07 7,871752))9, 
৮5 1,010. 11052, ৮01. 3, 0. 1%0. বীরভূমে তাদের নেওয়া 
হয় ন]। বী. অ. ন. 

মিঃ কিটিং দায়িত্ব গ্রহণের অল্পদিন পরেই, তার কাছে স্বর্ণের মাধ্যমে 
ভূমিরাজন্ব দেওয়ার প্রস্তাব আসে এবং বিধয়টি পদের বিবেচনার জন্য 
পাঠানোর পর স্বর্ণমোহর নেওয়ার অনুমতি পাওয়া যায় । রাজস্ব 
পর্দের সভাপতি জন শেন ও অন্য সদস্যবুন্দের নিকট সমাহ্র্তার পত্র, 
১১ এপ্রিল ১৭৮৯ ও তার জবাব ! অপরদিকে রয়েছে রাজম্ব দেবার 
জন্য স্বরণমুদ্ার অবাধ ব্যবহারের আদেশ প্রার্থনা করে বেশ কয়েকজন 
“মাননীয় ব্যবসায়ী”র আবেদনপত্র -এটির উল্লেখ রয়েছে "কলিকাতা 
গেজেট'-এ ১৭ এপ্রিল ১৭৮৮, বৃহম্পতিবার | বী, অ. ন. ও ই. অ. ল. 
বীরভূম সমাহর্তা সি. কিটিং-এর নিকট মুগদাবাদ সমাহর্তা জে. ই. 
হ্যারিংটনের পত্র, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৭৯* | বী. অ. ন. 

“কলিকাতা গেজেট”, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১০ এপ্রিল ১৭৮৮ ইত্যাদি | ই. 
অ. ল. 

“কলিকাতা গেজেট”, ১৮ জুন ১৭৯৫, ই. 'অ. ল. 

917 7801065 9665121৮5 191710707125 0 10716) 21771162 40 

16712211772, 025 

এ, পৃ. ২৬ 

তত্বগত ভাবে, নির্দিষ্ট মাঁন অন্যায়ী টাকার গজন ছিল এক সিক্কা ব! 
১৭৯:৫৫১১ গ্রেন ট্রয় ; আদর্শ বেধ ছিল ১০*/৯৮ বিশুদ্ধ রোপ্য। 
তুরস্কের মুসলমানরা একই কারণে বাস্তবে একই পন্থার আশ্রয় নেয়। 
দরষ্টবা, 1555215 5817 11775107761 2007106 ৪2 1 7%70275, 
1727 14, 85177, 55207610276 2751627177616 26 £ :18717676%7 ৫? 
00715127177101716,. 10079519] 71635, 1865 

ও 1265 95৬8165 27870107165 ৫ 860716)) 2771762 £০ 
13671221, 1772, 0. 17 

এ, পৃ. ১৮-২১ 

এ, পূ. ২৬, ৩২, ৫৭ ইত্যাদি | ই. অং ল* 


১৬ 


৪9৮5 


৯৯. 
১০০, 


১১০, 
১১১৯, 
১১২, 
১১৩, 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


একেবারে শুরু হতেই বাংলা সেই কামধেনু রূপে গণা, অন্যান্ত প্রদেশ 
সর্বদ1 সহায়তার জন্য যার ছারস্থ হয়েছে । বিগত শতাবীর ভারতীয় 
নথিপত্র ও দলিলে এর শত শত উদ্বাহরণ মেলে । উদাহরণ স্বরূপ, পরি- 
চালক সভার নিকট সভাপতিসহ বঙ্গীয় পরিষদের পত্রাবলী, ২৫ আগস্ট 
১৭৭০, অন্তু, ২৬, ৩০) ১৭৭২ সনের ৯ মার্চের পত্রের ২২-তম অন্থ- 
চ্ছেদে পরিষদ অভিযোগ করছেন যে,অন্তান্ প্রদেশে মুদ্রা প্রেরণের ফলে 
বাংলার কোধাগার সম্পূর্ণভাবে শূন্য হয়েছে ; দ্র. হিকির “বেঙ্গল গেজেট”, 
২৯ এপ্রিল ১৭৮০ ; এছাড়া ১৭৮৪-.৮০৪ সনের মধ্যে কলিকাতা 
গেজেটে অসংখ্য বিজ্ঞপ্তি | ই. অ. ন. ক. অ ন., এবং ই. অ. ল.। 
1৬01, 10915100091)5 17751070০07 17176, 01. 0. 283 (1 
1758 ) ও 0. 328 (10 1767 ) | 10106009105, 1867. 

স্যার জন স্টুয়ার্ট, পৃ. ৫৬ 

১৭৫০ সনের ২৭ নভেম্বরের পত্র, কোম্পানি দ্বার ১৭৭১ সনে মুদ্রিত | 
১৭৬৯ সনের ২০ মার্চেব আধিক প্রন্ত।ব, ইত্যাদি | 

মাননীয় সারি ভের্পেস্টের নিকট কলিকাতাস্থ মেয়রের দফতরের আবেদন 
-পত্র, টাউন হুল, ১৪ মার্চ ১৭৬৯, স্বাক্ষর “জন হোম্স, রেজিস্রার” | 
0810005. 2০৬1, ৬9]. 35, 0, 29 হতে উদ্ধৃত । 

১৭৬৯ সনের আমেনিয়ান আবেদনপত্র, 08100009 7২০৮1০জ, ৬০]. 
35, 0. 28 হতে উদধৃত | 

পরিচালক সভার নিকট বঙ্গীয় পরিষদ তথ! সভাপতির পত্র, ৫ সেপ্টে- 
স্বর ১৭৬৯, অন, ৩৯ | ই. অ. ন. 

917 790063 3০৩৬০:৮৪ 172710817125-, ১৭৭১১ পৃ ৩ 

পরিচালক সভার নিকট পত্র, ৩* আগস্ট ১৭৭১ 

হিকির “বেঙ্গল গেজেট', ২০ মে ১৭৮০ 

এ, ১৬ সেপ্টে্র ১৭৮০ 

১৭৯০ সনের ২৩ জুনের আদেশ, রাজন্ব পর্ধদের পত্রের সাথে বীরভূম 
সমাহর্তার নিকট প্রেরিত, ৩* জুন ১৭৯*, ইত্যাদি | বী. অ. ন. 

এ, ৭ এপ্রিল ১৭৮৯ | ১৭৮৭. সনের ৮ জুনের নিয়মাবলীর ১৮ নং 

ধারা | বী. অ. ন. ও ক. অ. ন. 

রাজন্ব পর্ধদের বিজ্ঞপ্তি, ২* সেপ্টে্ছর ১৭৯ | কী. অ. ন. 

ঢাকা, মুশিদাবাদ, পাটনা । 

রাজন্ব পর্যদের বিজ্ঞপ্তিআদেশ, ২র! আগস্ট ১৭৯; বী অন, 
সমাহর্তার নিকট মহাগাণনিকের পত্জ, ১৫ নভেম্বর, ১৯ ডিসেম্বর, 
১৭৮০ ও ২৮ জানুয়ারি ১৭৯১ | লবণ ও আফিম উৎপন্নকারী জেলা- 


১১৫, 


১১৬, 


১৯১৭০ 


১১৮, 


১১৯, 


১২৪. 


১২৫. 
১২৬. 


১২৮, 
১২৯, 


১৩০, 


১৩১, 


১৩২, 


১৩৩, 


১৩৪, 


গ্রামীণ গ্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ২১৭. 


গুলির ক্ষেত্রেও এই সকল ব্্রবাগুলিতে ছাড় ছিল | বী. অ. ন. 

১৭৮৮ সনের ওর! ডিসেম্বরের আদেশ । 

১৭৯* সনের ২১ জুলাই-এর আদেশ, সমাহর্তার নিকট রাজস্ব পর্যদের 
পত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত, ২৩ জুলাই ১৭৯০ । বী. অ ন. 

তাং ফোর্ট উইলিয়াম, সরকারি দফতর, ১৮ নভেম্বপ্প ১৭৯১, স্বাক্ষর ই. 
হে, সরকারের পক্ষে সেক্রেটারি এবং ১৭৯১ সনের ১লা ডিসেম্বরের 
কলিকাত। গেজেট-এ পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত । 

ঘোষণা, ফোর্ট উইলিয়াম, সরকারি দফতর, ২৪ অকটোবর ১৭৯২, 
স্বাক্ষর জে. এল. সওভেট, সহ-সম্পাদক, ১৭৯২ সনের ১ল! নভেম্বরের 
কলিকাত! গেজেট-এ পুর্ণাকারে প্রকাশিত । 

অর্থাৎ কোম্পানি মুদ্রিত মুদ্রা, ছাচে সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বের 
১৯-তম বৎসর, “সুধ্য” মুদ্রিত ছিল- এই কাল ১৭৭৩ খ্রী. 

ঘোষণা, ২৮ জুন ১৭3৪ 

59 3০০. [যু ০. 49, 

[18166 06 1705070101৩ [১0110000128 1৬. ১০.৮+ €0106 1, 
0০393 

বিচার বিভাগীয় বিধি, ২ নং, ১-৫১ ১৭৮৭, 

মনোরগ্রন সিং ও রাজ! লীলানন্দ সিং-এর মধো মামলায় হাইকোর্টের 
( কলিকাতা ) দিদ্ধান্ত 

উজ্জা আল্লা খান পারসি কইদাদে উল্লেখিত, ১৩ জুন ১৮৪৮ | কী. অ. 
ন. 

লোচন্ নারায়ণ দেউ-র দরপাস্ত | বা. অ. ন. 

রিপোর্ট, ১৮ নভেগ্বর ৯৭৯০ | বী. অ.ন 

জায়গিরের সময়সীমা । 

১৮১৪ সনের বিধির ২৯-তম ধার! । 

এই প্রচেষ্টা ও ঘাটোয়ালদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত, থানাদারদের ক্ষেত্রে নয | 
সমাহ্র্তার নিকট রাঁজন্ব পর্ধদের পত্র, ১৭৮৯ মে। 

“নবাব নাদজম 'অল দৌলা ও কোম্পানির মধো চুক্তি, ফোর্ট উইলিয়াম, 
৩* সেপ্টেম্বর ১৭৬৫ | 

পরিচালক সভার নিকট সভাপতি ও পরিষদের পন্ত্র | 

১*৯* সনের বিচার বিভাগীয় বিধির ২৬ নং ধার । 

বিচারকদ্বয় জন হোয়াইট ও টমাস ক্রক মহোদয়ের উদ্দেশ্তে, ৭ আগস্ট 
১৭৯১ | কী. অ. ন. 

জমিদার | 


১ 


১৩৬, 


১০১৭, 


১৩৮, 


১৩০, 


১৪০, 


১৪২, 


১৪৩, 


১৪৭, 


১৪৫. 


১৪৬, 


গ্রামবাংলার ইতিকথা 


উপরন্তু, ১৭৯* সনের ১৩ অকটোবরের আদেশ চৌকিদারি-জমি দখল 
করে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট ভূমি রাজন্বের বুদ্ধি ঘটানোকে আইনগত ভাবে 
সন্দেহজনক করে তোলে; এইটি রূপায়ণে অস্থ্বিধা এই সন্দেহকে 
নিশ্চিত করে তোলে । আইনের দিক দিয়ে দৃষ্ান্ত _ জয়কষণ মুখাজি 
বনাম পুব বর্ধমানের সমাহত্তার মামলায় প্রিভি-কাউনসিলের সিদ্ধান্ত । 
১৮৫৫ সনে লিখিত, এই বত্সরের পর হতে সংস্কারের প্রস্তাব তোলা 
হয়, কিন্তু তা কার্ধকরী হয়েছিল কিন তা আমি বর্তমানে নির্ণয় 
করতে পারিনি । 

জেলা পুলিশ অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত স্মারক পত্র ২৬ জানুয়ারি ১৮৬৬ । 
এই সংখ্যা শুধু পুলিশি এখতিয়ারভূক্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত ; সমগ্র 
জনসংখা। প্রায় অর্ধমিলিয়ন | 

সমাহর্তার নিকট জেল। সংক্রান্ত হিসাব সম্বন্ধে বেসরকারি হিসাব 
পরীক্ষকের পত্র, ২৫ জান্তয়ারি ১৭৯১; খোরাকি লহ্বন্ধে, মহাগাণনি- 
কের পত্র, ২৯ ডিসেম্বর ১৭৯০, ইত্যাদি | বী. অ. ন. ও কী. অ. ন. 

জি. এ. বারুলো মহোদয়ের পত্র, কাউনসিল চেম্বার, ওর ফেব্রুয়ারি 
১৭৪২ | বী. অ. ন. 

মিঃ কিটিং-এর হিসাবমতো।, বীরভূমের জনসংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ এবং 
বিষুপুরের জনসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৭* হাজার; কিন্তু তিনি স্বীকার 
করেছেন এইগুলি অন্মানমাত্র ৷ রাজন্ব পর্ধদের নিকট পত্র, ১১ 
আগস্ট ১৭৮৯ । ১৮০১ সনে জনসংখ্যা ১ কোটি ৫ লক্ষ অনুমিত হয়- 
(05981721770 ০ 77777090951271, 02100685, 1838, 0. 29 5 বী. অ. 
ন. ইত্যাদি | 

১২৯৩ সনের আগে নথিপত্র অনুযায়ী, পহ-ম্যাজিষ্টরেটে একটি মাত্র 
মামলার নিষ্পত্তি করেন নি । ৭৯৩ সনের বী. অ. ন. বিধির ১৩ নং 
ধারা | 

একজন জেলা জজ, একজন মুখ্য সদর আমিন, একজন সদর আমিন, 
ছয়জন মুনসেফ ; এছানডা একজন সমাহর্তা, একজন সাহায্যকারী ও 
দুইজন সহ-সমাহর্তা রাজন্ব-সংক্রান্ত মামলার জন্য ছিলেন । 

বীরভূম জেলার বাজেট হিসাব, ১৮৬৪-৬৫ | বী. অ. ন. 

সিভিল জজ কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত হিসাব দাখিল, € ডিসেম্বর ১৮৬৫ | 
বী. আ.. ন. 

১৮৬৫ সনের ১২ ডিসেম্বরের অপর একটি হিসাব-দাখিল । জেলার 
বাস্তব ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ক সমস্ত মামলার প্রতিনিধিত্ব করে 
এই সংখ্যা, -বাদ থাকে শুধু ১৮%৯ সনে ১০ নং ধারার মামলাগুলি, 


১৪৭, 


৯:৪৮, 
১৪৪, 


১৫৩ 
৯৫১, 
১৫২, 
১৫৩, 
১৫৪. 


গ্রামীণ প্রশাসনে কোম্পানির প্রথম প্রয়াস ২১৭ 


যেগুলি বাংলার বিশেষ কারণজাত হওয়ার ফলে বিশেষ আদালতের 
এখতিয়ারভুক্ত ৷ 

ইণ্ডিয়া অফিসের নথিপত্র মিঃ মিলের মতে। যিনি ঘে'টেছেন, তিনিই 
তার শ্রমসাধ্য সঠিকতার সমাদর করবেন ; লর্ড মেকলের ভারত বিষয়ক 
প্রবন্মমালার মধ্যে-যেমন ওয়ারেন হেহ্রিংস সম্ন্ধে- কোম্পানির 
গোপনতম নথিপত্র জাত ইঙ্গিত রয়েছে | কিন্তু এদের কারে! ভারতের 
গ্রামীণ জনসাধারণকে পর্যবেক্ষণ করার কোনে] স্থযোগ ছিল না৷ 

১৮৫২ সনে ৫১5,৫৯৭ | জরিপ রিপোর্ট, পু. ৪৩ 

১৮৬৫-৬৬ সনের জন্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক বাধিক রিপে।ট | 
হাইকোর্ট (ওরিজিনাল জুরিসভিকশন ), ১৩০৪; ছোট অপরাধের জন্থ 
আদালত, ৮০,৯০৬ $ অন্যান্য দেওয়ানি 'মাদালত ৫২,১০২ | 

এ, পৃ. ৮ (১৮৬৪ জনের পরিসংখ্যান ) 

116 07 1,072 1 67271777081/, 0. 28 

রাজস্ব পর্যদের সমাহতার পত্র, ১৫ অকটোবর, ৭৯০ | শী. আ ন. 
রাজন্ব পর্মদের অস্থায়ী স্মাহর্তা, ২৫ ডিসেম্বর ১৭৯১ | বী, অ. ন. 


. সমাহর্তার শিকট সি. ওল্ডফিল্ডের পত্র, ২৪ জুলাহ ১৭৯১ | «€ইগুলি 


সব পুনাবচারের মামল] জান। থাকলে ভারতীয় কর্চারিদের নিকট 
এই বিলম্ব আরে! অস্বাভাবিক মনে হবে | বী. অ. ন. 


হ্মহ& স্পল্লিজ্জ্হে 


গ্রামীণ উৎপাদকরূপে কোম্পানির ভূমিকা 


কোম্পানির ব্যবসায়িক কাজকর্ম নথিপত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত । ব্যবসা পরি- 
চালনার জন্ নির্দিষ্ট দুইটি পদ্ধতি অনুহ্থত হতো নিয়মিত বেতনভোগী চুক্তিবদ্ধ 
কর্মচারিদের মাধ্যমে, যার! ব্যক্তিগত কোনে। লাভ না করে তাদের কাছে গচ্ছিত 
অর্থ বিনিয়োগ করতো ; এবং বেতনহীন দালালদের মারফত. যার! নির্দিষ্ট হারে 
মাল সরবরাহের জন্য চুক্তি করতো ও চুক্তির মাধ্যমে যেইটুকু সম্ভব উপার্জন 
করতো! । প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি, বড ব্যবসায়ী, ছোট ব্যবসায়ী, 
কুঠিয়াল ও সহ-কুঠিয়াল আখ্যা গ্রহণ করতো । তাদের পদগুলিই ছিল কোম্পা- 
নির ভাগ্ডারে সবচেয়ে লোভনীর ও সর্বোত্তম ব্যক্তিদের আকর্ষণ করতো, আর 
রাজনৈতিক দায় দায়িত্ব কোম্পানিতে কর্মরত ছেলেদের” হাতে ছেড়ে দেওয়া 
হতো! । যে ইঙ্গ-ভারতীয় রাষ্ট্রনাপ়ক সার্বভৌম ক্ষমতার দায়িত্ব বোঝেন, সেই 
ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বয়ং তার উচ্চপদের সাথে সংশ্লিষ্ট বাবসায়িক দিকটিকে প্রশা- 
সনিক দিকের অধীনস্থ করতে সাহসী হননি । আইন প্রণেতা হিসাবে তার 
সাফলা ছিল আংশিক, কিন্তু বাধিক লভ্যাংশ প্রনাধী বিশাল ব্যবসায়িক সংস্থার 
প্রধান হিসাবে তিনি পূর্ণ সাফলা অর্জন করেন ; এবং তিনি ভারত ত্যাগ করার 
পর, প্রশাসনিক মে সংস্কারগুলি ইতিহাপে তীঁকে চিরস্থায়ী করেছে সেইগুলি 
চোখে পছে ন।, তাঁর শাসনের স্বতিচিহ্ন হিসাবে বাংলার প্রতিটি জেলা থেকে 
যায় তাতিদের গ্রাম, রেশমকুঠি আর কারখানাগুলি । জনগণের উপর এই সকল 
গ্রামীণ শিল্প কেন্দ্রের প্রভাব ইতিহাসজ্জদের নজর এড়িয়ে গেছে ; এবং আমার 
বিশ্বাস, বর্তমান পরিচ্ছেদ কোম্পানির ব্যবসার উপর নতুন ও 'ডাঁৎপর্যমন্ 
আলোকপাত করবে । 


গ্রামীণ উৎপাদকন্ধপে কোম্পানির ভূমিকা ২২১ 


পশ্চিমের এই রাজ্যগুলির প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণের গ্রয়োজনীয়ত! উপলবৃধির 
বনুপূর্বেই কোম্পানি এইসব অঞ্চল ব্যবসায়িক সংস্থা দিয়ে ছেয়ে ফলে; এবং 
প্রকৃতপক্ষে লর্ড কর্নওয়ালিস বীরভূমকে নিজ দায়িত্বে আনয়নে রাজী হওয়ার 
অন্ততম প্রধান কারণ ছিল রাজাদের অপশাসনের ফলশ্রতি হিসাবে কারখানা- 
গুলির বিপজ্জনক অবস্থা । একজন বাণিজ্যিক প্রতিনিধি সামগ্রিক তত্বাবধান 
করতেন, এবং স্থবিধাজনক ভাবে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত তিনটি প্রধান কার- 
খানার অধীনস্থ ১*টি কারখানার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে । রেশম, স্ৃতিবন্তর, 
বিভিন্ন তন্ত, আঠা ও লাক্ষা রং_ এইসব কাচামাল কীরভূমে বিনিয়োগের ফলে 
পাওয়া যেত । পশ্চিমের বিশাল জঙ্গলের সীমাস্ত জুড়ে তত উৎপাদক জনপদ 
মগ্ডলী এবং দক্ষিণে অজয় নদীর ও উত্তরে ময়ুরাক্ষী নদীর বাকে বাকে তাতিদের 
গ্রাম উকি দিত তৎকালীন সামগ্রিক বিশৃংখলার মাঝে এই ক্ষুত্র শিল্পনিবেশগুলি 
নিরাপদে ছিল- প্রাচীর ঝেষ্টনী বা সুশিক্ষিত বাহিনী এই স্থ্রক্ষার কারণ ছিল 
না, কোম্পানির নামের আতংক এইগুলিকে স্থ্রক্ষিত রেখেছিল | সমগ্র সমতল- 
ভূমি যখন লুণ্ঠিত হচ্ছে, তখন শাস্তিকামী হস্তশিল্পীদের এইগুলি আশ্রয় দান 
করে; এবং ফসল তোলার পর, কষকরা৷ সেইখানেই তাদের শশ্ত নিয়ে আসতো, 
তার মাটির কুঁণ্ডে ঘরের কী হাল দস্থারা করবে তাঁর পরোয়া না করেই 
তার স্ত্রী, বলদ জোড়া আর কাসার বাসন সহ ৫স হাঁজির হতো] । অরক্ষিত এই 
ঘ'টিগুলির কয়েকটিই গুরত্বপূর্ণ শহর হিসাবে গড়ে ওঠে) এবং এক প্রকারের নাম 
যেমন, দেশ যখন দন্থ্য আর বন্য জন্ত আকীর্ণ, সেই সময়ের ছোতক, তেমনই 
আর এক প্রকার নাম, যেমন তীাতিপাঁড়া, প্রকাশ করে যে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির 
পক্ষপুটে কিভাবে হস্তশিল্পীগণ আর ছোট ব্যবসায়ীরা আশ্রয় লাভ করে। 

মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে দস্থ্যদল কোম্পানির কর্মচারিদের অথব। তাদের মালপত্রের 
উপর হামল! চালাতে সাহ্ী হয়নি ; প্রথমটি ঘটে দৈবক্রমে, আর দ্বিতীয়টি ছিল 
হতাশার ফলশ্রুতি। জঙ্গলের মধ্যে একদল সরকারি মালবাহী বলদ ডাকাতদের 
হাতে পড়ে; কিন্তু গাড়োয়ানদের পলায়নের ফলে পণাসামগ্রী কার তা বলার 
কেউ ছিল না, ফলে সেইগুলি লুষ্িত হয়। অপরিসীম ক্ুুদ্ধ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি 
জেলা শাসককে লিখিতভাবে জানান | শেষোক্ত জন কৈফিয়ৎ দেওয়ার স্থরে 
জবাব দেন এবং যে জমিদারের মহালে এই দুর্ঘটনা ঘটে, তিনি লুন্টিত ভ্রব্য 
সামগ্রীর ক্ষতিপূরণ ঝরে ক্ষমা] অর্জন করার অনুমতি প্রাপ্তিতে নিজেকে ভাগ্যবান 
মনে করেন। সম্ভবত, নিজেদের ভুল আবিষ্কার করার পর ডাকাতরা নিজেরাই 

দ্রব্যসামগ্রী ফিরিয়ে দেয়, কারণ অপহৃত দ্রব্যপামগ্রীর অবিকল অনুরূপ দ্রব্যাদিই 
পুনরুদ্ধার কর] হয়। 

অপর ঘটনাটি ছিল তুলনায় গুরুতর | অজয়ের দক্ষিণে দস্থ্যদলকে মিঃ কিটিং 
ঘিরে ধরেন, কিন্তু কোম্পানির নামই স্থুরক্ষার-জন্য যথে্ বিবেচনা করে নদীর 


২২২ গ্রাম রাংলার ইতিকথ! 


উত্তর তীরের তন্বাধ প্রধান গ্রামগুলিকে রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন নি। 
সাধারণ অবস্থায় তার বিচার নিঃসন্দেহে সঠিক প্রমাণিত হতো | কিন্ত ্ধার্ত 
মানুষকে বিশ্বাস কর! যায় না; কাজেই একদিন সকালে দস্থ্যদল নদী অতিক্রম 
করে কোম্পানির প্রাধান বয়ন কেন্দ্র লুণ্ঠন করে। এই প্রকারের অভূতপূর্ব ধৃষ্টতায় 
শুধু জেলাশাসকের কৈফিয়ৎ বা জমিদারের ক্ষতিপূরণ মার্জনা! কর! যায় ন!। 
প্রায় এই সময়েই জেলার প্র[চীন রাজধানী আক্রান্ত হয়, প্রাসাদ লুন্তিত হয়, 
তন্তবায়দের ডজনখানেক গ্রামের থেকে শতগুণে মূল্যবান সম্পত্তি লুন্তিত হয় বা 
ধ্বংস করা হয়, কিন্তু তা সত্বেও সরকার একদম নিশ্চুপ থাকে । কিন্তু এই ক্ষেত্রে 
জেলাশাসক বুথাই বাণিজিক প্রতিনিধির নিকট নত হন | শেষোক্ত জন 
বিষয়টি লর্ড কর্নওয়ালিসের নিকট পেশ করেন, এবং অচিরেই কঠিন সরকারি 
ভত্পনা মিঃ কিটিংকে এই শিক্ষ। দেয় যে, দস্থ্যদল খুশিমতো সমগ্র জেলা লগ্ন 
করতে পারে, কিন্তু কোম্পানির কর্মীবৃন্দকে যে কোনে! মূল্যে রক্ষা করতে হবে। 

বীরভৃূমে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ খাতে বাখিক ৪৫ হাজার পাউও হতে ৬৫ 
হাজার পাউও ব্যন্ন করা হয়।১ তন্থবাম়র] অগ্রিম দাদন নিয়ে কাজ করত। 
কোম্পানির গ্রামের, প্রতিটি পরিবার প্রধানের কারখানায় এক হিসাব থাকত, 
বছরে একপার সেইখানে গির়ে পে জমাখরচের হিসাব মেলাত। এই জমা- 
খরচ্র তিন্তিতে পাধারণত নতুন অগ্রিম দাদন দেওয়া হতো এবং আগামী বঙস- 
রের "তন হিলাৰ খোল] হতো। 

বাণিজ্যিক প্রতিনিধি মিঃ চিপ, আগাগোড়। গুরুত্বপুর্ন এক ব্যক্তি হিপাবে 
পরিগণিত হয়েছেন এবং স্বভাণগত ভানে মাশিয়ে চলার লোক না হলেও মিঃ 
কিটিং তাঁর সাথে স্থসম্পর্ন বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে । জেল! শাসক 
অপেক্ষা চাকুরিতে প্রনীণ হওয়ায় ও বদলির সম্ভাবন1 তুলনায় কম থাকায় 
বাণিজিক প্রতিনিধি ছিলেন জেলার প্রকৃত প্রধান। তার উপার্জন ছিল 
অপরিমিত; কারণ সরকারি বেতন ছাড়াও তিনি নিজঘ্ নামে বিপুল বাবসায়ে 
লিপ্ত থাকতেন । আমরা মিঃ কিটিং-কে অভিযোগরত দেখি যে তাঁর বেতনে 
তিনি কায়ক্লেশে টিকে আছেন, জেলাশাসকের জীর্ণপ্রায় মাটির কুঠিতে জল 
আটকায় না এবং বুথাই তিনি সিকি-একর জমির উপর গৃহ নির্মাণের জন্য 
আবেদন করে চলেছেন । অদরদিকে, মিঃ চিপ যে শুধু বিপুল সম্পদ আহরণ 
করেন ও বাংলা দেশের এ অঞ্চলে বৃহত্তম নীলকুঠির যালিক হন তাই নয়, 
উপরন্ত কৃত্রিম হ্রদ ও বিশাল বাগান শোভিত অদ্রালিক সমূহের মাঝে বিলাস- 
বহুল জীবনযাপন করতেন বাণিজ্যিক প্রতিনিধির প্রাকার বেষ্টিত আবাসস্থল 
'ব্যক্তিগত বাসগৃহের চেয়ে বরং সুরক্ষিত নগরী বলে মনে হতো । শৈলশিখরে সেই 
বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ বহু মাইল দূর হতে আজও পরিদৃশ্তমান, এবং ২০* 
“বৎসর ধরে কীরভূমের রাজার] প্রাসাদ, চত্বর ও সমাধিস্থল যে বিশাল এলাকার 


গ্রামীণ উৎপাদকরূপে কোম্পানির ভূমিকা ২২৩ 


গড়ে তোলেন, বাণিজিক প্রতিনিধির আবাসস্থল তার সমান । 

সরকারি অর্থের ক্ষেত্রে সমাহর্তার চেয়ে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির ক্ষমতা 
বেশি ছিল | মিঃ কিটিং বার্ষিক মাত্র ও হাজার পাউও ব্যয় নির্বাহে সক্ষম 
ছিলেন এবং তাঁর এখতিয়ারের মকল লোভনীয় চাকুরিগুলির ক্ষেত্রেই কলিকাতা 
কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল । কিন্তু বাণিজ্যিক 'প্রধান হিসাবে মিঃ 
চিপ, কোম্পানির তরফ হতে প্রতি বদর ৪৫ হাজার হতে ৬৫ হাজার 
পাউও বায় নির্বাহের জগ্য পেতেন । সমগ্র শ্রমজীবী শ্রেণী তার বেতনভোগী 
ছিল, এবং তাঁর মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা অমায়িকরূপে সরকার আবিভূ্তি। কর 
ধার্ধ করার কঠোর দায়িত্ব ছিল সমাহর্তার উপর, আর বাণিজ্যিক প্রতিনিধির 
ছিল সেইগুলি পুনধিতরণের মনোরম দায়িত্ব । তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
হিন্দুদের নিকট মিঃ কিটিং ছিলেন কোম্পানির শিবরূপ প্রতিমূতি _ ক্ষাতিসাধনের 
ক্ষমত| সম্পন্ন দেবতা ও সেই কাবণেই তুষ্ট রাখা বিধেয়, আর মিঃ চিপের 
মাধামে কোম্পানি খিষুর্ধপে অবতীর্ণ, মঙ্গলার্থে প্রধল, কম ভয়ংকর তাই কম 
ভক্তিভাঁজন, কিন্তু রদ্ধার-ভালোধাপার পাঞ্ সর্বদিক দিয়ে মিষ্ট কথায় তুষ্ট 
করার ও প্রতারিত করার দেবতা ৷ কারখান। থেকে কারখানায় তাকে অষ্ঙ 
সরণ করত বিনি মাইনের দীর্ঘ বাহিনী এবং গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার 
সময় তার পালকির দর্শনলাভের জন্য মায়েরা শিশুদ্রের তুলে ধরত, আর বুদ্ধর। 
অন্নদায়ী দেবতার সম্মুখে আতৃমি আনত হতো । যে শিশুর উপর তার ছায়াপাত 
ঘটত, সে মহাভাগ্যবান ' মহান কোম্পাণির সম্পদ, আড়ম্বর ও স্থায়িত্বের 
মূর্ত প্রতীক হিসাবে প্রায় ১৫ বতপর ধরে তার স্ুরুলের প্রাসাদে তিনি আডম্বরে 
ছিলেন; এবং সন্নিহিত অঞ্চলে আজও বিচরণরত এক বৃদ্ধ, বর্তমানে নীরব 
ও জীর্ণপ্রায় প্রাসাদে সেই সময়ের ৭* দিন ব্যাপী ভোজসভার কথা৷ ম্মরণ করে 
- সেইখানে তার বাবা স্বয়ং পরিবেশন করত আর সে নিজে বড় হয়েছে 
এইসবের মধ্যেই | 

মি: চিপ শাঁসনক্ষমতা। প্রয়োগ করতেন, আর যেইসব গ্রামবাসীর নিকট 
জেলাশীসকের সম্মুখে বাদী বা প্রতিবাদী রূপে হাজির হওয়া ছিল সমভাবে 
আতংককর, তারা বিবাদ সালিশির জন্য বাণিজ্যিক প্রতিনিধির নিকট হাজির 
হতে । প্রাতিদিন সকাল হতেই ছোট ছোট দল উপস্থিত হতো, কেউ পুরস্কারের 
আশার বন্ জন্ত নিয়ে, কেউ ধৃত দন্থ্যা২ সমেত, কেউবা গ্রামের উপর সম্ভাব্য 
আক্রমণ প্রতিরোধের অনুরোধ সহ, আবার কেউ জল বা জমি সংক্রান্ত 
বিবাদের সালিশির জঙ্য । এইসব বিষয়ে আইনত মিঃ চিপের কোনো 
বিচারালয়ের অভাবে, যে কোনো! প্রভাবশালী ব্যক্তি সে ক্ষমত! গ্রহণ করতে 
চাইলে, জনমত সে ক্ষমতার পক্ষে থাকতো, এবং এই ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক প্রতি- 
নিধির সিদ্ধান্তগুলি হতো দ্রত, কম ব্য়সাধা ও সচরাসচর গ্ভায়সংগত | 


২২৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা! 


বাণিজ্যিক প্রতিনিধির আবাসস্থল ছিল অন্ধকারের মাঝে একমাজ আলোক 
উজ্জল স্থান; এবং পরবর্তাকালে আদি প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন, 
কৃতঙ্ছতা শ্বরূপ সমগ্র জেলা, মিঃ টিপ ও তার উত্তরাধিকারীদের বিচারবিভাগীয় 
কর্তৃত্ব মেনে এসেছে । বাংলায় প্রতিটি জমিদারের নিজন্ব কাছারি বসতো, 
এবং সেখানে কখনো কখনে! প্রজাদের মাঝে বিরোধের মীমাংসা করা হতো; 
কিন্ত মিঃ চিপ ছিলেন জেলার বিচারক প্রধান এবং এই প্রকার জনপ্রিয় 
বিচারালয়ের মূল্য ও সেই সাথে এইগুলি তদারকির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করে, সরকাবও বিজ্ঞতার সাথে বর্তমানে ব্যবসায় সংস্থার অংশীদার তথ। আবা- 
সিক প্রাতিনিধিকে বৈধ বিচারক্ষমতা৷ দিয়েছেন - প্রায় ৭৫ বছর আগে মিঃ 
চিপ এইটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন | 

কোম্পানির অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যম ছাডাও, মিঃ চিপ স্বয়ং ছিলেন একজন 
বড় ব্যবসায়ী তথা শিল্পমালিক | একদা ব্যক্তিগত এই ব্যবসায়ের সুযোগ িষ্টুর- 
ভাবে অপব্যবহ্বত হয়েছিল | ১৭৬২ সনে স্বয়ং হেস্টিংস এই ব্যাপারে এক তিক্ত 
পত্র লেখেন । লর্ড ক্লাইভ তার একাধিক জালাময়ী ভাষণেও এর নিন্দা করেন 
এবং এই বিষয়ে তার সংস্কারমূলক কাজকর্ম দ্বারা নবীন শ্বেত অফিসারদের মধ্যে 
নিজের জন্য “কুখ্যাত স্মৃতির ক্লাইভ'৪ আখ্যালাভ.করেন । ভ্যান্সিটার্টের দুর্বল 
শাদনকালে এই কুপ্রথার ফলে দেশের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে । ৯৭৭৩ 
সনে পরিচালক পর্ণ গভর্নর জেনারেলকে এই বিষয়ে কঠোরভাবে লেখে ; ৯৭৮২ 
সনের এপ্রিল মাসে পার্লামেণ্টে এইটির নিন্দা কর] হয়, এবং পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
সত্বেও, এমনকি ১৭৮৯ সনে পর্বস্থ, লর্ড কর্মনওয়ালিস বিচারক ও জেলাশাসকদের 
ব্যবসায়ী সংস্থার সাথে যুক্ত হতে নিষেধ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন ।৫ 
চাকুরির একটি শাখার ক্ষেত্রে, একটি মাত্র ক্ষেত্রেই, এর ব্যতিক্রম করা হয়। 
বিচার প্রশাসন ও রাজত্ব আদায়ের সাথে কোনে প্রজার সম্পর্ক না থাকায়, সর- 
কারি পদ অপব্যবহার করে পীড়নমূলক আদায় বা অন্যায় লাভের ন্থুযোগ 
বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের তুলনামূলক ভাবে কম ছিল, এবং মনে করা হতো! যে 
নিজস্ব ব্যবসায়ের তত্বাবধান করার ফলে সরকারি কর্মচারির! আরো! ভালো 
ব্যবসায়ী হতে পারবে । জন শোর লেখেন, “আপনার! দেখবেন যে আপনাদের 
বাণিজ্জিক প্রতিনিধিদের ও দালালদের ব্যক্তিগত ব্যাবসার স্বাধীনতা আমরা 
অঙ্ষুপ্ন রেখেছি । বিশ্বাস করুন আপনাদের ব্যবসায়ের উন্নতির প্রকৃত পথ হচ্ছে 
ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কোম্পানির স্বার্থকে একন্থত্রে বাধা ।”৬ 

মিঃ চিপের ব্যক্তিগত ব্যবসা! সম্বদ্ধে নথিপত্র নীরব | তিনি জেলায় নীলচাষ 
প্রবর্তন করেন, ইয়োরোপ হতে আনীত যন্ত্রপাতির সাহায্যে চিনি উৎপাদনের 
উন্নতি সাধন করেন, এবং একটি গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন যা আঙ্গও সগর্বে দণ্ডায়মান 
এবং সেইখানে বিশেষচিহ্ধ হিসাবে তার নামের আগ্ক্ষর আজও বিদ্যমান । 
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বাণিজ্যিক প্রতিনিধির পুরাতন কর্তৃত্বের রেশ আজও এই সংস্থাতে রয়ে গেছে। 
জমিদার ও প্রজার মধ্যে যে বিছ্বেষ পূর্ব বাংলাকে ধ্বংস করেছে, তা কোম্পানির 
তালুকে অজ্ঞাত এবং আবাসিক প্রতিনিধির যে কোনো আদেশের গুরুত্ব অজয় 
নন্বীর সমগ্র উপত্যক] জুড়ে বিধিবন্ধ আইনের চেয়ে কোনে! অংশে কম নয় | 

আমর দেখেছি ষে, কোম্পানি তার গ্রামীণ উৎপাদন দুইটি পদ্ধতি আবলম্বন 
করে পরিচালন। করতে। : বাণিজ্যিক প্রতিনিধির মতো! বেতনভোগী অফিসার- 
দের দ্বারা, এবং নির্দিষ্ট হারে মাল সরবরাহে রাজী বেতনহীন দালালদের দ্বারা। 
বীরভূমে শোষোক্ত শ্রেণীর একটি মাত্র নমুন1 ছিল। কলিকাতার এক ব্যবসারী, 
মিঃ ফ্রুশার্ড বীরভূমে রেশম সরবরাহের চুক্তি করে এবং ময়ূরাক্ষীর তীরে, পরিখা! 
ও কেল্লা বারা সুরক্ষিত এক কারখানা নির্মাণ করেন । পথহীন বনমধ্যে প্রবহমান 
নদী, এখানে ওখানে সামান্ত উন্মুক্ত অংশ, সেইখানে তৃ'ত উৎপাদনকারী জনপদ- 
গুলে। বন্য জস্তদের প্রতিরোধ করে কোনোক্রমে টি'কে আছে,কিন্ধ বীরভূম-রেশমের 
উচ্চমূল্য সমত্ত বিপদ জয় করতে তাদের প্রলুব্ধ করত $ এবং দস্টাদের দ্বারা লুষ্ঠিত 
বা বুনো হাতির ছার! দলিত হয়ে একটি ওনপদ বিনষ্ট হওয়া মাত্র আর একটি 
গজিয়ে উঠত । সন্নিহিত জেলায় তার গ্রথম ম্বামীর সাথে বসবাস কালে সমাজ্জী 
নূরজাহান বীরতৃমের-রেশম প্রতি আকুষ্ট হন ও পরবর্তাকালে দরবারে এই 
ফ্যাশান চালু করেন, আর ভারতবর্ষে ফ্যাশান মাত্রেই কয়েক শতাব্দী চলিত 
থাকে । সুতরাং ১৭৮৬ সন নাগাদ মিঃ ফ্রুশার্ড বিপুলাকারে বীরভূম সিষ্ক উৎ- 
পানের সংকল্প গ্রহণ করলেন $ এবং কোম্পানির দাথে এইটি সরবরাহের চুক্তি 
করে কোম্পাদির মাধ্যমে রাজার নিকট হতে মযূরাক্ষীর উত্তরের বনাঞ্চল ইজারা 
নিলেন । 

তার কাহিনী হতে বোঝা যায় যে সত্যিই আমরা এক নতুন যুগে বাস করছি। 
যেই সব পরীক্ষা ও অন্থবিধার তিনি ক্রমাগত সম্মুখীন হন, রাজনৈতিক প্রয়োজন 
অন্থ্যায়ী তার অবস্থান নির্ণাত হয়, আজকের ইঙ্গ-ভারতীয়দের তা বোধগম্য 
হওয়ার নয় ) এমনকি তিনি যে শ্রেণীতুক্ত ছিলেন, সেই শ্রেণীতেও এক পুরুষ- 
কালেরও পূর্বে লুপ্ঠ হয়েছে । এই “ছুঃসাহসী” ব্যক্তিটি জেলায় পদার্পণ করার দিন 
থেকেই সকল সরকারি কর্মচারির সম্মিলিত বিরোধিতার সম্মুখীন হন। একদিকে 
দেশীয়র1 তার কাছে সকল ভ্রব্যের জন্য সর্বোচ্চ দর হাকে,আর অন্তর্দিকে কোম্পানি 
তাকে সর্বাপেক্ষ। কম সুযোগ-সুবিধা দেয় । তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা, কোপন স্বভাব 
ব্যক্তি, দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ,'ক্লষিজীবী জনসাধারণের সাথে লেনদেনে নাবালকগ্রায়, 
কিন্তু গ্রাণশক্তিতে ভরপুর, এবং আগামী কয়েক বৎসরে বিপুল ধন-সম্পদ সম্বন্ধে 
দৃগ্রত্যয়ী ; খরচের হিসাব না করেই তিনি বিবিধ উদ্যোগে লিগ হন ও সামান্ত 
লাভের আশায় কঠোর জীবন যাপন করতেন । প্রথমত জমির জন্য তাকে অনেক 
ব্যয় করতে হয়। মিঃ ফ্রুশার্ডের জমির মতো৷ জঙ্গলের জমি তখন একর প্রতি 

১€ 


২২৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


১ শিলিং ৬ পেনিতে ইজারা দেওয়া হতো! কিন্তু জেলার প্রায় সমগ্র জমির 
উপর রাজাদের একচেটিয়।৷ অধিকার থাকার, তারা এই আগ্রহী ইংরেজটির নিকট 
একর প্রাতি৬ শিলিং ৬ পেনি অর্থাৎ কৃষিযোগ্য জমির একর প্রতি.১৬ শিলিং হারে 
আদায় করেন । চমৎকার ধানী জমির জন্য তৎকালীন সাধারণ খাজনা ৭ শিলিং 
হতে ১২ শিলিং-এর মধ্যে ওঠা-নামা করত ।+ ফলে ভ্রুত মিঃ ফ্রুশার্ডের খাজনা 
বাকি পড়লে, এবং রাজা নিজের ভূমিরাজন্ব বকেয়া থাকার অজুহাত হিসাবে মিঃ 
ফ্রশার্ডের থাজন। বাকি থাকার বিষয়টি ব্যবহার করেন ও সেইমতো৷ জেলাশাসকের 
নিকট অভিযোগ করেন৷ জেলাশাসকের নিজের এই ব্যাপারে করার কিছু ছিল 
না । কারখানার জমি ক্রোক করা বা মজুতমাল দখল করার ক্ষমত। তার ছিল 
না, কারণ রেশম বিনিয়োগের নিযনমিত সরবরাহে হস্তক্ষেপ করা হতো ; এবং 
কোম্পানির ব্যবসার্সিক কারবার বিদ্সিত করার মূল্যে দেশীয় এক ব্যক্তির জন্য 
ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, তৎকালীন দিনে অশ্রুতপূর্ব ব্যপার ছিল। এই “ছুঃসাহসী 
ব্ক্তিটির প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেও, বাণিজ্য পর্যদের কোপানলে পতিত হওয়ার 
ভয় থাকায়, মিঃ কিটিং রাজস্ব পধদের নিকট তাঁর অভিযোগ সমূহ ব্যক্ত করেন। 
তিনি জানান যে, এইভাবে কারখানার সম্পত্তি ক্রোক কর! সম্ভব না হওয়ায় ও 
“বেপরোয়া লোকটি” তাঁর এখতিয়ারের বাইরে থেকে গ্রেফতার এড়ানোয়, “সেই 
পাইকন্ত রায়ত, মিঃ ফরুশার্ড-এর সন্ধান পাওয়ার কোনে উপায় নেই। শেষোক্ত 
ভন্রলোকটিও কিছু কম আকুল ছিলেন না । তার বিষকটি এমনকি পরিচালক 
সভার নিকট পৌছায় এবং আমরা দেখি যে, ১৭৮৭ সনে লর্ড কর্মওয়ালিস তাঁকে 
বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষে লিখেছেন ।৮ তার সমস্ত আবেদনপত্রের বক্তব্য ছিল 
এই যে, রাজাদের নিকট হতে তার রাজস্ব হ্রাস আদায়ের জন্য সরকারের প্রভাব 
খাটানে! উচিত; এমনকি স্বেচ্ছাচারী কোনে। সরকারের পক্ষেও এই দাত্িত্ব গ্রহণ 
ছিল ভদ্রতাবিরুদ্ধ। অবশেষে ১৭৯* সনে তিনি নিজেকে রিক্ত ঘোষণা করেন ও 
সহায়তার জন্য একবার অস্তিম আবেদন করেন ; তিনি বলেন, অত্যন্ত উচ্চ 
খাজনায় তিনি জমি নিয়েছেন, এর সাথে তিনি যুক্ত করেন জঙ্গলে জমি খরিদ 
করার জন্য গৃহীত পুঁজির উপর সদ, বন্যার কারণে তার প্রভূত ক্ষতি হয়েছে ; 
গত ৪ ব্সর রেশম কারখানায় কাজ কর1 সত্বেও তার কোনো লাভ হয়নি; 
বস্তত গত বৎসর (১৭৮৯) তার সমস্ত পু'জির পরিবর্তে তিনি মাত্র ২** পাউগও 
লাভ করেন, কিন্তু বর্তমান বৎসরে ০১৭৯০) তার কারখানার সংস্থান পর্যন্ত নেই। 
“এক কথায়, বিগত € বৎসর জনপুর্ণ স্থান পরিহার ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করার 
পর এবং জ্ুদীর্ঘ ১৭ বৎসর কাল দেশত্যাগ করার পর ও প্রত্যাবর্তনের কোনো 
সম্ভাবনা না থাকা সত্বেও, আজ আমার কোনোক্রমে জীবন নির্বাহ কর! ব্যতীত 
আর কোনে! উপায় নেই।”৯ | 

আমাদের প্রাথমিক ভারতীয় বাণিজ্য রূপ লটারিতে যে সকল ব্যক্তি বাজি 
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্িতেছিলেন, একমাত্র তারাই ইংরেজ জনসাধারণের সামনে আবিভূ্ত হতে 
পেরেছিলেন । কিন্তু প্রাচীনকালে ব্যবসারী হিদাবে ভারতগমনকে সম্পদশালী 
হওয়ার সমার্থক ধরার ধারণা অলীক । বিফল ব্যক্তির! তাদের বিফলতার কাহিনী 
সহ কখনো দেশে ফেরেনি | নিপত্রে মিং ফ্রুশার্ডের মতো বিফল অনিশ্চয়তার 
পথিকদের বাংলার প্রতিটি জেলায় দেখা যায় _ মহাজনী, ব্যাধি, অসহনীয় গ্রীন্ম 
ও ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামরত, স্বদেশীয় সমাজ হতে কঠোরভাবে 
বিচ্যুত এবং গ্রীন্মমগ্ুলীয় অঞ্চলবানী ভারতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় 
'বিলাসিতায় বঞ্চিত। 

একথ। বলা সংগত যেঃ বিশেষভাবে মিঃ কিটিং সহ সরকারি অফিসাররা প্রতি 
পদক্ষেপে এই হতভাগ্য রেশম কারখানার অধ্যক্ষকে প্রতিহত করলেও উচ্চতর 
কর্তৃপক্ষ তাকে অপরিহাধ উপন্দ্রব হিসাবে গণ্য করেছেন এবং প্রকারাস্তরে তাকে 
প্রশ্য় দিয়েছেন । অবশেষে ১৭৯১ সনে, তার কর্মক্ষমতা হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত 
হওয়ার আশংকায় লর্ড কর্ণওয়ালিস তার সখগ্ত বকেয়া মকুব করার আদেশ দেন, 
ভবিষ্যতে তাঁর দেয় খাজনার পরিমাণ অর্ধেক কর] হয় এবং এই টাঁকাও রাজাদের 
দেয় ভূমিরাজন্ব হতে বাদ দেওয়ার জন্য জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া! হয় ।১০ 
কারণ, অধিকতর আড়ম্বরপূর্ণ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ব্যাবস্থা অপেক্ষা এজেন্সি ব্যবস্থা 
কোম্পাশির পক্ষে অধিকতর লাভজনক প্রতিপর হয় ৷ অংশত ফাটকাবাজের 
ব্যক্তিগত পুঁজি ও অংশত বাণিজ্য পর্যদ প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে এই ব্যবস্থা 
পরিচালিত হয় । ফলে কোম্পানির কোনে! ঝুঁকি থাকে না। খারাপ মরগুমের 
দুর্গতি দালাল ভোগ করে এবং চুক্তিভর্গ করলে তার খরচে নির্মিত কারখানাটি 
বাস্তব জামানতের কাজ করে। | 

তাড়াহুড়ো করে যে চড়া খাজন। দিতে মিঃ ফ্রুশার্ড রাজী হয়েছিলেন, তা 
হতে মুক্ত হওয়ার পর তিনি বীরস্ৃমের স্থায়ী বাসিন্দা এবং শীগ্রই একজন গুরুত্ব- 
পূর্ণ ব্যক্তি হন । কোম্পানির তরফে বাধিক ১৫ হাজার পাউণ্ড১১ ব্যয়ে ও সম- 
পরিমাণ অর্থ নিজ নামে খণ হিসাবে গ্রহণে অক্ষম হওয়ার ফলে এবং সরকারের 
সাথে যোগাযোগ থাকার ও তার কর্মচারিবৃন্দ এই যোগাযোগ অতিরঞ্জিত করার 
ফলে, এই উদ্যোগী ইংরেজ অসভ্য বন্য জমপদগুলির মধ্যে প্রভূত গ্রভাব বিস্তার 
করেন । জেলাশাসকের ক্ষমতা বন্কত মমূরাক্ষী নদীর দক্ষিণে সীমিত থাকে । 
তারপরই জঙ্গল আর 'উধর প্রান্তর, আর এখানের ইতস্তত বিক্ষিপ্ক জনগণকে 
যেভাবে . সম্ভব আত্মরক্ষা করতে হতো । নিরুৎসাহিত করার সরকারি প্রয়াস 
'সত্ত্ব্ও, অযত্বলালিত এই অঞ্চলে উদ্যোগী এই ইংরাঞ্জ ব্যবসায়ীর উপস্থিতি 
অন্থভূত হতে থাকে | তিনি তাদের শাসনকর্তা ও বিচারক হয়ে দাড়ান, ডাকাত- 
দের গ্রেফতার করেন, বাঘের উপন্তরব হতে ধন গ্রামকে মুক্ত করেন এবং অরণ্য 
অভ্যন্তরে আবাদের সীমা গ্রসারিত করেন । - 


২২৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথ! 


মিঃ কিটিং-এর নিকট সমগ্র ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত তিক্ত | তার নিকট, 
জেলায় বেসরকারি একজন ইংরাজ এক মারাত্মক জীব : মিঃ ফ্রুশার্ডের ছুরবস্থা- 
কালে মিঃ কিটিং সচেতনভাবে তার উত্থান বোধে সচেষ্ট হন এবং বর্তমানে, তার 
সম্দ্ধিকালে যতদূর সম্ভব অন্ুবিধার স্থষ্টি করেন। নধিপত্রে প্রকাশ, জেলা সদর 
দফতর হতে কোনো সহায়তা করা হয়নি। বাণিজ্যিক প্রতিনিধির অধীন তস্তবায় 
জনপদগুলি রক্ষার জন্য ইচ্ছামতো! সেনাদল গ্রেরণের নির্দেশ দানে সক্ষম ছিলেন, 
কিন্ত ধত দন্থ্যদের সিউড়ি প্রেরণের জন্য জনাকয় সিপাহির জন্য অনুরেধের 
অতিরিক্ত কিছুতে মিঃ ফ্র,শার্ড সাহসী ছিলেন না।১২ উপরস্ত,ককষকদের ইচ্ছামতো! 
শশ্য বপনে মিঃ চিপ বাধ্য করতেন এবং এইভাবে জমি ক্রয় ও চাষ ব্যতীতই তিনি 
কাচামাল সংগ্রহ করতেন । অপরদিকে, তৎকালীন বায়সাধ্য ও অস্থবিধাজনক 
পদ্ধতিতে ক্ষেত-মজুরের ( মিজ-আবাদ ) মাধ্যমে নিজ ক্ষেতে মিঃ ফ্রুশার্ডকে 
তু'ত চাষ করতে হতো | 
মিঃ ফ্রুশার্ডের নিজ হন্তে বিচার ক্ষমতা গ্রহণ ছিল বিবাদের স্বীকৃত এক স্থায়ী 
উৎস; জেলাশাসক ও তিনি উভয়েই সমভাবে এতে সক্রিয় ছিলেন । রাজন্ব 
পর্ষদ এই বিবাদ মীমাংসায় ব্যর্থ হন, পরিদর্শক সভা! (00016 ০6 01091) 
ছিলেন সমভাবে নিরুপায় ; এবং সামান্য পারম্পরিক ভদ্র আচরণে যে বিবাদ 
এক উষ্ণ বন্ধুত্বে পরিবন্তিত হতে পারত, অবশেষে তার নিষ্পত্তির জন্য স্বয়ং 
গভর্নর-জেনারেলের দ্বারস্থ হতে হয়। মিঃ ফ্রুশার্ড অভিযোগ করেন যে, বিরক্তি 
কর গ্রেফতারের সাহায্যে বৎসরের সর্বাপেক্ষা সংকটজনক পর্যায়ে জেলাশাসক তার 
সর্দারদের বলপূর্বক নিয়ে যান, ফলে কোম্পানির চুক্তি রক্ষা তাঁর পক্ষে অসম্ভব 
হয়ে পড়েছে।১৩ জেলাশাসক মিঃ ফ্রশার্ডের বিরুদ্ধে “তার আদলতের কতৃত্বের 
বিরোধিতা করার' ও তার কারখানাটি পলাতক অপরাধীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত 
করার অভিযোগ এনে প্রতিশোধ নেন ৷ এইভাবে, সেই সময়ের সাধারণ 
সরকারি ও ইংরাজ ভাগ্যসন্ধানীদের প্রতিনিধিত্ব মূলক এই চরিত্র দুইটি শেষ অবধি 
পারস্পরিক সংগ্রামরত অবস্থায় নথিপত্র হতে বিদায় নেয় । 
বাংলার প্রথম যুগের ইংরাজ বাসিন্দাদের চরিত্র ও আইনি মর্ধাদার বিষয়ে 
কিছুক্ষণের জন্য সরে যেতে আমি প্রলুন্ধ হচ্ছি। নিপত্র নিয়ে চার বৎসরের 
গবেষণায় এই বিষয়ে প্রভূত তথ্যাদি সংকলিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থ 
ভারতের বাসিন্দা সরকারি বা বেসরকারি ইংরেজদের বিষয়ে নয়, শুধু দেশীয়দের 
বিষয়েই -সেই কথ আমি জর্বদ! মনে রাখতে সচেষ্ট হয়েছি। সেই কারণেই, এই 
কথ! বল! যথেষ্ট যে, বাংলার স্বাধীন ব্রিটিশ উদ্যোগের পথ প্রদর্শক ছিল ছুই প্রকারের : 
কোম্পানির নিষেধ সত্বেও, নিজেদের যোগাযোগ বা উৎকোচের শক্তির ওপর 
নির্ভর করে অথবা ভাগ্যহতদের প্রতি দাক্ষিণ্য জনিত ঘ্বণাভরে প্রদত্ত বসবাসের 
অনুমতির সাহায্যে, যারা এই দেশের বাসিন্দা হতো, সেই 'যবাহুতরা', আর ছিল 


গ্রামীণ উৎপাদকরূপে কোম্পানির ভুমিকা ২২৯ 


ভাগাসন্ধানীদের ফল, এদের ছিল শিক্ষা, সক্ষিরতা ও প্রায়শই ভালোরকম পুজি 
"এবং ইংল্যাড হতে যাত্রার পূর্বেই এর! পরিচালক-সতার অনুমতি সংগ্রহ করতো । 
উভয় শ্রেণীই স্থানীয় অফিসারদের বিরাগভাজন ছিল এবং তার ছুইটি সংগত 
কারণও ছিল । ব্রিটিশজাত প্রজাদের উপর গ্রামীণ আঙ্ালতগুলির কোনো! এখতি- 
য়ার ছিল ন1 এবং সকল ভাগ্যসন্ধানীর! কলকাতা ত্যাগের পূর্বে নিজেদের অধীনম্থ 
করলেও দেখা যায় ষে, গ্রামীণ বিচারালয়গুলির বাস্তবে কোনে! ক্ষমত| থাকে না। 
কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে কোনে ভাগাসন্ধানী ব্যক্তি নিজের কারখানা- 
ক্রোক রোধ করতে পারতেন এবং জেলার সীমানার বাইরে বা কলিকাতায় থেকে 
তিনি সহজেই গ্রেফতার এডাতে পারতেন । মিঃ ফরশার্ড ঠিক এইটাই করেছিলেন 
এবং প্রেসিডেন্সি বিচারালয়ের বায়সাধ্য, ও দেশীয়দের নিকট রহম্তময় পদ্ধতির 
মাধ্যমে রাজ! তাকে একবারও ধরার চেষ্টা করেন বলে মনে হয় না । তৎকালীন 
ব্রিটিশ বাসিন্দাদের সম্বন্ধে আপত্তির দ্বিতীয় করণ ছিল এই যে ভারতবধাঁয়দের 
তুলনায়, বা কোম্পানি সেই সময় যা দিতে ইচ্ছুক ছিল তার তুলনায়, যে কারণেই 
হোক, ইংরেজদের উচ্চতর প্রশাসন প্রয়োজন ছিল ও তারা তা আদায়ও করত। 
এমনকি বর্তমানেও, ইংরেজ প্রধান 'অঞ্চল সরকারি সুবিধাদি তুলনামূলক ভাবে 
অনেক বেশি ভোগ কবে ; এবং নিন্দা ৰা প্রশংস! ছাড়াই সেই সব জেলাশসিক 
বাংলার প্রাচীন নির্জন জেলাগুলির প্রশাসন বহুব্ছর ধরে পরিচালনা করেছেন, 
ভারতে ইংরাঞ্জ সক্রিন্নতা বা ইংরাজ পুঁজির সাথে জড়িত কোনে বিষয়ের 
দ্ায়িত্বগ্রহণ করতেহ হলে তারাই প্রকাশ্ঠে ভেম্গে পড়েন । 

ইংরেজ বাসিন্দাদের কেন বাংলার স্বাগত জানানো উচিত এইটি তার অন্যতষ 
প্রধান কারণ | তার। ভালোভাবে কাঞ্জকর্ম করতে সরকারকে বাধ্য করে এবং 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শুরু থেকেই জনগণের উপর ব্রিটিশ বাণিজ্যের কলাফল 
মঙগলকর হয়েছে । জেলায় মিঃ চিপের মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপস্থিতি 
নিয়মমাফিক প্রশাসনের 'ক্রটি বহুল পরিমাণে পুরণ করেছে এবং তার ব্যবসায়ে 
নিরাপত্তার জন্য সম্পত্তির নিরাপত্তার তৎকালীন ব্যাপক অভাব বছু পরিমাণে 
সীমিত থেকেছে । কোম্পানির ব্যবসায়ে আর একটি বাস্তব স্থবিধা৷ হলো অতি 
অল্প পরিমাণ রাজন্বই জেলার বাইরে যেত । মুসলমান শাসনে সমগ্র রাজস্ব 
মুশিদাবাদে প্রেরিত হতো; কিন্তু কোম্পানিয় শাসনে, জেলার শশ্যাদি ক্রদ্নের 
জন্ রাঙ্জন্থের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সরাসরি জেলায় ফেরৎ পাঠানো হতো! । যথা 
সময়ে, ব্যক্তিগত ইংরাজ' উদ্যোগ কোম্পানির বাবসায়ে স্থান গ্রহণ করে ; এবং 
রাজকীয় ব্যয় নির্বাহের জন্ত বর্তমানে অতিরিক্ত রাজস্ব কলিকাতায় প্রেরিত 
হলেও, বাগিচা মালিক ও মালিক ব্যবসায়ীরা গ্রামবাংলায় অফুরস্ত পু'জি বিনি- 
'য়োগ করে । 

মিঃ চিপ বৃহদাকারে যে লুবিধাদি দিতেন, স্বল্প মাঝআায় মিঃ ক্র,শার্ডও সেইরকম 


২৩৩ শু গ্রায বাংলার ইতিকথা 


সুবিধা বিতরণ করতেন | তার কারখানা ধিরে চারপাশে তিনি চাষ-আবাদের' 
তথা সম্বদ্ধির বৃত্তরচনা৷ করেন, এবং শীত্রই বীরভূমের সমগ্র উত্তর-পূর্ব জঙগলব্যাগী 
ছোট ছোট রেশম কারখানা গড়ে তোলেন । তিনি ছিলেন ইংরাঙ্জদের এক. 
বিশেষ প্রতীকম্বরূপ - প্রারস্ভে বিজ্ঞতা অপেক্ষা নিজের উপর আস্থা বেশি 
এবং ইংরাজজাতি স্থুলভ আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে দেশীয় রীতিনীতির প্রতি 
সহাম্গভূতিহীন, কিন্তু পরিশেষে তিনিও একজন অভিজ্ঞ ইংরাজ বাগিচা মালিকে' 
পরিণত হন-- বাংলার জেলা নিবাপী প্রতিটি ইংরাজের মতোই তার ও স্থানীয়, 
সরল জনগণের অন্য এক ধরনের মোটা দাগের পিতৃপ্রতিম ভালোবাসা জন্মে । 
বহুবার পুননিসিত তার কারখানা! বর্তমানে বীরভূমে সর্বাপেক্ষা জমকালো 
বাণিজ্যিক অস্টালিকা । মস্্রাক্ষীর তীরে উচ্চভূমিতে মনোরমভাবে এই 
অট্রালিক অবস্থিত, স্থবিশাল আলম্ব দ্বার নদী হতে সুরক্ষিত এবং উচ্চ' 
বহুকোণ্ণী প্রাকার বেষ্টিত-ক্ষুত্র এক শহরের জন্য স্থান সংকুলানে সক্ষম | 
এর প্রাচীন গ্রন্থাগারের অবশেষ, আজও প্রাচীন মালিকদের উন্নত সাংস্কৃতিক 
মানের সাক্ষ্য বহন করে, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গিবনের গ্রন্থের প্রথম 
সংস্করণের ছয়টি ফর্ম -যার পৃষ্ঠাগুলির সাহায্যে আশা করা যায়, বিচ্ছিন্ন এই 
ভাগাসম্ধানী” জেলাশাসকের সাথে দ্বন্দ ও তুঁতক্ষেতে প্লাবনের আশংকার' 
কথা প্রায়শই বিশ্বত হতে সক্ষম হতেন | বর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারীর! 
শুধু রেশম গুটি ছাড়ানোর জন্য ২ হাজার ৪ শত কর্মা নিয়োগ করেছেন, 
এবং এর সাথে যর্দি অসংখ্য তুর্তচাষী ও রেশমগুটি উৎপাদকদের পরিবার সহ ধর! 
হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এই কারখানা ১৫ হাজার মান্ষের অন সংস্থান 
করছে । এই কারখানার বাধিক বিনিয়োগ গড়ে ৭২ হাজার পাউগ্ু, অর্থাৎ 
বিগত দিনে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির সমগ্র বিনিয়োগের প্রায় অর্ধাংশ, এবং জেলার 
সাধারণ রেশম উৎপাদনের বাষিক মুল্য ১৬* হাজার পাউণ্ডেরও অধিক 1১৯ 
মনে রাখা দরফার যে এইটি বহু সামগ্রীর একটিমাত্র | মমূরাক্ষী তীরে মিঃ 
্শার্ডের উত্তরাধিকারীর] ছাড়াও রয়েছেন অজয়তীর নিবাসী মিঃ চিপের 
উত্তরাধিকারীরা, এদেরও অসংখ্য ক্ষুত্রতর কারখান] ছড়িয়ে রয়েছেঃ এবং রেশম 
ছাড়াও এই জেল] বিপুল যৃল্যের নীল, লাক্ষা রং, লৌহ তত্ত ও টতৈলবীজ 
উৎপর করে ; এই ছাড়াও রয়েছে অগ্যাপি দেশীয় হস্তাধীন শশ্য রফতানির বিপুল 
বাবসা । ব্যক্তি ও সম্পত্তির দীর্ঘ-অব্যাহত নিরাপত্বার ফলশ্রুতিতে বর্ধিত জন- 
সংখ্যার কর্ষনিঘোগের প্রয়োজনীয়তা, প্রধানত ইংরাজ পু'জির এই প্লাবন পুরণ 
করেছে । জীবনধারণের জন্য গ্রামবাংলার ভূমি নির্ভরতা বন্ধ হয়েছে; এবং 
সেই কারণেই, জমির পরিমাণ অভিন্ন থাকলেও জনসংখ্যা নিরাপদে বৃদ্ধি 
পেয়েছে । সুতরাং একদা যে স্বাধীন উদ্মোগ কোম্পানির কর্মচান্রিদের দ্বারা এত 
স্বণিত ও.সন্দেহজনক ছিল, বর্তমানে সেইটিই যে জীবন সংগ্রাম তীব্রতর না কর 


গ্রামীণ উৎপাদকরূপে কোম্পানির ভূমিকা ২৩১ 


ভারতে সুশাসন সম্ভব করেছে, মেই কথা বল! মোটেও অততযুক্তি হবে না । 

এই কারণেই কোম্পানির কার্যাবলী ও পদ্ধতির হিসাব নিকাশ করার সময় 
এইগুলি সম্বদ্ধে কোম্পানির ধারণা কি ছিল সেই কথা মনে রাখা প্রয়োজন । 
১৭৯৯ সন পর্বস্ত বাণিজ্য ছিল কোম্পানির ঘোষিত প্রধান কাজ, এবং সেই কাজ 
উত্কষ্টভাবে সম্পন্ন হয় । এর গৌণ কাজ ছিল, ব্যবসার্থে তহবিল গঠনের জস্ত 
রাজন্ব সংগ্রহ, 'এবং এই কাজেও বিপুল উৎসাহ ও দক্ষতা প্রদণিত হয় । এর 
তৃতীয় কর্তব্য ছিল ন্যায়বিচার ; কিন্তু এইটিই যে. আদৌ কোম্পানির কর্তব্য তা 
বোঝার আগে ৭ বৎসর ( ১৭৬৫-১৭৭২ ) অতিক্রান্ত হয় এবং আরো ২১ বৎসর 
ধরে (১৭৭২-৯৩) এর গ্রামীণ আদালতগুলি জনগণের মধ্যে ন্টারবিচার 
প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় । ১৭৯০ সন পর্যন্ত কি চুক্তি দ্বার! কি বাস্তবে, ফৌজদারি 
প্রশাসন ও পুলিশি ব্যবস্থার জন্য কোম্পানির কোনে? দায়িত্ব ছিল না | 


নির্দেশিকা 


১. এই রাশি খাজাঞ্চিধানার বাণিজ্যিক হুগ্ডগুলির সামগ্রিক যোগফল । 
-_-বী. অ. ন. 

২, একটি ঘটনায়, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি তাঁর প্রভাব খাটিয়ে জনৈক দস্ুকে 
গ্রেফতার করার পর, তাকে সদর দফতরে আনার অন্য জেল। সমাহর্তাকে 
সৈন্যবাহিনীর জনতা করমাঁশ করতে হয় । 

৩, আত্মপক্ষ সমর্থনে পার্লামেণ্টের বক্তৃতা । পরিচাঁলকসভার নিকট পঙ্র, 
৩০ ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৫ | মিল, 11, ২৩৫, ২৩৬ | 

৪, জন পোরের পত্রঃ ৩ ডিসেম্বর ৯৭৬৯ ) জীবনী, 1, ২৬ |. 

৫, জেলা জজদের নিকট পরিষদের গন্তর্নর-জেনারেলের পত্র, ৪ মার্চ, 
১৭৮৯ | রাজস্ব পর্দের আদেশপত্রৎ ৬ মার্চ ১৭৮৯ 1 বী. অ. ন. 

৬. এইচ. ইংলিস মহোদয়ের নিকট জন শোরের পত্র, » নভেম্বর ১৭৮৮ | 

, হেতমপুর রাজ দফতরের নথিপত্র ৷ সমাহর্তার দফতরের নথি । বী.অ. ন. 

৮. টপ সভার নিকট বঙ্গীয় পরিষদের পত্র, ২৭ জুলাই ১৭৮৭, অন্ধ, 

৩৪ অ. লন. 


২৩২ 


১৩, 
১১, 
১২০ 


১৩, 


৯১৪, 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


পত্র, মাননীয় স্টার্ট, ৪ জুন ১৭৯৯ | বী, অ. ন. 

রাজন পর্যদের পত্রের সাথে প্রেরিত, ১৮ জুলাই ১৭৯১, এবং ত পূর্বতন 
পত্রাবলী, বী. অ. ন. 

খাজাঞ্চি খানার হুগ্ডগুলি যোগ করে এই ব্বাশি প্রাপ্ত | বী. অ. ন, 
সামরিক পআজাবলী, পৃ. ২৪ ইত্যার্ি | বী. অ. ন. 

জআাম্যমাণ আদালতের বিচারকর্দের নিকট পত্র, ১ মে ১৭৯১ ইত্যাদি । 
বী. অ. ন. 

প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার কর্তৃক প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া হয়েছে । 
বাধিক ৮ পাউগড আয়ে একজন কয়কের স্বচ্ছলতাবে চলে ৷ 


হনগুষ্ম পশ্ডিজ্জ্ছেক 





উপসংহার 


বিগত শতাবীর উত্তরভাগে বাংলার গ্রামীণ সমাজের বহিবিশ্লেষণ এক্ষণে 
সষাপ্ত এবং এইখানেই বর্তমান গ্রন্থের সমাপ্তি হওয়া উচিত । ক্লাইভ ও হেস্টিংস 
-এই ছুই মহান ব্যক্তি কোম্পানিকে বাবসায়ী সংস্থা হতে হঠাৎ সার্বভৌম এক 
শক্তিতে পরিণত করেছে-এই বিশ্বাসে অভ্যস্ত আমার স্বদেশবাসীদের বীর- 
পূজারী বিশাল অংশের নিকট সম্ভবত এই চিত্র অপ্রীতিকর হবে | সত্যই ক্লাইভ 
কোম্পানির জন্য ক্ষমতা জয় করেছে? কিন্তু, তিনি গ্রপ্ুতই কি জয় করেছেন, 
তা তিনি বা তীর প্রতৃরা কেউই আনতেন ন] । ওয়ারেন হেস্টিংস সাম্রাজ্যের 
দায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধির পরিচয় রাখেন | তিনি বুঝেছিলেন যে শাসন- 
কার্ষে, শাসক ও শাদিত, উভয় উপাদ্দানকেই গুরুত্ব দিতে হবে; এবং আইন 
প্রণয়নের দৃষ্টিকোণ হতে, তার শাসনকালের প্রাথমিক বংসরগুলি ছিল ভারতে 
ইংরাজদের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম ঘটন1 । কিন্তু পরিকল্পনামতো রূপায়ণের ক্ষমতা 
হে্টিংসের ছিল ন! এবং তৎকালীন ভারত দফতরের নধিপত্রে বাস্তব সংস্কার 
অপেক্ষা শুভেচ্ছারই বর্ণনা মান্র- এক অবাস্তব স্বপ্ন কখনে! বাস্তবে ব্ধপাস্িত না 
হলেও যা ছিল বহু ধ্যান-ধারণায় আকীর্ণ ; কিন্তু এই হতে তিনি গ্রক্কতই কি 
করেছিলেন তা৷ বোঝা যায় না! | তবুও এতাবৎ লিখিত ভারতীয় ইতিহাসের 
একমাত্র উৎস ছিল এই নধিপত্রগুলি । ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টংস উভয়েই 
তুচ্ছ সংস্থানের সাহায্যে বৃহৎ কার্ধাদদি সম্পন্ন করেন । কিন্তু ক্লাইভের তুলনায় 
হেস্টিংসের ক্ষেত্রে পদ্ধতি ও উদ্দেস্তের বৈষম্য বছগুণে বেশি ছিল; কারণ ক্ষুত্ 
সেনাদলের সহায়তায় বু সেনাপতি বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করলেও, 
বিজেতাদের ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংপই ছিলেন একমাআ ব্যক্তি যিনি মাত্র 


২৩৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


জনাকয়েক বাণিজ্য সংস্থার কোম্পানির নিকট হতে নিজন্ব শর্তাবলী আদায়ে 
সক্ষম হন) এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আইনমাফিক ও বাত্যবে স্থানীয় সার্বভৌম 
ক্ষমতা অপিত হয়েছে, ততক্ষণ তিনি কোনো' প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নি। ওয়া- 
রেণ হেষ্টিংসের এই দ্ুযোগ থাকলে ১৭৯০-৯৩ সনের সংস্কারগুলি ২* বৎসর পূর্বেই 
সাধিত হতো! । নিয়ন্ত্রণ হতে বৃহত্তর ত্বাধীনতা৷ ছাড়াও লর্ড কর্নওয়ালিস প্রথম 
হতেই দক্ষ একদল ভারতীয় রাষ্ট্রবিদকে পান $₹ কঠোর পরিশ্রম সহকারে হেস্টিংস 
এদের তালিম দেন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হওয়] পর্যস্ত এরা তার সাথে 
থাকেন; ইংল্যাণ্ডের রাউস এবং খাংলার শোর এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন । 
ভারতের দিগন্তে পরবর্তকালে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উদ্দিত হয় সে আলোচনা 
আমার পক্ষে অনুমোদিত নয় এবং পরবর্তাকালের উজ্জল পর্যায়ের ক্ষণিক চিত্রণ 
ব্যতীত শুধু প্রাচীন অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলির বর্ণনাতে ধার] অন্ঠাধ্য মনে করেন 
তাদের যথোচিত জবাব দিতেও আমি আগ্রহী নই । আমাদের হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তর কালীন গ্রামবাংলার অবস্থা আমি চিত্রিত করেছি; এবং এর বর্তমান 
অবস্থা সমাক রূপে জান! থাকায় অতীতের সাথে পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণ অপিকাংশ 
শিক্ষিত ইরেজের রয়েছে । ভবিষ্যতে এই বৈপরীত্ের বিশদ বিবরণ দেওয়। আমার 
আনন্দময় কর্তব্য হতে পারে ; কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রিটিশ শাসনের কুফল সম্বন্ধে কেউ, 
বিশেষভাবে ভারতীয়রা, প্রশ্ন করলে আমি একটি কথাই বলতে পারি,- “তার 
কীত্তিসৌধের সন্ধান যদি চাও, নিজের চারপাশে তাকাও । 

কারণ, ইতিমধ্ো, ইংক্জে গভর্নরদের প্রশংস। করার চেয়ে বহুগুণে জরুরি কাজ 
ভারতীয় বিবরণীকারদের হাতে রয়েছে । শাসিতদের অধিকার এখনো অনি ীত। 
আমর সচেতনভাবে দেশীয় রীতিনীতি অন্্যায়ী শাসন করার চেষ্টা করছি ; 
কিন্তু এই রীতিনীতি যে কি, তা! কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে সক্ষম নয়। ১৮৫৯ 
সন পরযস্ত বাংলার ভূমিসংক্রাস্ত আইন সামগ্রিকভাবে সংশোধিত, গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন সমূহ কার্ধকরী করা হয় এর ফলে সমগ্র প্রদেশে মামলার পাহাড় জমে 
ওঠে । ১৮৬৫ সনে, নতুন ব্যবস্থা ৫ বৎসর কার্ধকরী হওয়ার পর, এর ধারাগুলির 
চূড়ান্তভাবে ব্যাখ্যার জঙ্য সর্বোচ্চ হায়ালয়ের ১৫ জন বিচারক একত্রে মিলিত 
হনঃ এবং এইজন্য তার! ইতিহাসের ছুর্বোধ্যতম বিষয়সমূহ আলোচনায় বাধ্য 
হন। তাহাদের বছ রায় লিখিত আইনের ঘোষণ। অপেক্ষা! অনেকাংশে প্রাচীন 
বিষয় সংক্রান্ত আলোচন। হয়ে দাড়ায়; এবং তাদের সিদ্ধান্ত যতই সঠিক ও 
মঙ্গলকর প্রমাণিত হোক ন1 কেন, আইনি গ্রন্থ ছেড়ে প্রাচীন গবেষণা অনির্দিষ্ট 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তা বিচারকর্দের পক্ষে অতি বিপজ্জনক হয়ে 
জ্লাড়ায়। এই কাজ সম্পন্ন করার পর, তাদের হাতে দেওয়! উচিত। 

ইতিমধ্যেই অনেক যোগ্য ব্যক্তি এই কাজ সম্পন্ন করার চেষ্ট। করছেন । এক- 
দল প্রাচীন হিন্দু আইনের মধ্যে জনগণের অধিকার আবিষ্কারের আশ! করেছেন । 


উপসংহার | ২৩৫. 


কিন্ত, তুরস্কের বর্তমান ভূমিনীতির সাথে প্রাচীন থিওডোসিয়ানাসের নীতির ষে, 
সম্পর্ক বর্তমান, মন্থ বা যাজ্বন্কের নীতির সাথে বাংলার বর্তমান ভূমিনীতির ' 
প্রায় একই প্রকারের সম্পর্ক ৷ মূলত হিন্দু হলেও বাংলা দীর্ঘদিন মুসলমান শাসনা- 
ধীনে রয়েছে, এই যুক্তিতে আরেকদল আরবি কাজীর্দের রচন1 হতে এই খানের 
ভূমিববস্থার ব্যাখ্যার সন্ধান করেছেন । কিন্তু এই সকল পণ্ডিত গ্রবরর1 ভূলে যান : 
যে মুসলমানদের নিম্নবঙ্জ বিজয় কখনে| পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি; এখানকার 
বু নবাব ক্রদ রাজা ছিলেন, প্রজা ছিলেন না) এবং মুসলমান প্রাধান্যের 
পরিধির বাইরে কোরান, হিায়ত বা এমনকি ফতোয়া! আলমগিরির যৎসামান্ত 
মাত্র প্রভাব ছিল । আমাদের শাসনের প্রথম অর্ধশতাবদী ব্যাপী গ্রামীণ অফিসার" 
দের পরিচালনাধীন গবেষণাগুলির মধ্যেই একমাত্র এই দেশের প্ররুত ভূমিনীত্তির 
সন্ধান পাওয়। যাবে । 

সুতরাং, পরবর্তাঁ খণ্ডে আমি জমির মালিক ও কৃষকের বিভিন্ন শ্রেণীর, গ্রামীণ 
নথিপত্রে বধিত অধিকার ও আইনি মর্যাদা সন্বন্ধে তাস্ত করার ইচ্ছা! রাখি । 
বর্তমান ভূমাধিকারী বৃহৎ অমিদার পরিবারগুলির ইতিহাস এর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
উৎস। এই তাস্তে কয়েকটি মাত্র পরিবার ব৷ জেলার নথিপত্র পর্যালোচন? করলে 
বরং সকল জেলাগুলির এবং প্রদেশের যত বেশি সংখাক সম্ভব বিখ্যাত পরিবার- 
গুলির ইতিহাস বিচার করতে হবে। আশ্চর্যের ব্ষিয় বাংলার বু অগ্রগণা দেশীয় 
ভদ্রলোক সম্প্রতি আমার গবেষণ৷ নিরপেক্ষভাবে শেষোক্ত বিরাট কাজটি গ্রহণ 
করেছেন এবং শীগ্রই ভারতীয় ভূমিব্যবস্থা ও প্রথাগুলি সম্বন্ধে স্নির্দি্ট এক 
সমাধানে উপনীত হওয়] সম্ভব হবে । আমার নিজন্ব তাস্তেই জমিতে স্বার্থ 
সম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকারে অনন্ত স্তর বিস্তাস নির্দেশিত হয়েছে । কয়েকটি 
জেলায় জমিদাররা মুসলমান নবাবের অধীনত প্রায় স্বীকার করতেন ন! এবং 
প্রায়শই বা কখনে। তার হস্তক্ষেপ সহ করতেন না ১ অন্তগুলিতে তিনি ছিলেন 
রাজন্ব গ্রহণের অন্য নিযুক্ত পেয়াদা মাজ্র। কয়েকটি জেলায় আবার কৃষকদের 
অধিকার স্বীকৃত ছিল এবং প্রাচীন গোষ্ঠীতন্ত্র নিরদিষ্টরূপে বজায় ছিল; অন্গুলিতে 
কুষকর! ছিল ভূমিদাস মাত্র, এবং তাদের গ্রামত্যাগ রোধ করা গ্রামীণ পুলিশের 
প্রধান কর্তব্য ছিল৷ এইটিই ভূমিনীতি বিষয়ে লর্ড কর্নওয়ালিসের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে 
পরস্পর বিরোধী আপত্তির গুপ্ধ রহশ্ট। কোম্পানির কর্মচারিদের একজন কলি- 
কাতা গেজেটে লেখেন, সেই সময়ে জনগণের অধিকার এত কম প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
যে 'দক্ষতম ব্যক্তিদের তোস্তেও দেইগুলি নির্ণাঁত হয়মি )১ এবং আর একজন 
বলেন যে এইগুলি সম্বন্ধে প্রশাসনের কোনো দুইজন অভিন্ন মত পোষণ 
করেন নি। ুতরাং ঘটন1 এই শ্লাড়ায় যে, সেই সব জেলায় জমিদাররাই জমির 
প্রকুত মালিক ছিলেন সেইখানের জেলাশাঁসকরা! অভিযোগ করেন যে চিরস্থায়ী - 
বন্দোবস্ত এদের অধিকারচ্যুত করে ধ্বংস করেছে; অপরদিকে, দেশের যেসব. 


-২৩৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা! 


অঞ্চলে মুসলিম ব্যবস্থা প্রাচীন পরিবারগুলিকে উচ্ছেদ করেছে সেইখানে অভিজ্ঞতা 
সম্পন্ন ব্যক্তিরা আপত্তি তোলেন যে লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারের দাবি ও জনগণের 
অধিকারের মূল্যে একদল রাজন্ব সংগ্রাহকদের ও নায়েবদের নকল অভিজাতদের 
পধায়ে উন্নীত করেছেন । 
ইয়োরোপে মুসলিম ভূমি ব্যবস্থার সাথে তুলনার উদ্দেশ্টে, অন্থস্থতার সুযোগে 
-আমি তুরস্ক ও ভ্যানিউবের প্রদেশগুলি পরিদর্শন করি | সেইখানে, সমগ্র অটো- 
মান রাজ্যব্যাপী ভূমি ব্যবস্থায়বাংলার মতো একই প্রকার অনিশ্ন্নতা আমি লক্ষ্য 
কবেছি । ন্থুষম এক ব্যবস্থা প্রবর্তনে বা সমসত্ব এক জাতির বিকাশে মুপলমানব! 
কি ইয়োরোপে কি ভারতে বার্থ হয়েছে | ষে কয়েকজন আলোকিত রাষ্ট্রনায়কের 
উপর তৃবস্কের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল তাদের অন্ত তম, গ্রীসের অটোমান বংশীয় মন্ত্রী 
ফোটিয়ারিস বে মহোদয়ের নিকট হতে এর একমাত্র আপাত বোধগম্য ব্যাখ্যা 
আমি পেয়েছি । কিন্তু এই কট্টর ফ্যানারিয়টের বিবরণ ও স্থদূর প্রদেশগুলিতে 
প্রকৃত অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় । জনৈক ওয়ালাকিয়ান অভিজাতের মতাঙ্ু- 
সারে, সরকারই সর্বেসর্বা | 
এই খণ্ডে, আমি বাঙালি জনসাধারণেব জাতিগত উপাদান ও ব্রিটিশ শাসনা- 
ধীন হওয়ার সময় তাদের অবস্থা বর্ণনায় সচেষ্ট হয়েছি | ইংবাজ সরকারের 
প্রশংস৷ ব৷ নিন্দা আমার পরিকল্পনার কোনোরূপ অঙ্গ ছিল না, এবং প্রকৃতপক্ষে 
আমি এই কারণে কৃত যে, আমার বর্ণনায় যে প্রশাসকটির ছিল প্রধান ভূমিকা, 
সেই মিঃ কিটিং ছিলেন একজন সাধারণ ব্যক্মাত্র-বিরাগ বা অন্বাগ অর্জনে 
অক্ষম । তার নির্ধারিত কাজ তিনি করতেন এবং তার জন্য নির্ধারিত বেতন গ্রহণ 
করতেন, কিন্তু স্বীয় কর্তব্য পালনের যে ব্যাখ্যা তার ভারতে চাকুরি জীবনের দীর্ঘ 
নিদাঘ-গীভিত বৎসবগুলিতে মর্ধাদ। বা সকরুণ বিষপ্রতা আবোপে সক্ষম, সেই 
ব্যাখ্য' গ্রহণে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণত অক্ষম ৷ অবশ্ত আমার আশঙ্কা এই যে 
সম্ভবত আমাদের পূর্বন্থরী মুসলমানদের সম্বন্ধে আমি কঠোর মনোভাব প্রকাশ 
কগেছি, কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন ঘে আমি তাদের জরাজীর্ণ ও দুর্বল অন্তিম 
দিনগুলির কথা বলেছি । জনগণের প্রকৃত নেতা দেশীয় প্রাচীন পরিবারগুলি সন্বন্ধে 
আমি নীরব থেকেছি ; মুসলিম অত্যাচার হতে সগ্যমুক্ত ৮বম ছৃর্দশাগ্রস্ত বাঙালি- 
দের সম্বন্ধে লর্ড মেকলের আক্ষরিক বর্ণনাকে হিন্দুদের ন্বাভাবিন ও স্থ'য়ী বৈশিষ্টা 
হিসাবে গণ্য করলে সমগ্র বাঙালি জাতির উপর যে অবিচার করা হয়, অন্ধকাবা- 
চ্ছরন যে পর্যায়ে মধ্যে বর্তমান আলোচন! সীমিত শুধু সেই পরিসবে প্রাচীন 
পরিবারগুলিব সামগ্রিক মূল্যায়ন কর! হলে তাদের উপর অনুরূপ অবিচার করা! 
“হবে । 
নির্দেশিকা 
"১, কলিকাতা গেজেট, ৩ জুন ১৯৭* | 


১৭৭২ সনে বঙগদেশ - ওয়ারেন হেস্টিংসের চিত্রণ 


পূর্ব ভারতে ব্যবসায় রত মহামান্য ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীদের সংযুক্ত সমিতি বিষয়, 
সম্বন্ধে মহামান্য পরিচালক সভা৷ সমীপেষু, 
তাং, ফোর্ট উইলিয়াম, ৩ নভেম্বর, ১৭৭২ 


রাজস্ব বিভাগ 


মাননীয় স্ুধীবৃন্দ, বিগত ১৩ এপ্রিল লিখিত কোলব্রকের বক্তব্যের মাধ্যফে 
আমরা বাংলায় আপনাদের রাজন্বের অবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের নিয়েছিলাম - 
যে সময় থেকে আমরা গত বাংল। বর্ষের দরুণ নিট সেটেলমেণ্ট ও আদায়ের হিসাব 
গুটিয়ে ফেলেছি, সে পর্যস্ত জানানো! হয়েছে এবং এর একটি অনুলিপি এই সাথে 
পাঠালাম । এ হতে আপনার] দয়! করে দেখবেন যে, মুশিদাবাদ ট্রেজারি লাভ 
ক্ষতি জনিত কিছু ব্যয় মকুব সহ বিগত বৎসরে মোট আদায়ের পরিমাণ ১, ৫৭, 
২৬, ৫৭৬ 2 ১০ 2১2৯ রৌপ্যমুক্জা ; অতএব এ বৎসরের জন্য বকেয়া আদায়ের 
পরিমাণ বর্তমানে কমে দাড়িয়েছে ১২, ৪*১ ৮১২ £ ৭ £ ১৫ টাকা - এর অধিকাংশ 
আমরা আদায়ের আশ! রাখি, আমর] গবিত যে বকেয়ার এই হ্রাস ও বাংলায় 
গত কয়েক বৎসরের আদায়ের সাথে গত বৎসরের আদায়ের তুলনামূলক বিচার, 
রাজত্ব আদায়ে প্রভূত সাফল্য সম্বন্ধে আপনাদের পুরোপুরি সন্ধ্ট করবে ৷ সমস্ত 
হিসাব নিকাশ করার পর ষুপিদাবাদ্দের খাতা পরের জাহাজে আপনাদের কাছে 
পাঠানো হবে এবং তাছাড়। এই সাথে প্রেরিত গত বৎসরের রাজন্বের হিসাব 
আরো পরিষ্কার হবে । 

৩* অগাস্টের আপনাদের কাউন্সিলের এক সভায়, কাশিমবাজারম্থিত কমিটি 
অফ সাফচিট-এর সভাপতি ও সদন্তবৃন্দ কর্তক প্রত্যাবিত এই প্রস্তাব সর্বসম্মতি 


২৩৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথ! 


ক্রমে গৃহীত হয়েছিল যে রাজন্বদফতর গ্রেসিডেন্সিতে স্থানান্তরিত হবে এবং 
আপনাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দফতরটিকে আপনাদের গভর্নর ও কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ 
তত্বাবধানে আন হবে ; এই মতো গত মাসের ১৩ তারিখে আমর] নিজেদের এক 
কমিটি গঠন করেছি। এঁ সময় হতে রাজন্ব আদায় সংক্রান্ত বা প্রদেশগুলির . 
অভ্যন্তরীণ শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয় একমাত্র এই দফতরের উপর ন্যস্ত হয়েছে, 
এবং এখন থেকে এই শিরোনামার আওতায় সকল ব্যাপারে আমরা আলাদাভাবে 
আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব । 

এই বিষয়ে আপনাদের এক সুনির্দিষ্ট ধারণ! দেওয়ার জন্য এবং এইটিকে 
আরো সম্পূর্ণ করার জন্ঠ, সম্প্রতি গৃহীত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলির পুনরা- 
বৃত্তি দিয়ে আমরা শুরু করবে৷ - আমাদের পূর্বের চিঠিপত্রের মাধ্যমে আপনারা 
এই বিষয়ে অংশত অবগত। 

নটিংহাম লিবিত এক পত্রে, প্রদেশব্যাপী সমস্ত জমি খামাররূপে দীর্ঘ- 
মেয়াদী ও শুনিয়স্ত্রিত ইজার। দেওয়ার ইচ্ছার কথ! আপনাদের জানানো হয়ে- 
ছিল ; এবং রাজন্ব আদায়ের এই বাস্তব ও প্রধান পরিচালন ব্যবস্থা এই বিষয়ে, 
আপনাদের ইচ্ছা ও আদেশের সম্পূর্ণ সৃশ হওয়া আমরা 'মাণন্দিত। এই 
বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিণত চিন্তাভাবনার পরে, ১৪ মে রাজম্বকমিটির 
সভায় এই ভিত্তিতে সমস্ত জেলাগুলির রাজন্ব নির্ণয়ের এবং ভবিষ্যৎ আদায় 
পরিচালনার এক পরিকল্পন! গ্রহণ করেছি । যেহেতু এইটি আমাদের পরবর্তী 
'সকল কাজকর্মের এবং তার মাধ্যমে যা গঠমে আমরা সচেষ্ট হয়েছি সেই 
ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তিভূমি, সুতরাং অবিলগ্বে এই ব্যাপারে আপনাদের 
'দৃষ্টি আকর্ষণ কর! ও গৃহীত ব্যবস্থাদির বিস্তৃত কারণসমূহ সহ একটি অনুলিপি 
সঠিকভাবে পাঠানে। আমরা প্রয়োজনীয় ভেবেছি। 

এই বিষয়ে আরো অগ্রসর হওয়ার আগে, প্রদেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে 
কিছু সাধারণ মন্তব্য কর। হয়তো! অসমীচীন হবে না। 

১৭৭৯ জনের সারা বৎসর ব্যাপী মারাত্মক ছুণ্ভিক্ষের ফলাফল আমাদের 
আগের পত্রাবলীতে আপনাদের নিয়মিত জানানো হয়েছে,_ বিস্তৃত বর্ণনার 
মাধ্যমে জনসাধারণকেও অবহিত করা হয়েছে, সহানুভূতি উদ্রেকের জন্য এবং 
আপনাদের কর্মচারিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ স্যষ্টির জন্য বাস্তব গ্রতিটি ঘটনা ও 
ভ।ষার প্রতিটি কলাকৌশলের আশ্রয় নেওয়া! হয়েছে - আমাদের দুর্ভাগ্য যে 
মানুষের এই দুর্ভোগে আমাদের দর্শক ও সাক্ষীমাত্র হতে হয়। কিন্ত করদাতা- 
“দের ওপর ছাড়া রাজস্বের ওপর এর অন্য কোনে প্রভাব এখনো পরিলক্ষিত 
-হয়নি, এমনকি অঙ্কভূতও হয়নি ; কারণ, যদিও রাজ্যের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ 
অধিবাসী ব্নিষ্ট হয়েছে এবং ফলত চাষ আবাদ কমেছে, তথাপি' ১৭৭৯ সনের 
“তুলনায়ও অধিক ছিল-মুশিদাবাদে রাজন্ব বিভাগের বিগত চার বৎসরের 


১৭৭২ সনে বঙ্গদেশ ২৩৯ 


নিয়লিখিত হিসাব হতে এইটি পরিষ্কার বোঝা যায় : 
বাংল মন 
১১৭৫ [ ইং ১৭৬৮-৬৯ ] -- প্রকৃত আদায় ১,৫২,৫৪৮৫৬ : ৯১৪৩ 
১১৭৬ [ ইং ১৭৬৯-৭* ]--ছুণ্তিক্ষ পূর্ববর্তী ঘাটতি ৃ 
ব্সর ১৩১,৪৯,১৪৮:৬১৩২ 
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এতবড় বিপর্যয়ের অন্টান্য ফলাফলের সাথে সংগতি রেখে রাজস্ব হাস স্বাভাবিক- 
ভাবেই প্রত্যাশিত | জবরদস্তি পূর্বমান বজায় রাখার কারণে তা ঘটেনি । ষে 
সকল উপায় অবলম্বন কর! হয়েছিল সেইগুলি নির্ণয় কর সহজ হবে না । যেসব 
জটিল পথে রাজন্ব আদায়ের অগ্রগতি ঘটেছে সেইগুলিকে অনুসরণ করা অথবা 
কোন কোন দ্রব্যমামগ্রী প্রাথমিকভাবে রাজন্বযোগ্য এমনকি সেই সবগুলিও 
বোঝা দুরূহ | অবশ্ত, গত আদায়ে সমতা রক্ষার যে প্রচেষ্টা হয় সেইটি বোঝা- 
বার জন্য বিগত আদায়ের প্রধান একটি কর সম্বন্ধে আমর] আলোচনা করতে 
চেষ্টা করবো । এই করের নাম 'নাজে'-_ এইটি হচ্ছে মৃত খা পলাতক প্রতি- 
বেশীর কারণে রাজন্বের ক্ষতিপুরণের জন্ট প্রতিটি নিম্নমানের জমির প্ররুত 
অধিবাসীদের উপর ধার্ধ কর | যদিও. এই কর আরোপণ অবিবেচনা- 
প্রস্থত এবং আদায় করা দমনমূলক, তবুও দেশের প্রাচীন ও সাধারণ 
প্রথায় এটি অন্থমোদিত । এইটিতে সরকারের অন্থমোদন নাই কিন্তু বাস্তবে 
এইটি প্রচলিত । সাধারণ ক্ষেত্রে এবং চাষ আবাদ অব্যাহত থাকাকালীন, 
এইটি কদাচিৎ অন্ভূত হতো । অভিযোগের ঘটন1 কখনো! ঘটত না বা বিরল 
ছিল। কঠোর স্থবিচারের সাথে যতই সংগতিবিহীন হোক না! কেন, রাষ্ট্রের 
সামস্িক ঘাটতিতে এইটির একটি প্রস্তুতির ভূমিকা ছিল ; অধিবাসীদের 
পরস্পরের প্রতি দারিত্বশীল থাকতে বাধ্য করে এইটি বাস্তত্যাগের বিরুদ্ধে 
জামিন ত্বরূপ ছিল; এর দ্বারা অসৎ জেলা সমাহর্তা, বন্ধ্যা বা পরিত্যক্ত 
জঙ্গির অজুহাতে, আদায়ের কিয়দংশ গোপন করার সুযোগ ছিল না। কিন্ত 
অন্ত সময়ে ও অন্ত অবস্থার এই রীতি মঙ্গলজনক হলেও এই দময়ে এইটি 
অধিবাসীদের পক্ষে অসহনীয় ভার হয়ে দ্রাড়ার় | যেসব গ্রাম বস্তত্যাগে 
সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেইগুলি সরকারি ক্ষমাশীলতার যোগ্যতম হলেও, 
এই করের কোনো নির্দিষ্ট হার বা মাত্রার অন্গপন্থিতির ফলে সেই গ্রামগুলির 


২৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


অবশিষ্ট বাসিন্দাদের উপরই এই করের চরম বোবা পড়ে। নিয়মিত রীতির 
প্রতিটি ব্যতিক্রমের মতো! এখানেও অতিরিক্ত আর একটি ত্রুটি ছিল--এই করের 
নামে অন্তান্ত কর ধার্য করার সুযোগ ইজারাদার ও শিকদারদের সামনে উপস্থিত 
হয়, এবং যেহেতু তারাই ক্ষতির পরিমাণ ও ক্ষতিপূরণের অশ্নপাত নির্ধারণ করে, 
তাই ক্ষতিপূরণের জন্য এমনকি করের পরিমাণও তারাই নিজেদের খেয়ালখুশি 
মাফিক নির্ধারণ করে । 

প্রদেশব্যাপী সর্বত্র এইটির বিরুদ্ধে অভিযোগ) পূর্বের সঞ্চয় না থাকায়, এখন 
এই কর অব্যহত রাখলে জনগণের উদ্যম এত অবদ্মিত হবে যে চরম মাত্রায় 
রাজন্বহানি ঘটার আশংক1 আছে। 

কোম্পানি দেওয়ানি গ্রহণ করার পর ৭ বৎসর অতিবাহিত হলেও এখনে! 
পর্যস্ত রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়মিত কোনো ব্যবস্থা প্রণীত হুয়মি | প্রতিটি 
জমিদারি ও তালুক নিজস্ব অদ্ভূত প্রথ। বজায় রেখেছে। এইগুলিও ব্যতিক্রমহীন 
ভাবে মান্য কর] হয় না । তত্বাবধায়কদের কাছে এই বিষয়ের নতুনত্ব, যাদের তার! 
এজেন্ট নিযুক্ত করতে বাধ্য হন তাদের প্রতারণা, প্রতিটি জেলার আকম্মিক জরুরি 
প্রয়োজন এবং প্রায়শই, জেল! সমাহর্তার স্তায্য উপলব.ধির 'কারণে বু পরি- 
বর্তন ঘটে। প্রতিটি পরিবর্তনে সামগ্রিক বিভ্রান্তি আরে বাড়ে এবং এইগুলি 
সরকারে আসীন সদস্যদের হবার অনুমোদিত ছিল না! ব৷ তার্দের জান! ছিল 
না। যে কোনে বিজ্ঞানের হূর্বোধ্যতা প্রধানত যেইগুলি দ্বারা স্থষ্ট হয়*- 
সেই করযোগ্য ভ্রব্যসাম্গগ্রী, হিসাবপত্র রাখার পদ্ধতিঃ, সময়ের হিসাব এমনকি 
পরিভাষাগুলিও প্রদেশের মাটি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মতোই অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
ছিল ৷ এই বিভ্রান্তির উৎস ছিল পূর্ববর্তী সরকার | নাজিমরা জমিদারদের 
থেকে যতটা পারতো আদায় করতে! ; এবং রাজন্বের বড় বড় ইজারাদারদের 
ক্ষেত্রেও, যাদের নিজেদের অধীনস্থ সকলকে লুণ্ঠনের সকল ম্বাধীনতা দেওয়া 
হয়েছিল - শুধু লুঠের মাল আত্মসাৎ করে তারা ধনী হয়েছে মনে হলে পরিবর্তে 
এদের লু$ন করার বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত ছিল । নাজিম ও জমিদারদের 
মধ্যে বা তাদের ও জনগণের মধ্যে অবস্থানরত মুত্সুদ্দিদের প্রত্যেকের সরকারি 
সম্পদে নিজ নিজ বখর! ছিল | এই উপরিলাভ বেআইনি ত্ছরূপ হিসাবে 
বিবেচিত হতো, স্রুতরাং গোপনীয়তা, নিশ্চিত করার অন্ত সমস্ত মতর্কতা৷ গ্রহণ 
করা হতো ; এবং ফলত নির্ধারিত কোনে হার না থাকার ফলে, এর পরিমাণ 
ব্যক্তির মঞ্জি, ক্ষমতা ও শক্তির উপর নির্ভর করতো । স্থতরাং নিজ সম্পত্তির 
মূল্য গোপন করার জন্য সবচেয়ে ফলপ্রন্থু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই ব্যাপারে যে 
কোনো তাস্ত এড়িয়ে যাওয় গ্রত্যেকের কর্তব্য হয়ে দাড়াত, যেসব জমিদার 
ও জোতদারদের দীর্ঘদিন দখল বজায় রাখার ন্ুুবিধ! ছিল, সরকারি অফিসারদের 
হতবুদ্ধি কার জন্ত তার! জটিল নানাভাগে জমিকে ভাগ করে রাখতে ও রাজন্ 


১৯৭৭২ সনে বছগদেশ ২৪১ 


আদায়ের নান! জটিল পদ্ধতি গ্রহণ করতো এবং খাজন! বিষয়ে জ্ঞাতব্য সবকিছু 
শুধু নিজেদের মধ্যে গুপ্ত রাখতো | সহজেই অন্মেয় যে বর্তমান সম্পদের এক 
বৃহদংশ সরকারি কোষাগারে পৌছত না । বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও 
এই যথাযথ মন্তব্য করতেই হয় যে এই প্রকার ব্যবস্থা থাকা সৌভাগ্যজনক ছিল, 
কারণ এই গোপন তছবূপগ্ডলিই দেশের বর্তমান মুদ্রাপরিমাণকে সঞ্চিত রেখে 
পুনঃ সধগালিত করতো ; অথচ সরকারপ্রাপ্ত সম্পদের বৃহদংশ দ্বেশে ব্যয়িত হতো 
-যে সামান্য অংশ দিল্লি দরবারে প্রেরণের জন্য থাকতো, এই প্রদেশে সেইটুকু 
চিরতরে হারাতো । 

এই প্রদেশগুলির সংবিধানগত সহজাত মৃলগত ক্রটির সাথে আমাদের 
সম্পত্তি হওয়ার পর, এদের অসম ও অস্থায়ী শাসনব্যবস্থার ত্রুটি যুক্ত হয় । যেই 
সব অঞ্চল আগে থেকেই আমাদের অধিকারে ছিল, যেমন, বর্ধমান, মেদিনীপুর 
ও চট্টগ্রাম, সেইগুলিতে প্রেসিডেন্সিব প্রত্যক্ষ কর্তত্বাধীন দেশীয় রাজাদের শাসন 
অব্যাহত থাকে | পলাশির চুক্তি অনুযায়ী চব্বিশ পরগনা কোম্পানিকে দেওয়া 
হয় । জমিদার ও রাজাদের বাদ দিয়ে এইটিতেও তাদের প্রত্যক্ষ অধিকার ছিল, 
শর্তাবলী ছিল ভিন্ন : প্রতিটি পরগনায় নিয়োজিত এজেণ্টরা খাজনা! আদায় 
করে কলিকাতাস্থিত কালেকটার বা সমাহার কাছে জম! দিত । 

বাকি প্রদেশের দায়ভার কিছু সময়ের জন্য নায়েব দেওয়ান ও দরবারের 
প্রতিনিধির যুক্ত দায়িত্বে এবং পরে মুশিদাবাদস্থিত রাজস্ব পর্যদের ও পর্ষদের 
অধীন তত্বাবধায়কর্দের উপরে ন্তস্ত হয়। খাস প্রশাসন এই রাজন্ব সংক্রাস্ত 
ছুশ্চিন্তা হতে অব্যাহতি পেল । 

সমগ্র প্রদেশের মতো! জেলাগত অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাও কম বৈচিত্র্যময় ছিল 
না| একই কালেকৃটারের অধীন মেলানো-মেশানো জমির কিয়দংশ ইজারার 
ছিল, কিছু ছিল শিকদারদের বা কালেকটার নিয়োজিত এজেণ্টদের তত্বাবধানে, 
আর কিছু খোদ জমিদারদের ও তালুকদারের অধীনে - বিভিন্ন মাত্রার নিয়ন্ত্রণ 
বআায় ছিল | যেহেতু ইজারার মেয়াদ ছিল এক বৎসর এবং জমি হতে সাধ্যা- 
তীত আদায় রোধে ইজারাদারদের কোনে স্বার্থ বা প্রতিবন্ধক ছিল না, তাই 
প্রথম প্রকারের জমি হতে নির্য় আদায় চলতো । দ্বিতীয় প্রকারের জমিও 
সমভাবেই শোধিত হতো! এবং যেহেতু সর্বাধিক সতর্কতা সত্বেও কালেকটারের 
পক্ষে চুরি ধর] বা! প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না, তাই ধাজনা তছরূপ হতো! । 
অন্থমান কর' যায় যে, কালেকটারও সাধারণ দুর্নাতির আওতার বাইরে থাক 
না। যি থাকত, সেইক্ষেত্রে সন্গিহিত অন্তান্ত অঞ্চলে ব্যাপক বাস্তত্যাগ ঘটতো।, 
কারণ সেইখানের অধিবাসীর! ম্বাভাবিক ভাবেই অত্যাচার হতে বাচার জন্য 
অধিকতর নমনীয় ও সমঘর্শ গ্রশাসনের আশ্রয় নিত। 

স্তায়বিচারের সাথে রাজন্বের সংযোগ সম্বন্ধে আমাদের মতামত ইতিমধ্যে 

১৬ 


২৪২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


অন্যত্র আমরা! বলেছি এবং প্রয়োজন মতো তাঁর উল্লেখ আমরা করবে! ; কিন্তু এই 
দুইয়ের সংযোগ এত গভীর যে সাধারণভাবে এই বিষয়ে আলোচন৷ কালে আমরা 
এর উল্লেখ না করে পারি না । যে কোনে! রাষ্ট্রের সম্পদ শিল্পের উপর নির্ভরশীল 
এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা এই শিল্পের পক্ষে সর্বাধিক অনুপ্রেরণাদায়ক। 
প্রশাসনের ক্ষমতা সীমিতকরণ, ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব বার! এইগুলি অগ্ঠায়ভাবে পরি- 
গ্রহণের যে কোনে প্রচেষ্টাকে দমন করা, এবং শ্তায়বিচারকে অনায়াস লব্ধ করা 
-এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এইগুলিই ছিল একমাত্র উপায় । কিন্তু এতাবৎ 
বিমান পরিস্থিতিতে এইটি সম্ভব ছিল ন।। নিজামত ও দেওয়ানি ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তির দায়িত্বে থাকাকালীন এবং প্রথমোক্তের সমস্ত অধিকার স্বীকৃত থাকায়, 
নাজিমের একচ্ছত্র অধিকারের ক্ষেত্রে বিচারালয় প্রজাদের সাধারণ মঙ্গলার্থে 
গঠিত হলেও, মাত্র কিছু সংস্কার সাধন করতে পারতো ৷ নিজামতের বিচারালয় 
ও অফিসারবৃন্দ অব্যাহত রইল, কিন্তু দেওয়ানির প্রশাসনিক প্রভাবে এইগুলির 
উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায়। নিয়মিত স্তায়বিচার সর্বত্র স্থগিত থাকে ; কিন্তু 
নিজের সিদ্ধান্ত অন্ুদের মান্ত করতে বাধ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রত্যেকে এইটি 
প্রয়োগ করত। জনগণ ছিল অত্যাচারিত; দেশের সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে 
তাদের নিরুৎসাহ হতোগ্ভম করা হতো; এবং যে অন্গপাতে তার] ব্যক্তির দাবি 
মেটাতো, সেই অনুপাতে সরকারের ন্থায়সংগত প্রাপ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের 
বাধ। দেওয়। হতো । 

ল্যাপউইংগ আপনার্দের আদেশ পাওয়ার সময়ে এই ছিল রাজন্বের অবস্থ। ; 
নায়েব দেওয়ানের পর্দ লুপ্ত করে এবং আপনাদের তরফে আপনাদের £শাসনকে 
দেওয়ানি বন্দোবস্তের দায়িত্ব গ্রহণের খোলাখুলি ক্ষমতা দান করে, বাইরের 
কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই আরো সুষ্ঠ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে এতদিনের 
বাধাগুলি সহজেই অপসারিত হয় । 

উপরোক্ত বক্তব্য হতে এইটা স্পষ্ট ষে আপনাদের নির্দেশ রূপায়ণে যে বিষয়গুলি 
মূলত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেইগুলি হচ্ছে রাজন্বের হিসাব সরল ও সহজ- 
বোধ্য করা, রাজস্বের নির্দি হার প্রবর্তন কর!, সমগ্র প্রদেশব্যাপী অভিন্ন এক 
ব্যবস্থা কায়েম করা ও সমান স্তায়বিচারের সুযোগ সহজলভ্য কয়! । ইতিমধে/ 
গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা সেই উদ্দেস্ত পূরণের চেষ্টা করেছি, কতদূর 
সাফল্য অজিত হয়েছে, এর পর তা বোঝ! যাবে। 

পূর্বে উল্লেখিত নিয়মবিধিগুলির সুত্রায়ণ সমাগত হওয়ার পর» সাফিট-কমিটি 
গঠিত হয় এতে থাকেন (গত চিঠিতে যেমন উল্লেখ কর! হয়েছে ) গভর্নর সাহেব 
সহ মিঃ মিভলটন, মিঃ ডেকারস, মিঃ লরেল এবং মিঃ গ্রাহাম। আমর! বঙ্গ- 
প্রদেশের সকল জমি ৫ বছরের ইজারায় দেওয়ার ইচ্ছা গ্রক14 করি ও প্রত্যেককে 
প্রস্তাব পেশ করতে আহ্বান জানাই । 


১৭৭২ সনে বহদেশ ২৪৩ 


এই কমিটি সর্বপ্রথম কৃষ্ণনগর যায় এবং নদীর! জেলার জরিপের ও কর নির্ধা- 
'ণের কাজ শুরু করে। যেসব প্রস্তাব আমে, তাতে শর্তাবলী এত অস্পষ্ট ও 
অনির্দিষ্ভাবে প্রকাশ করা হয় ও এদের পারস্পরিক বূপভেদ এত দুস্তর ছিল যে 
কোনে। প্রকার তুলনাযুলক বিচার বা আম্পাতিক মান নির্ণয় সম্ভব ছিল না) 
বোধগম্য কয়েকটি মাত্র প্রস্তাবের শর্তাবলী ছিল নিম্নমানের ও অন্বিধাজনক | 
ল্থতরাং এই প্রস্তাবগুলিকে নাকচ করা ও প্রাথমিক ইচ্ছার বিপরীত হলেও, সব 
'জমি প্রকাশ্ঠ নিলামে চড়ানো - এই ছিল কমিটির অভিমত। 
রাজন্বের স্থম্মরতর অনুচ্ছেদগুলি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থেকে শুরু করে যে ভিত্তিতে 
চাষী ও ইজারাদারদের মধ্যে প্রদেয় কর নির্ধারণ কায়েম করার মতো সম্ভাব্য নান! 
বাধা ছিল। এইসব বাধা দূর করার জন্য, ইজার] বিক্রি শুরু হওয়ার আগে 
সম্পূর্ণ নৃতন এক হস্তাবুদ অর্থাৎ রাজস্ব সংক্রান্ত বিচিত্র ও জটিল অহচ্ছেদগুলির 
ব্যাখ্যা এণয়ন করা, কমিটি অপরিহার্য বিবেচনা! করে । এর মধ্যে ছিল আসল 
অর্থাৎ যূল ভূমিরাজস্ব এবং “আবওয়াব* শাে নানা প্রকার কর, যা বিভিন্ন পর্যায়ে 
সরকার, জমিদাররা, ইজারাদাররা, এমনকি সামান্য নায়েবরাও বাছবিচারহীন 
ভাবে ধার্ধ করত। এক প্রকার আবওয়াব আমরা আগেই ব্যাখা করেছি; এর 
অনেকগুলিই কোনোরূপ ব্যাখ্যার অতীত। 
রাজন্বের উপরিউক্ত ব্যাপারগুলির পুঙ্কান্ুপুঙ্থ তদন্তের পর, যেগুলি জনগণের 
নিকট সর্বাপেক্ষা নির্যাতনযূলক বা যেগুলি বিগত প্রশাপন জনিত, সেইগুলি বাদ 
দেন; কিন্তু একই সাথে যেগুলি দীর্ঘ প্রচলিত, এবং রায়ত্দের দ্বারা সানন্দে 
স্বীকৃত, বন্তৃত যেগুলি আসল খাঙ্জনার বৃহদূংশ, সেইগুলি রক্ষিত হয় । প্রথমোক্ত 
করগুলির মধো ছিল দেশের গভীর অভ্যন্তরে জলপথ বাহিত সকল ত্রব্যাদি ও 
জীবনধারণের উপকরণের উপর জমিদারদের ও ইজারাদারদের দ্বারা খেয়ালখুশি 
মতো! ধার্য কর । আপনাদের আদেশের মানবিক ও সমতার চেতনার সাথে সংগতি 
বজায় রেখে “বাজি জুম্মা” অর্থাৎ তুচ্ছ অপরাধ ও অপকর্মজনিত জরিমানা] এবং 
হলদারি অর্থাৎ বিবাহের উপর কর সম্পূর্ণরপে লোপ করা হয়_ এইগুলি হতে 
সরকারের রাঙন্ব সামান্যই আসে, কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে এইগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকর, 
কারণ এইগুলি জনগণকে নিরুৎসাহিত করে ও জনসংখ্যা হ্রাস ঘটায় । জন- 
সংখ্যার সাধারণ গুরুত্ব সর্বসময়ে বর্তমান, কিন্ত বিগত ছুভিক্ষ ও তজ্জরনিত মড়্কের 
-ফুলে বিপুল জনসংখ্যা হ্বাসের কারণে বর্তমাশে এর গুরুত্ব সমধিক । স্থানীয় অধি- 
বামীদের পক্ষে অন্কুল এই ছাড়গুলি প্রাথমিকভাবে রাজন্বহাপ ঘটালেও, যেই- 
হেতু এইগুলি দেশের উৎপাদন ও ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়ক, জনসংখ্যা বুদ্ধির অস্থকূল, 
ধ্বিরক্তিকর নিপীড়ন হতে জনগণকে মুক্ত করার পক্ষে এবং দেশের সাধারণ শান্তি 
- বজায় রাখার সহায়ক, তাই এইগুলির ফল নিঃসন্দেহে যথাসময়ে মঙ্গলদায়ক হবে 
.ধ্লবং উন্নতি সাধন করবে। 


২৪৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


চাষের নিমিত্ত জমি নেওয়ার পর অধিবাসীদের নিরুপদ্রবে দখল বজাক্ক 
রাখার জন্য এবং পূর্ববণিত কর আদায় ভবিষ্যতে বদ্ধ করার জগ্য কমিটি নতুন: 
আমলনাম] বা লিজ প্রণয়ন করে । এতে রায়তদের কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণাত 
থাকে এবং ইজারাদারদের অতিরিক্ত কোনে দ্রাবি নিষিদ্ধ হয় ও অন্যথায় কঠোর 
শান্তির বাবস্থা কর! হয়। এই উদ্দেস্টে এবং এই নিষেধাজ্ঞা কৌশলে এড়ানে। 
রোধ করার জন্য রায়তদের নতুন পর্চা বা দলিল দিতে ইজারাদারদের আদেশ 
দেওয়] হয় ; কমিটি এই দলিলের রূপরেখা প্রস্তুত করে প্রকাশ্তটে ঘোষণ1 করে । 
এতে রায়ত্রা যে শর্তে অমি নিয়েছে তথ। ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামায় বা অনুচ্ছেদে 
রাজন্ব সুনির্দিষ্ট থাকে এবং অপেক্ষাকৃত কম কিন্ত ক্রমবর্ধমান খাজনায় পতিত 
জমি চাষ করার জন্য সকল প্রকার উৎসাহধানের ব্যবস্থা থাকে। 

কমিটির অপর একটি প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল রাজস্ব আদায়ের খরচ যথাসম্ভব কম 
রাখ! | কমিটির প্রত্যয় ছিল যে অধিবাসীদের শিরাপত্তাবোধের সাথে সর্বাপেক্ষা 
সংগতিপুর্ণ হওয়ার ফলে অন্যান্য ও অপ্রয়োজনীয় বায়-বর্জন রাজন্ববৃদ্ধির সর্বা- 
পেক্ষা উপযুক্ত উৎস উন্মুক্ত করে | এই উদ্দেশ্তে আমর] সর্বত্র একই রকমের 
নিয়মিত এক ব্যবস্থা কায়েম করেছি- সকল প্রয়োজনীয় খরচপত্র জেলাসমূহের 
কাছারির মাধ্যমে হবে এবং আমার্দের অজ্ঞাতসারে কোনো প্রকার ব্যয়বৃদ্ধি 
কর? যাবে না এই সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল । আমরা নিঃসন্দেহ যেহেতু 
এইটি ভবিষ্যতে সকল প্রকার অতিরিক্ত ও অহেতুক ব্যয় রোধে কার্যকরী উপায়: 
হবে, তাই এর ফলে মহামানা কোম্পানির বিরাট সাশ্রয় ঘটবে। আমর এই 
প্রতিশ্রুত দিতে পারি যে, এই বিষয়টির প্রতি থাবিহিত মনোযোগ দেওয়] হবে: 
কারণ হিসাবপত্র পর্যবেক্ষণ কালে এই বিষয়ে প্রতিটি বিচ্যুতি প্রতিরোধ করা 
হিলাব পরীক্ষকের গ্রায় একমাত্র মাথাব্যাথা হবে। 

পূর্বোক্ত এইসব পদক্ষেপ গ্রহণের পর কৃষ্ণনগরের জমিগুলি প্রকাশ্য নিলামে- 
তোলা হয় এবং ৫ বছরের জন্য ক্রমবৃদ্ধির ভিত্তিতে এক স্থায়ী বন্দোবস্ত কর! 
হয়- এর বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমর] কমিটির যে কার্যবিবরণী পাঠালাম সেইটি 
পড়ে দেখতে অন্থরোধ করছি । 

কষ্ণনগরে নিলাম চলাকালে, সেখানের রাজ সমগ্র জেল ইজার! নেওয়ার 
এক প্রস্তাব দেন৷ এই প্রস্ত।ব বঙ্গগ্রদেশের জমিদারদের ও তালুকদারদের বিষয়ে. 
নিম্নলিখিত সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্থুগ্রাণিত করেছে । 

যেখানে উপযোগী সেখানে বংশাহুক্রমিক জমিদারদের হাতে জেলার রাজস্ব, 
'আদায়ের ব্যবস্থায় আমরা অত্যস্ত আগ্রহী; কারণ আমর] মনে করি যে এর 
ফলে জনগণ আরে] সহাম্তভৃতিপূর্ণ ব্যবহার পাবে, খাজনা বৃদ্ধি পাবে এবং চাষ- 
'আবাদে উৎসাহ বৃদ্ধির আরে! সম্ভাবন! থাকবে $ যেহেতু দেশের সাথে জমিদার-. 
দের স্বার্থের সংযোগ চিরস্তন এবং তার উত্তরাধিকার লুপ্ত কর! যায় না ও দেয়, 
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রাজস্ব জমা দিতে অন্ধিধা ঘটলে ইজারাদাররা যেমন প্রায়শই জেল! হতে 
"পালিয়ে যায়, জমিদারদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকার 
“অন্য সেইরকম কর! যেহেতু অমস্তব প্রায়, এবং যেহেতু তার পক্ষে ইজারা নেওয়। 
প্রায়শই পূর্বনির্ধারিত হয়, তাই ইজারাদাদের অপেক্ষা জমিদারদের ব্যর্থতার বা 
বিচ্যুতির সম্ভাবনা তুলনায় কম থাকে । 
তালুকদারির ক্ষেত্রে এবং যে জেলাগুলি সরাসরি মুশিদাবাদে বড় কাছারিতে 
খাজনা জম] দেয়, সেই হুজুর জিলাগুলির অংশবিশেষ হিসাবে ছোট ছোট 
ধমিদারগুলি তথ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রকারের বহু জমিদারগুলির 
ক্ষেত্রে, এইসব ক্ষেত্রেঃ জমির প্রকৃত মূলোর সাথে সংগতিপূর্ণ রাজস্বের ন্যায়- 
ংগত দাবির পক্ষেই হোক অথবা নিয়মিত সনদ অধিকারের, দীর্ঘ বংশান্বক্রমিক 
পারিবারিক উত্তরাঁধিকারের ও উচিত মূল্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জমিদারদের 
ও তালুকদাবদের অধিকার ও স্থধিধার সপক্ষেই হোক, সকল যুক্তি সবদিক দিয়ে 
বিচার কর! হয়েছে । যথাযথভাবে এই সকল বিচার করার পর, এদের বন্দো- 
বন্তের ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুইটি পদ্ধতির কথা মাত্র আমাদের মনে হয়েছে । 
প্রথমটি হচ্ছে - সমস্ত জমি সরাসরি ইজারায় দেওয়া, জমিদার ও তালুকদারদের 
ও তাদের পরিবারের জীবিক! নির্বাহের জনা এক নির্দিষ্ট পরিমাণে বা হারে কর 
দেওয়ার ভিত্তিতে রায়তদের হাতে জমির সম্পূর্ণ দখল ও কর্তৃত্ব নাস্ত করা । 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে- খোদ জমিদারদের ইজারাদার হিসাবে গণ্য করে তাদের সাথেই 
বন্দোবস্ত করা; এই ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে, প্রথমত, ইজারার সকল শর্তাবলী 
আরোপ কর! ; দ্বিতীয়ত, ইজারাদারদের থেকে প্রত্যাশিত রাজন্বের সমপরিমাণ 
অর্থ দিতে বাধ্য করা? তৃতীয়ত, উপযুক্ত জামিনের বাবস্থা করা ও চতুর্থত, সর- 
কারের কাছে সংরক্ষিত হিসাবে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রাখা-আপাত 
সঠিক বর্তমান হিনাবপত্র ভবিষ্াতে প্রতারণাপূর্ণ মনে হলে ব৷ প্ররুতমূল্য গোপন 
কর! হয়েছে সন্দেহ হলে, ভবিষ্যতে প্ররুতমূল্যের ভিত্তিতে সঠিকভাবে বন্দোবস্ত 
করার জন্য, ইজারার বর্তমান মেয়াদের অন্তর্বরশীকালে, একটি সঠিক হস্তাবুদ 
€হিসাবপত্র হতে মূল্যাংকন ) অথবা সম্পত্তির পরিমাপ করার জন্য এই সংরক্ষণ 
ব্যবস্থা প্রয়োজন | জমিদারদের ও তালুকদারদের অধিকার সংক্রান্ত আবেদনের 
"আমর! কিছু মাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছি প্রথম পদ্ধতি গ্রহণ করলে নিশ্চিতভাবে 
“এই অধিকাঁর ভঙ্গের ঝাঁ'কি থাকে ? কারণ যেহেতু রায়তদের করতৃ-ত্ব দিলে বর্তমাশ 
সপক্ষে অধীশ্বররা সামানা পেনসনভোগীর পর্যায়ে নেমে যাবে এবং মালিক হিসাবে 
তাদের প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে ব্যাহত হবে, স্থতরাং দীর্ঘকালীন কয়েকটি ইজারার 
পর রায়তদের নিজ সম্পত্তিতে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদে, পুরাতন প্রভুর 
মৃত্যু ও নতুন নাবালকের উত্তরাধিকার অর্জনে, জমিদার ও তালুকদারদের অধি- 
কার ও সনদ্দ এত অজানা, সন্দেহ জটিল ও বিতফ্ষিত হবে যে তাদের উত্তরাধি- 
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কার হতে তার! সম্পূর্ন বঞ্চিত হবে। জমিদার ও তালুকদারদের এই ঝুঁকি নিতে; 
বাধ্য করা আমাদের সমতার ধারণার সাথে তো নয়ই আপনাদের আদেশের 
সাথেও সংগতি পুর্ণ নয়, আপনাদের আদেশের শির্দেশ হলে! এই যে 'আকম্মিক- 
কোনে! পরিবর্তন ঘ্বারা আমরা সংবিধান পরিবর্তন তো করিই'না, জমিদার, 
প্রভৃতিদের প্রাচীন স্থযোগ স্থবিধাদি হতে বঞ্চিত করি না।” 

জমিদার ও তালুকদারদের থেকে প্রত্যাশিত ব্যবহার জাত আর একটি কারণ 
আমাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং প্রথম পদ্ধতি গ্রহণের বিপক্ষে দাড়ায় ৷. 
জমিগুলি পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে দীর্ঘকাল থাকার কারণে এই সিদ্ধান্ত 
নেওয়া যায় যে জেলায় এদের এক কৃত স্থাপিত হয়েছে, রায়তদের মনে এক 
উচ্চস্থান দখল করেছে এবং তাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে। জমিদারদের 
পুরোপুরি বঞ্চিত করলে, এইসব কারণে খণ্ডিত কর্তৃতে জাত সকল বাস্তব কুফল 
রাজন্বে, বাস্ত্ত্যাগে ও বিরল বসতি জনপদে দেখা যাবে । অন্যদিকে, জমির 
সমুছিতে যাদের হ্বাভাবিক ও চিরস্তন আগ্রহ রয়েছে তাদের হাতে ব্যবস্থাপনার 
দায়িত্ব অব্যাহত রাখলে এবং তার মূল্য খুব একটা বেশি ন1 হলে, বিপুল লাভ 
প্রত্যাশা করা যায়। স্থতরাং পুর্বে উল্লেখিত স্থযোগের সম্ভাবনা যেখানে 
রয়েছে, সেখানে ছোট জমিদারদের ও তালুকদারদের সাথে বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে 
সমস্ত দিক বিবেচনা করলে দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণই সমীচীন বোধ হয়। 

প্রথমত - এর দ্বার সমপরিমাণ রাজদ্ পাওয়া যাবে এবং সময়মতো তা পাওয়ার 

নিশ্চয়তা থাকবে । ছ্িতীয়ত- তাদের ইজারাদারে পরিণত করার ফলে সেই 
ভিত্তিতে বন্দোবস্ত করার অধিকার সরকারে বর্তায়; সতত এই ভয় তাদের 
সছ্যবহার ও স্থবন্দোবস্ত নিশ্চিত করে | তৃতীয়ত - সমীক্ষার ব্যবস্থা সংবলিত 
অনুচ্ছেদ তাদের উপর আরোপ করার ফলেও অনুরূপ প্রবণতা! হয় ; একই সাথে 
যেখানে গুপ্ত আয়ের সন্দেহ রয়েছে ব! রাজদ্ব বুদ্ধির সম্ভাবন] রয়েছে, সেইখানে 
এইটি কঠোরভাবে প্রযুক্ত হতে পারে । 

যেহেতু সমমান সম্পন্ন ও স্যায়দংগত হলে জমির মালিকর! এই প্রকার 
বন্দোবস্ত মেনে নিতে আগ্রহী, তাই উপরিউক্ত উদ্দেশ) অনুযায়ী কৃষ্ণনগরের 
কমিটি এ জেলার বেশ কয়েকটি তালুক প্রকাশ্ঠ নিলামের বাইরে রাখে; এবং 
তদন্ুপারে তাদের জমির এক প্রকৃত মূলাংকন করা হয়। অবশ্ পূর্বে উল্লেখিত 
কষ্চনগরের জমিদার প্রস্তাবিত শর্তাবলী ইজারাদারির প্রকাশ্ত নিলামে প্রাপ্ত 
শর্তাবলীর তুলনায়, কমিটির আশানুরূপ হয় না এইসব কারণে এবং যেসব 
ইজারাদারের প্রস্তাব ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে, তারা সরকারের আস্থাভাজন 
হওয়ার ফলে এবং এই জমিদারটি ধূর্ত ও বিশ্বাসঘাতক হিসাবে সুপরিচিত থাকার. 
জন্ত, তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার এবং সরকারের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক 
হওয়ার কারণে ইজারাদারদের প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। 
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কৃষ্ণনগরের বন্দোবস্ত সমাপ্ত হওয়ার পর, পূর্বে উল্লেখিত আমাদের প্রতিষ্ঠিত 
নয়িমবিধি অ্যায়ী রাজন্ব তত্বাবধানে কালেকটারের সাথে যুক্তভাবে নির্দিষ্ট এক 
দেওয়ান কমিটি দ্বারা মনোনীত হয়, এবং পথনির্দেশ হিসাবে সেইমতো তাকে 
নির্দেশ দেওয়া হয়। 

কষ্লগরের চুক্তি এত সবিস্তারে বিবৃত করার দুইটি ্ষারণ - আমাদের পূর্ব- 
বর্তা নির্ণয়ের বিভিন্ন দ্িকগুলি তথা সাধারণ ও স্থানীয় পর্যবেক্ষণ হতে কমিটি 
যেসব নতুন সংযোজন করেন তার প্রয়োজনীয়তা৷ সম্যকভাবে বোঝা যাবে এবং 
রুষ্ণনগরকে আদর্শ ধরন হিসাবে নিয়ে সমগ্র প্রদেশের বন্দোবন্তের পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে অবহিত করানো যাবে । 

কৃষ্ণনগর হতে কমিটি কাশিমবাজার অভিমুখে যাত্রা করেন এবং জুলাই-এর 
প্রারস্তে সেইখানে পৌছান। নবাবের পরিবার ও বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ কর] ও তার 
বিষয়-আশয় তত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় অফিসারদের নিযুক্ত করা কমিটির 
অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্ঠ ছিল। কিন্তু যেহেতু এই বিষয়গুলি সাধারণ দফতর হতে 
আমাদের পত্রে বিশদভাবে আলোচিত হবে, আমর1 আমাদের পত্র শুধু চলতি 
রাজন্ব বিষয়ে সীমিত রাখবো । 

এরপর রাজশাহি প্রদেশ ও হুজুর জেলাগুলি বিবেচিত হয় এবং কৃষ্ণনগরের 
মতো অভিন্ন নিয়মবিধি বন্দোবস্তের আগে এখানেও অরোপিত হয়। প্রকাশ্ত 
বিজ্ঞপ্তি মারফৎ রাজশাহির বিভিন্ন পরগনার ইজারার জন্ত প্রস্তাব চাঁওয়! হয় 
এবং সেইগুলি জমা দেওয়ার উপযুক্ত এক সময়সীম! বেঁধে দেওয়া হয়, সমগ্র 
বিভাগের জনয প্রদত্ত শর্তাবলী পরীক্ষিত ভয় এবং ইজারাদারদের ও জমিদার- 
দের প্রস্তাবগ্তলির সঠিক তুলনামূলক বিচার করা হয়। শোখোক্তদের প্রস্তাব 
সরকারের পক্ষে অধিকতর লাভজনক প্রতিপন্ন হয়৷ তদনুযায়ী এ জেলার জমি- 
দার রানী ভবানীর সাথে ৫ বছরের এক বন্দোবস্ত সম্পাদিত হয় । রানীর ধন- 
সম্পদ, স্থনাম ও চরিত্র মাধুর্ষের জন্য ও বিশেষভাবে সমস্ত জমিকে ১৪টি ভাগে বা 
ইজারায় বিভাজন করার যে পরিকল্পনা কমিটি করে সেটি মেনে নেওয়ায় এবং 
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাজনা জম! দে €য়ার জন্য নিজের চুক্তির সাথে ইজারা- 
দারদের “কবুলিয়ত' বা চুক্তি জম1 দিতে রাজী হওয়ায়, তার প্রস্তাবের শর্তাবলী 
অধিকতর কাম্য হয়। রাজশাহির পুর্ব বিভাগের জন্য ও অন্য কোনে! প্রস্তাব 
না আসায় একইভাবে এইটি « এই জমিদারকেই ইজারা দেওয়া হয়। এই 
অঞ্চল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকার জন্য ও তীর স্থপ্রতিষ্ঠিত স্থনামের জন্য অন্য 
যে কোনে! ব্যক্তির চেয়ে তিনি অধিকতর লাভজনক প্রস্তাব দিতে সক্ষম হন। 
এই গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তৃত জেলাগুলির জন্য পুরে। রাজস্ব আদায় সম্পর্কে আমাদের 
কোনে! সংশয় নেই। রাজন্ব আদাছের ব্যয় হ্বাস ছাড়াও, প্রাচীন ও বংশানু- 
ক্রমিক অধিকারীর অধীনে সমগ্র অঞ্চলটিকে এইভাবে অবিভক্ত রাখতে সক্ষম 
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হওয়া আমাদের অতিরিক্ত লাভ । 

আমাদের বেশ কয়েকটি কার্ধবিবরণীতে ষে বিশেষ কারণগুলি ও যুক্তিগুলি 
হাজির করেছি, সেগুলি সম্বন্ধে অন্য দফতরের পত্রে আরে বিস্তৃতভাবে বলা 
হবে । সেইগুলির জন্যই আপনারা লক্ষ্য করবেন, দরবারে প্রতিনিধি ও কাশিম- 
বাজাবের প্রধান মিঃ মিডলটনের উপর রাজশাহির রাজন্ব আদায়ের তত্বাবধায়ক 
হিসাবে নিষুক্তি আমরা উপযোগী মনে করেছি। সবকিছু সরাপরি জমিদারের 
ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকায়, এই কর্ম সম্পাদনে কালেকটার হিসাবে মিঃ মিডল- 
টনের একমাত্র করণীয় হবে যথাপময়ে মাপিক কিস্তি গ্রহণ করা৷, রায়তদের 
অভিযোগ ও আবেদন শোনা এবং নিয়মবিধি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিন। 
দেখা । 

মুশিদাবাদ ও রাজশাহির সীমান্তে অবস্থিত হুজুর জেলাগুলি, ছোট জমিদারি- 
গুলি ও তালুকদারিগুলিরও একই পরিকল্পন1 মাফিক বন্দোবস্ত কর! হয় - পূর্বে 
বণিত সিদ্ধান্ত মতো, বংশাহ্ুক্রমিক অধিকারীদের সর্বদ1 অগ্রাধিকার দেওয়! হয়। 
কিন্তু যেহেতু এইসব অসংখ্য বন্দোবস্তগুলির ুস্মাতিহ্ক্ম বিষয়গুলি আলোচনা 
করলে আপনাদের বহু সময় ব্যয় হবে, তাই সেই ব্যাপারে বিগত সাকিট-কমিটির 
কার্ধবিবরণীর উল্লেখ আপনাদের কাছে করতেই হবে । আপনারা সেইখানে 
লক্ষ্য করবেন যে এঁ জেলাগুলির রাজন্ব তত্বাবধানের জন্য আমর] অতিরিক্ত ৫ 
জন কালেকটার নিযুক্ত করেছি । এই নিয়োগগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি কিছুট! অনিচ্ছা- 
সহকারে আমাদের করতে হয় । হুজুর জেলাগুলির বিভিন্ন অংশের জটিলতার 
কারণে এই নিয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং এইখানেই এদের নিয়োগ কর! 
হয় । কিন্ত আমরা আশ করি যে, প্রয়োজনে সদরে বা প্রধান কাছারিতে 
খাজনা জমা দেওয়ার স্বাধীনত! দেওয়ার ফলে যথাসময়ে প্রতিষ্টানগত খরচ 
কমাতে আমরা সক্ষম হব। 

ল্যাপউংগ-এর মাধ্যমে আনীত আপনাদের সাম্প্রতিক নির্দেশ কার্যকরী করার 
জন্য প্রয়োজনীয় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, এই সরকারি কাজের ফাকে 
কমিটি সেই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা! করেন; এই নির্দেশে আপনারা কোম্পানির 
কর্মচারিদের এজেন্সির তরফে দেওয়ান নিযুক্ত কর! ও 'রাজন্ব ব্যবস্থাপনার সকল 
দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন - কোম্পানির সকল ন্ুযোগ-স্থবিধা 
নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মবিধি ও ব্যবস্থা গ্রহণ” করার মাধামে এই 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরিকল্পনা তথা রূপায়ণের দায়িত্ব আমাদের উপর অপিত হয়। 

মুশিদাবাদস্থিত রাজস্ব পর্যদ বিলোপ করা হবে কিন1 এবং সর্বত্র রাজস্ব 
আদায়ের কাজকর্ম প্রেসিডেম্িতে আপনাদের প্রশাসনের অধীন করা হবে কিন! 
_ এটাই ছিল প্রথম বিবেচ্য বিষয়; এবং উত্থাপিত প্রতিটি যুক্তিকে প্রয়োজনীয় 
গুরুত্ব সহকারে বিচার করার পর আমর! শেষোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা 
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সম্বন্ধে কমিটির সাথে সর্বদম্মতি ক্রমে একমত হই এবং তদম্ুসারে কার্যকরী করি । 
ষে ভিত্তিতে এই পরিবর্তন সাধিত হয়, তা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত 
করলাম _ আমরা আশ করি যে, এইটি আপনাদের অনুমোদন লাভ করবে । 

যেহেতু ন্যায়বিচারের ব্যবস্থ। ও রাজন্ব আদায় সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়, বিশেষভাবে যে সময়ে এইগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এতগুলি গুরুতব- 
পুর্ণ বিষয়ের তদস্ত ও বিচারের দায়িত্ব আমাদের উপর অপিত হয়েছে এবং যে 
সময়ে দেশের অবস্থা সময়োচিত, স্থচিস্তিত ও উদ্দীপনাময় ব্যবস্থাদি দাবি করে, 
তখন এইগুলি নিশ্চিতভাবে আপনাদের সভাপতি তথা পরিষদের মনোযোগ 
সর্বগ্রথমে আকরণ করবে । 

রাজন্ব নিয়ন্ত্রণ ও কার্ধকরী করা এবং কালেকটারদের সাথে যোগাযোগ 
মুশিদাবাদস্থিত এক পরিষদের দায়িত্বে থাকায়, রাজন্ব সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা- 
লব্ধ পুঙানুপুঙ্খ ও ব্যাপক জ্ঞানের কোনে স্থযোগ আপনাদের প্রশাসনের সদশ্য- 
দের ছিল না। কিন্তু যেহেতু আপনাদের সাম্প্রতিক আদেশ এক নতুন ব্যবস্থা 
কায়েম করতে চায় বহু নতুন নিয়মবিধি ও ন্তদস্তের নির্দেশ দিতে চায় এবং 
যেহেতু এইগুলির অধীনস্থ কোনে পর্যদকে সুষ্ঠুভাবে হস্তাস্তরিত করা যায় না, 
তাই রাজন্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি আমাদের প্রত্যক্ষ রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিচালনা- 
ধীন রাখা চরম আবশ্যক হয়ে পড়ে । ৃ 

আমাদের বিশ্বাস, এই পরিবর্তনে স্যায়বিচার আরো সহজলভ্য হওয়ার ফলে 
প্রদেশের অধিবাসীদের পক্ষে উপশমকর হবে, কারণ নিষ্নতর আদালতের রায়ের 
বিরুদ্ধে আপিল, পূর্বে যেখানে মুশিদাঁবাদের পর্যদের মাধ্যমে আমাদের নিকট 
প্রেরিত হতো, বর্তমানে তা সরাসরি প্রেসিডেন্সিতে পাঠানে যাবে। 

বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কলকাতার সম্পদ বুদ্ধ এর অপর অন্যতম সফল ঃ 
এর ফলে আমাদের দেশ থেকে আনীত মহামূল্য দ্রব্য সম্ভারের আমদানি যেমন 
বাড়বে, তেমনি এর মাধ্যমে আমাদের প্রথা ও ধরন ধারণের সাথে এ দেশীয়দের 
ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ঘটলে এবং তারা আমদের সরকার ও পলিসির বশীভূত হবে । 

মুণিদাবাদস্থিত পর্যদের বিলুপ্তির উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও আপনাদের 
১৭৬৯ সনের ৩০ জুনের আদেশের সাথে অসংগতির ভিক্কিতে সম্ভাব্য কোনে! 
আপত্তির জবাবে আমাদের এই আস্তরিক যুক্তি হাজির করার জন্য অনুমতি 
আবশ্বক | অবশ্য, আপনাদের পরবর্তী আদেশের ফলে এবং ল্যাপউংগ-এর 
মাধ্যমে আমাদের স্বেচ্ছাধীন অবাধ ক্ষমতা প্রদীনের ফলে, আপনাদের পুর্বব্্তী 
আদেশ আমরা বাতিল হিসাবে গণ্য করি । তবুও দেওয়ানির নতুন ব্যবস্থার 
সাথে সংগতিপূর্ণ ভাবে যতদুর সম্ভব এর মুূলভাব বজায় রাখার চেষ্ঠা আমর! 
করতাম, কিন্তু পরবর্তী আদেশে এইটি সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়। 

আপনাদের রাজন্ব আদায়ের কেন্ুস্থল মুশিদাবাদ থাকলেও, যেহেতু এই বৃহৎ 


২৫০ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


দায়িত্ব কোনে! ব্যক্তিবিশেষে স্থান্ত হওয়ার নয়, তাই এর তত্বাবধানের জন্য একটি 
পর্ষদ স্থাপন সকল বিচারে আবশ্যক হয়। একমাত্র এই ভিত্তিতেই মুপিদাবাদ ও 
পাটনায় এই প্রকার পর্যদ গঠনের জন্য আপনাদের আদেশ রচিত হয়েছে বলে 
আমাদের অঙ্মান । কিন্ত নায়েব দেওয়ানের পদ বিলোপের পর "এবং রাজন্ব 
আদায় সরাসরি আপনাদের নিজেদের কর্মচারিদের অধীন করার কথা ঘোষণা 
করার পর, আপনাদের গভর্ণর ও পর্যদের নজর হতে এত দূরে রাজস্ব দফতর 
বজায় রাখার কোনো যুক্তি থাকে না; এবং যেহেতু নিম্নতর পর্যদ দ্বারা এই 
ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব না হওয়ার ফলে আদায়ের কাজ প্রেশিডেন্সিতে 
স্থানাস্তরিত করতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে রাজন্ব দফতরগুলি বজায় রাখা এবং 
তার বায়নির্বাহ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সতরাং, প্রতিটি নতুন সংস্থা প্রবর্তনের 
আল্ুষঙ্ষিক ব্যয় ও অস্থবিধা সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও আমর] এই আশা পোষণ 
করি যে এই পরিবর্তনের ফলে বাৎসরিক কয়েক লক্ষ টাকার সাশ্রয় হবে। 

যেহেতু খালসা অপসারণের কারণগুলি সাফ্কিট-কমিটির ২৮ জুলাই এর কার্ধ- 
বিবরণীতে খুর বিস্তৃতভাবে আলোচিত রয়েছে এবং সাধারণভাবে রাজস্বের 
প্রকৃতি সংক্রান্ত নানা বক্তব্যও রয়েছে, আকারে বিশাল এইগুলি এই পত্রে 
সন্নিবেশিত করতে না পারায় আমরা এইগুলির প্রত্তি আপনাদের বিশেষ 
মনোযোগ আকর্ষণ করছি। 

থালসার অর্থাৎ রাজন্ব আদায়ের উ্ধবতর অফিস পরিচালনার জন্য আমরা যে 
পরিকল্পন। রচনা করেছি, তা প্যাকেটে ব্বতন্ত্র ন্বর হিসাবে পাঠানো হবে। 

আরো আইনাহ্ুগ ন্যায়বিচার বিধান সম্পর্কেও সাঞ্ষিট কমিটি আলোচনা করেন 
এবং তাদের দ্বার রচিত এক পরিকল্পন1 পরে আমাদের অন্ুমোদনও লাভ করে । 
যে ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা রচিত হয়, সে সম্বন্ধে ধারণা করার সর্বোত্তম উপায় 
হিসাবে এর এক প্রতিলিপির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । এই 
প্রতিলিপি ও সাথে এ সম্বন্ধে বোর্ডের নিকট সাফিট-কমিটির পত্র উভয়ই এই 
প্যাকেটে স্বতন্ত্র নম্বর হিশাবে আপনাদের পাঠ করার জঙ্ত সাগ্রহে পাঠানে। 
হচ্ছে; এবং সর্বাপেক্ষা সমতাপূর্ণ, দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা গ্রবর্তনে 
আমরা প্রচেষ্টা নিয়েছি, তাকে সম্পূর্ণ করার জন্ত প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত আদেশ 
ও নির্দেশ দানে সহায়তা করতে আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি । আইনের 
তত্বে সুসজ্জিত হওয়ার স্থবিধা হতে বঞ্চিত হয়ে শুধু অভিজ্ঞতা ও সাধারণ জ্ঞানের 
নীতিপ্রন্থুত এই ধরনের পরীক্ষামূলক কাজকে যেরূপ প্রশ্রয়ের সাথে বিচার করা 
হয়, আশা করি আপনারা তা করবেন । প্রাচীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে 
যতদুর সম্ভব সংগতি বজায় রেখে জনগণের আদবকায়দ ও উপলব্ধি এবং দেশের 
জরুরি প্রয়োজন মাফিক আইনবিধি প্রণয়নে আমরা সচেষ্ট হয়েছি । সমগ্র 
গ্রদেশব্যাপী, এগুলি প্রতিষ্ঠা করতে, আমাদের আশংকা আরো কয়েক মাস 


১৭৭২ সনে বঙ্গদেশ ২৫১ 


লেগে যাবে; কিন্ত যদি 'এইগুলি আপনাদের অন্থুমোদন লাভ করে এবং আমাদের 
প্রত্যাশা মতো সৃফলদায়ক হয়, তাহলেই আমর আমাদের পরিশ্রম যথেই সার্থক 
মনে করবে৷ 

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ আমাদের সভাপতি কলিকাতায় ফিরে 
আসেন । মিঃ মিলটন যেসব পদে নিযুক্ত হয়েছেন, সেইগুলির দায়িত্ব গ্রহণের 
জন্য তিনি মুশিদাবাদে থাকেন এবং সাকিট-কমিটির অপর তিন সদস্য ঢাকা 
অভিমুখে যাত্রা করেন; সেইখানে তারা বর্তমানে এ প্রদেশের এবং সঙ্গিহিত 
জেলাগুলি বন্দোবস্তের কাজে নিয়োজিত এবং' এরপর তারা পূর্ববঙ্গের বাকি 
বিভাগগুলি পরিভ্রমণ করবেন ; এবং আমরা আশা করি যে তাদের কার্যক্রমের 
আরে বিস্তৃত তথ্যাদি সহ আগামী ৫ বছরের রাজপের পূর্ণ বিবরণী এই মরশুমেই 
কোনে। এক জাহাজে পাঠাতে সক্ষম হব । 

আপন:দের পরিষদের বাকি সদন্তদের নিয়ে গঠিভ প্রেসিডেন্সিস্থিত রাজন্ব 
কমিটি, রাজস্ব পরিচালনার নতুন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পূর্বোক্ত সাধ|রণ পরিকল্পনা 
এবং যেখানে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও স্থগলি, মেদিনীপুর, বীরভূম, যশো- 
হর জেলাগুলির এবং কলিকাতা মূলভূমির বন্দোবস্তের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। 
সাকিট-কমিটিকে £দত্ত জেলাগুলি এবং এইগুলি মিলে সমগ্র বাংলার বন্দোবস্তের 
ক।জ শেষ হয়; একমাত্র ব্যতিক্রম বর্ধমান _কিন্তু সেখানে ইতিমধ্যেই সমগ্র 
জমি ৫ বছরের ভিত্তিতে ইজারা দেওয়া আছে এনং ১১৮২ বঙ্গাঝের ( ১৭৭৫ 
শ্রীসটাব ) শেষ অবধি এই ইজারার মেয়াদ পূর্ণ হবে না । 

হুগলির বন্দোবস্তের ব্যাপারে গ্রকাশ্ট বিজ্ঞপ্তি জারির ফলে, ইজারার জন্য 
বিভিন্ন প্রস্তাব আসে ; এবং সেইগুলি পরীক্ষা করে দেখাব পর যেগুলি সরকারের 
পক্ষে সর্বাধিক লাভজনক সেইগুলি গৃহীত হয় । প্রাথমিক ভাবে ক্ষুদ্র/কারে ইজার। 
দেওয়। স্থিরীকৃত হয়; কিন্ত বড ইজারার গস্তাবগুলি অন্ান্গুলির চেয়ে আকর্ধ- 
ণীয় হওয়ার ফলে আমরা সেইগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে প্রলোঠিত হুই। 
অন্তান্ত জেলার মতো এখানেও বহু তালুকদারি ও ছোট জমিদারি রয়েছে এবং 
এদের মালিকর] কত দীর্ঘকাল ব্যাপী মালিকান। “ভাগ করেছে এবং এ হতে 
বধ্ংিত হলে তাদের যে দুরবস্থা হবে, দেকখা জানিয়ে আমাদের কাছে আবেদন 
করে। যেহেতু তারা সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী সরকারকে বর্ধিত খাজনা দিতে 
রাজী হয়, তাই অনুদ্বপ অবস্থায় সাফিট-কমিটির যতো! আ'দরাও একই কারণে 
এদের বংশাহ্ুক্রমিক মালিকানা অব্যাহত রাখতে রাজী হয়েছি | কয়েকটি 
পরগনায় বিগত ছুশ্তিক্ষ জনিত বিশেষ কারণে কিছু রাজন হাঁস প্রয়োজনীয় হয়ে 
পড়ে; কিন্তু অন্যান্য পরগনায় লাভজনক বৃদ্ধি হওয়ার ফলে হুগলি ও অধীনস্থ 
এলাকার বন্দোবন্তের ক্ষেক্জে উৎকৃষ্ট সাফল্য সম্পর্কে আমাদের সম্থষ্ট হওয়ার যথেষ্ট 
কারণ রযেছে। 


২৫২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা! 


অন্থুরূপ পরিকল্পন1 মাফিক বর্ধিত রাজন্বের ভিত্তিতে বীরভূম বিষুপুর ও পাচি- 
. তের বন্দোবস্তও সম্পন্ন হয়েছে । 

যশোহর ও মহম্মদ্শাহির বন্দোবস্ত সরকারের পক্ষে লাভজনক শর্তে সম্পর 
হয়; এই কাজের ভারপ্রাপ্ত আমাদের পর্ধদের সদস্য মিঃ লেনের প্রদন্ত বিবরণ 
হতে সেইটাই প্রতিপন্ন হয় এবং তার কার্ধবিবরণীর এক্‌ পূর্ণ বয়ান আমাদের 
১০ অগাস্টের ম্মারকপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে । 

কার্যবিবরণী হতে বোঝা! যায় যে, কলিকাতাস্থ জমির সম্পূর্ন ইজার] দেওয়া 
হয়েছে ; কিন্ত যেহেতু কিছু ইজারাদার চুক্তিভঙ্গ করেছে ও আত্মগোপন করেছে 
এবং বাকিদের মালিকানা স্বত্ের প্রামাণ্য দলিল কার্যকরী করা বিলম্বিত 
হয়েছে, সেই কারণে এ ব্যাপারের চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হতে আমাদের বিরত 
থাকতে হয়েছে । মেদিনীপুরের বন্দোবস্তের কাজ জোরকদমে চলেছে । 
স্ৃতরাং কলকাতা তথ মেদিনীপুরের ব্যাপারে কোনে হিসাব পাঠানো আমরা 
পরবর্তী জাহাজ পর্বস্ত স্থগিত রাখছি । 

আপনাদের সুম্পষ্ট আদেশ অন্ুুপারে, বাংলার লবণ ব্যবসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
তথ্যাদি সংগ্রহে বিগত কিছুদিন ধরে আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি । এর ফলে, এই 
দ্রব্যের উপর সরকারি কর আদায়ের জন্য ন্থপরিকল্লিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ ও এই 
ব্যবসায়ের ব্যাপক মঙ্গল সম্ভব হবে | এই ব্যাপারে আমাদের অগ্রগতির জন্ত, 
যতদূর কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছে, এই সাথে প্রেরিত ম্মারকপত্রের দিকে, 
বিশেষভাবে ৭ অকটোবরের পত্রটির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । 
এবং প্রথম যে বিষয়গুলি বিবেচিত হবে এই বিষয়টি তার অন্যতম হওয়ায়, এর 
'চড়াস্ত অবস্থা সম্ধদ্ধে আমাদের পরবর্তী যোগাযোগ আপনাদের জানাতে পারব 
ৰলে আমরা আশা রাখি । 

বিগত ছুই বৎসর যাবৎ হুগলির লবণ সংক্রান্ত ব্যাপারে যে বিরোধ ও 
অস্থুবিধা ছিল, অবশেষে আমরা সেইটির স্থচাক নিষ্পত্তি করেছি_- ১ অকটো- 
বরের বিবরণীতে তা৷ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । 

বক্স বন্দর অর্থাৎ্হুগলির শুল্ক বিভাগ তথ! মুশিদাবাদের পাচেত্রা ইজ।রা দেওয়। 
হয়নি; আপনাদের নির্দেশমতো, আপনাদের রাজস্বের এই উৎসের নব রূপায়শের 
পথে যাতে কোনো বাধা ন। থাকে, সেইজন্য সরকারি অফিসারদের ছারাই 
এইথানের রাজন্ব সংগ্রহ অব্যাহত রাখা হয়েছে | ঢাকার শাউ বন্দর বা! প্রধান 
“শুষ্ক দফতর সংক্রান্ত ব্যাপারে আমর] বর্তমানে ঢাকাস্থ সাঞ্কিট-কমিটির পরামর্শ 
ও আরো আলোকপাতের প্রতীক্ষারত । এইগুলি পাওয়া যাওয়ার পর, শুন্ধ 
আদায় সম্বন্ধে ব্যাপক ও সর্বত্র অভিন্ন এক পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রসর হব এবং 
আপনাদের অবগতির জন্য যথাসময়ে তা প্রেরিত হবে । 
১৭৬৯ সনের ৩* জুনের আদেশে এবং পরবর্তী বনু পত্রে পূর্বপুরুষদের 


১৭৭২ সনে বঙ্গদেশ | ২৫৩ 


সম্পত্তির উত্তরাধিকারী জমিদারদের পতি যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা 
হয়েছে, তাতে উৎসাহিত হয়ে কলিকাতা ও চব্বিশ পরগনার পুরাতন জমিদার- 
দের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য অঙ্গুরোধ করছি; পলাশির চুক্তি অনুযায়ী: 
এইগুলি কোম্পানির জমিদারি হুয় এবং ফলম্বরূপ এইগুলি তাদের হাতছাড়া 
হয় ৷ তৎপূর্বেই তাদের জমির ছোট এক অংশ বর্ধমান ও নদীয়ার জমিদারির 
সাথে যুক্ত কর হয় এইখানের জমিদারদের অবস্থা যথেষ্ট ভালো । সেই সময় 
হতেই অন্যান্য জমিদাররা ও তালিন্দাররা (1) অত্যন্ত অভাবের মধ্যে দিনযাঁপন 
করেন | তাদের কয়েকজনের রয়েছে ব্রাট পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব । 
মোগল আমলে প্রচলিত নিয়ম ছিল যে যখন কোনে! জমিদারের কতৃরত্ব হরণ 
করা হতো, তখন তার জমিদারির খাজন। হতে আদায়ের আন্থপাতিক হারে 
তাকে ভাতা দেওয়। হতো] | সাধারণত এই অনুপাত ছিল এক-দশমাংশ | এইসব 
জমিদারদের জন্য আমরা এত বেশি অনুপাতে ভাতা স্থপারিশ করবো না । 
আমরা জেস্ছি যে, এর তুলনায় অনেক কম ভাতায় তারা সন্তষ্ট হবে এবং 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা গ্রহণ করা । আপনাদের শাঁসনাধীন হওয়ার পর উভয় 
প্রদেশের. অ্য্যান্ত সকল জমিদারদের ক্ষেত্রে যেহেতু এই স্থবিধা দেওয়া হয়েছে, 
তাই আমাদের মনে হয়েছে যে, একমাত্র যারা 'বাঁদ পড়েছে তাদের জন্য এই 
আবেদন আপনাদের কাছে গ্রহণীয় হবে। 

যেহেতু বিহার €দেশের বন্দোবস্ত বহু বছরের মেয়াদে সম্পন্ন হয়েছে, এবং 
সেইজন্য আশু কোনো পরিবর্তন দাবি করে না, তাই বাংলার সমগ্র নিয়মবিধি 
প্রণয়ন সমাপ্ত কর] পধস্ত এ প্রদেশের নতুন কিছু প্রবর্তনের প্রচে্না আমরা 
স্থগিত রাখবো । এঁ অঞ্চলে আমাদের ভবিষ্তুৎ কর্মপস্থার একমাত্র যে পূর্বাভাস 
আমর] দিতে পারি, তা হলো, বাংলার পাথে এইখানের রাজন্ব আদায় সংযুক্ত 
করা৷ উচিত এবং আমাদের আরো ভারগ্রস্ত ন] করে স্থুবিধামতো! উভয় প্রদেশে 
একই নিয়মবিধি কায়েম কর] । 

আমাদের রাজন্ব কমিটির ১* পারিখের কার্যবিবরণীতে মুশিদাবাদস্থিত 
রাজন্ব পর্দ ও দিনাজপুরের তত্বাবধাঁয়ক মিঃ হেনরি কট্রেলের মধ্যে বিবাদের 
বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ; এর ফলম্বরূপ শেষোক্ত জন তার পদ হতে অপ- 
সারিত হয়েছে ৷ তার কাজকর্মের বিরুদ্ধে মুশিদাবাদের রাজন্ব পর্ধদের বিভিন্ন 
বক্তব্য তথ নিজের ন্বপক্ষে তার পত্রের পূর্ণ বয়ান উপরিউক্ত কার্যবিবরণীতে 
রয়েছে ; এবং আপনাদের অকপট বিচারবুদ্ধির নির্দেশ মতো যাতে আপনারা: 


২৫৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


এব্যাপারে আপনাদের রায় দিতে পারেন, সেইজন্য আমরা এইগুলির প্রতি 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের অনুমতি প্রার্থনা করেছি । 
প্রভৃত শ্রদ্ধা সহকারে, 
আপনাদের বিশ্বস্ততম অনুগত কর্মচারীবৃন্দ, 
(স্বাক্ষর ) ওয়ারেন হেস্তিংস।১ 
ফোর্ট উইলিয়াম, আর. বারার | 
ওরা নভেম্বর, ১৭৭২। ডবলিউ. অলডারসি। 
টমাস লেন । 
রিচার্ড বারওয়েল । 
জেমস্ হারিস । 
এইচ. গুডউইন । 


নির্দেশিকা 


১. এই পত্রের মূল অংশগুলি ওয়ারেন হেগ্টিংসের স্বহস্ত লিখিত । 


স্পল্লিস্পিনট _- ২ 


১৭৭” সনের মহাছুভিক্ষ _ প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ 


প্রথমন্ভাগ _ বাংল! হতে প্রেরিত সাধারণ পত্রাবলীর নির্বাচিত অংশবিশেষ 
( গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির পূর্ণ বয়ান সহ )। 


১৫ খ্নেপ্টেপ্বর, ১৭৬৯---০ থেকে ১৭ অনুচ্ছেদগুল । শত্রর লুগনে এবং বহু 
মাসব্যাপী অনাবুষ্টির ফলে মাত্রাজে পদশ্য এত বেশি বিরল হয় যে, সেইখানের 
সরকার নিদারুণ পরিণতি সন্বন্দে আশংকফিত হয়ে পড়ে । অভার পূরণের জন্য 
ধঙ্গদেশ হতে সরবরাহের বাবস্থা কর] হয়, কিন্তু বঙ্গদেশও ছু'ভক্ষ কবলিত ছিল । 
মাদ্রাজের পথে লর্ড হল্যাঁড জাহাজ চাউল সমেশ পথ হারায়, পরবর্তী সরবরাহ 
প্রেরিত হবে । 

৩০ সেপ্টে্থর, ১৬৯- ৫৩ অনুচ্ছেদ । অতি অন্বাভাবিক শস্ত ঘাটতির 
কারণে বাংলা ও বিহার প্রদেশের রাজন্বের পরিমাণ আশানুক্ধপ হবে না মনে 
হয়। 

২৩ নভেগ্বর, ১৭৬৯- ৮ থেকে ১* অনুচ্ছেদ ; অঙ্গচ্ছেদ ৮- অত্যন্ত 
উদ্বেগের সঙ্গে, মহাশয়গণ, আপন।দের জানাতে হচ্ছে যে শশ্তের অভাবে আমরা 
সর্বজনীন এক দুর্দশার বিষঞ্স সম্ভাবনার সম্মুখীন | অস্বাভাবিক, সর্বব্যাপী, অবি- 
স্মরণীয় এক অনাবুষ্টির কারণে দুভিক্ষের আশংকা দেখ! দিয়েছে । 

অনুচ্ছেদ ৯- যেহেতু এই দুর্দশ। বৃদ্ধির সর্বাধিক সম্ভাবনা রয়েছে এবং যেহেতু 
আগামী ৬ মাসে এর উপশম ন। ঘটা নিশ্চিত, তাই আমর! সেম্তবাহিনীর পক্ষে 
এঁ সময়ের জন্ত পর্যাপ্ত শশ্য উপযুক্ত গুদামে জম রাখার নির্দেশ দিয়েছি ; এবং 
এই মারাত্মক বিপর্যয়ে গরিব জনসাধারণ যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছে, 
তা৷ হতে তাদের উদ্ধার করার জন্য আমাদের সাধ্যান্ায়ী সকল খ্যবস্থা' আমর! 
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গ্রহণ করেছি ও করব ; কিন্তু আমাদের এই সকল প্রচেষ্টা মারাত্মক পরিণতি 
রোধে সক্ষম হবে, বা এর সর্বনাশ প্রভাব মানবিক প্রচেষ্টায় প্রতিহত হবে বলে 
আমরা আত্মসন্ত্ট হতে পারছি না” 

৯, অনুচ্ছেদে রাজস্ব হাসের এবং সম্ভাব্য অব্যাহতির প্রয়োজনীয়তা অনুমান 
কর! হয়েছে; কিন্তু এছাড়া ( এইটুকুও অত্যন্ত ক্রটিপুর্ণভাবে কার্ষকরী করা 
হয়), নির্দিষ্ট কোনে। আণ ব্যবস্থা হুপারিশ কর। বা বহুদিন পর্যস্ত কার্যকরী কর 
হয়নি । 

২৫ জানুয়ারি, ১৭৭০ - অনুচ্ছেদ ৪৮ থেকে ৫€* ; অনুচ্ছেদ ৪৮-_-'আমরা 
আপনাকে একথা জানাতে ছুঃথিত যে আমরা বিগত ২৩ নভেম্বরের পত্রে 
অস্বাভাবিক অনাবৃষ্টির গ্রকোপের পরিণাম সম্বন্ধে যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলাম 
তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, এবং এই সাধারণ বিপর্যয় সকল প্রদেশে কঠোরভাবে 
অনুভূত হয়েছে ৷ এই বৎসরের রাজপ্ব হ্রাসের প্রস্তাব করে বর্ধমানের রাজা ও 
বাণিজ্যিক প্রধান এই বিষয়ে সমাহর্তা-প্রধানের মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে এক 
আবেদন পত্র পেশ করেছেন ; এবং তাদের কথিত এই ছুঃখজনক ঘটন] সম্বন্ধে 
আমর] এত সহানুভূতি সম্পন্ন যে বর্ধমান প্রদেশের কৃষকদের আড়াই লাখ হতে 
৩ লাখ টাকা হ্রাসের অনুমোদন দিতে আমরা র'জী হয়েছি _ এই রাজস্ব 
হ্বাস রায়তদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা হয়েছে; এবং এ অনুমোদনের সময়, 
পরবর্তা বৎসরের খাজনার সাথে নিদিষ্ট পর্ধায়ে এই ঘাটতি পুরণ করতে কৃধক 
ও রায়ত উভয়েই স্বীকার করেছে 1” -1[ বাস্তবে, ১ লক্ষেরও কম বা মাত্র 
৮,২৯৮ পাউও পুরণ করা হয় এবং এমনকি এই পরিমাণ ও পরবর্তী বৎসরের 
হচনায় মিটিয়ে দিতে হয়; ] “এবং কলিকাতার জমির ক্ষেত্রে একই প্রকার 
বিবেচন। প্রয়োজন হওয়ায় আমর] সমাহর্তা-প্রধানকে এই একই ব্যবস্থা গ্রহণের 
পরামর্শ দিয়েছি ।” 

অনুচ্ছেদ, ৪৯-- “এই অভাব ও দুর্দশার সময়ে কষকদেরও রায়তদের আমাদের 
সাধমতো সুবিধা ও সহায়তা দেওয়া! সংগত হওয়ায়, আমর! এই পদ্ধতিতে 
তাদের ভার লাঘব করার আশ। রাখি ; এবং আমরা আরো আশা করি যে, এই 
পদ্ধতিতে আপনারা সামগ্রিক ক্ষতির পরিবর্তে অস্থায়ী অন্থবিধামাত্র ভোগ 
করবেন এবং পরবর্তা বৎসর প্রাচুর্ষের বৎসর হলে, এই হ্থাস পৃরিত হবে । 

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭০ - অনুচ্ছেদ ৫ বাংলায় এখনও রাজন্বহানি পরিলক্ষিত 
হয়নি ; কিন্তু যে দেশে শ্রমজীবীদের প্রতিষ্ঠিত বা সঞ্চিত সম্পন্তির পরিবর্তে 
শুধু ফসল কাটার ওপর নির্ভর করতে হয়, সেইখানে তারা সরকারের পূর্ণ দাবি 
মেটাতে সক্ষম হবে মনে কর] যায় না । এবং বিন্দুমাত্র ম্ায়বে বা ফলাফলের 
চিন্তা থাকলে, আমর! তা দাবিও করতে পারি ন11, 

৯ মে, ১৭৭* গোপন - অহ্চ্ছেদ ৩ । “এই সকল প্রদেশের অভ্যন্তরীণ 
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সমৃদ্ধি বদি আমাদের বহিনিরাপত্তার সাথে সংগতি বজায় রাখে, তাহলে আমা- 
দের সুখী হওয়া উচিত ; কিন্তু এইটি একেবারে বিপরীত হয়ে আছে । অধিকাংশ 
জেলায় গত ছয়মাস একেবারে বৃষ্টি হয়নি | সমাগত দুভিক্ষ, মড়ক ও ভিক্ষাবৃত্তি 
বর্ণনাতীত হয়ে উঠেছে । একদ। প্রাচুর্যময় পুণিয় প্রদেশে. এক-তৃতীয়াংশ জন- 
গণ বিনষ্ট হয়েছে, এবং অন্থত্রও সমান ছুর্গতি অব্যাহত | বিহারের তত্বাবধায়ক 
আমাদের বাণিজ্যিক প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে এ প্রদেশে সচরাচর মার্চ 
ও এপ্রিল মাসে যে ফসল ঢ্তোল! হয়, তা এবার স্বল্প হয়েছে, এমনকি ফসল 
তোলার মরশুম থেকেই শস্তের যুল্যবৃদ্ধি ঘটেছে এবং সেনাবাহিনীর রসদের 
সহায়তায় অনেক গরিব মানুষের জীবন রক্ষার জন্য বাকিপুর হতে কুরামপ। 
ছাড়িয়ে সেনাবাহিনীকে স্থানাস্তরিত কর] একান্ত প্রয়োজন । ঘদি অস্ভিম 
প্রয়োজন হিসাবে এই প্রস্তাব করতে বিহারের তত্বাবধায়ক বাধ্য হন, তবুও এর 
বিরুদ্ধে আপনাদের আদেশ এত কঠোর, পদাঁতিক বাহিনীর ইয়োরোপিয়ানদের 
পক্ষে আবহাওয়া এত মারাত্মক, প্রেসিডেদ্সির যত সন্নিকটে সম্ভব সেণাদলকে 
রাখার নীতি এত স্পষ্ট, এবং রাজার সাথে যেসব বিবাদ হতে আমর! সম্প্রতি 
মুক্ত হয়েছি সেই একই গণ্ডগোলে আবার জড়িত হওয়ার পরিণাম এত ভীতিকর 
যে অন্যান্য দিক দিয়ে যতই গ্রহণীয় হে1ক ন। কেন,আমর! ভ্রাণকার্ষের এঁ পদ্ধতি 
সংগত ভাবেই গ্রহণ করতে পারিনি । অবশ্য আমর] ছুই ব্যাটেলিয়ান সন্য ও 
অশ্বারোহী বাহিনীকে সেনানিবেশ হতে বকসারের দুর্গে স্থানাস্তরিত করতে 
রাজী হয়েছি পাটনার১ ছুর্দশ1 লাঘবের সাথে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কর। হবে ও 
এতে আপনাদের কোনে। রাজনৈতিক স্বার্থ হানি ঘটবে না ৷ অপরদিকে, যেহেতু 
রাজা ও মন্ত্রী আমাদের সাথে অস্তরঙ্থ যোগাযোগ ও আলোচন]1 পুনরায় শুরু 
করেছেন, স্কৃতরাং এই সৈন্য চলাচলে সকল হানাদারের বিরুদ্ধে তাদের সম্মান 
রক্ষা ও সহায়তার আগ্রহ হিসাবে চিহ্নিত করে আমার্দের সাথে তাদের দ্রুত 
এক্যবদ্ধ করাঁর এইটি একটি অনুকূল স্থযোগ বলে আমরা ভেবেছি । 

২৮ জুন ১৭৭০ _ অন্গচ্ছেদ ২- “এই অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য কোনে পরিবর্তন 
ঘটেনি । ইতিমধ্যেই আমরা দুভিক্ষের যে অনতিরষ্ধিত বর্ণনা! আপনাদের দিয়েছি, 
গকল সর্বগ্রাপী পরিণাম সহ সেই ছুভিক্ষ জ্ব্যাহত থেকেছে ; এবং জনসাধারণের 
দনের সাহায্যে দরিদ্রদের ভ্রাণকার্য রাজন্ব হাস ও সন্নিহিত প্রদেশগুলি হতে শস্য 
আমদানি সহ আমাদের সকল প্রয়াস সত্বেও এই বিপর্যয় আমরা প্রতিদিন ক্রম- 
বর্ধমান দেখেছি । বর্তমানে ও ভবিষ্যতে, উভয় ক্ষেত্রেই আপনাদের রাজন্বহানি 
অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু এই বিপর্ধয়কে যথাসম্ভব লঘু ও অস্থায়ী করার জন্য আমাদের 
তরফ হতে সকল প্রচেষ্ট1 নেওয়া হবে । 

৩১ আগস্ট ১৭৭০ -. অনুচ্ছেদ ১৪-- "যদি বিগত ৮ মে তারিখের পত্রে 
প্রেরিত এই সকল প্রদেশের সকল অঞ্চলব্যাপী দুতিক্ষজনিত সাধারণ বিপধয়ের 

১৭ 
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বর্ণন। গ্রক্কতই আতংকজনক হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত দৈনিক ক্রম- 
বর্ধমান আমাদের ছূর্দশা! বর্তমানে কত বেশি গুণই ন! নিদারুণ হয়েছে, এবং 
আমাদের নিকট উপশমের সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। এত বিপধয়কর ঘটনার 
ফলে স্বাভাবিক ভাবেই রাজস্ব সংগ্রহে বিরাট ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তবুও 
আমর। এই আশা করতে ইচ্ছুক যে এই ক্ষতির পরিমাণ আমাদের আশঙ্কা অনু- 
যায়ী বিশাল নাও হতে পারে ।” 

১১ সেপ্টেন্বর ১৭৭* - অনুচ্ছেদ ৪--“এই কমিটি প্রেরিত বিভিন্ন পত্রে 
ঢুঙিক্ষ প্রপীড়িত এই দেশের ছূর্ঘশার এক বিশ্বস্ত, অকপট ও নিরপেক্ষ বর্ণনা দিতে 
আমর] সচেষ্ট হয়েছি) বস্তত, দেশবাসী যে দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে কোনো 
বর্ণনাই তার অতিরঞ্রনে সক্ষম নয় | স্থতরাং রাজস্বের ওপর ষে এই বিপর্যয়ের 
প্রভাব পড়বে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু যে সময়ে দু্ভিক্ষের আশঙ্কা করা 
হয়েছিল এবং যখন দেশবাসী আসন ছুর্দশায় তার কোনো ধারণা করা যায়নি, 
তৎকালীন অনুমানের তুলনায় গ্রকুত রাজস্ব ঘাটতি কম হয়েছে- এই মতামত 
ব্যক্ত করতে পেরে আমরা আনন্দিত । 

অনুচ্ছেদ ৫ - গত কর়েকদিনের মধ্যে দরবারে স্থায়ী গ্রতানধির নিকট হতে 
প্রাপ্ত বাধিক হিসাবে দেখ] যায় যে, সংগৃহীত প্রকৃত রাজন্ব এক কোটি আটত্রিশ 
লক্ষ দুই হাজার ছয়শত তিরানব্বই রৌপ্যমুদ্রা নয় আন! দশ পাই ( ১,৩৮,৯২, 
৬৯৩ £৯:১* রৌপামুদ্্া); (কিন্তু অতিরিক্ত ২,০৩,৩*৭ টাকা জনগণের 
নিকট হতে আদায় কর। হয়, ফলে সর্বমোট দাড়ায় ১১৪০,০৬,০৩০ টাক17) 
“হতভাগা অধিবাসীদের দুর্দশা! লাঘবের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে সর্মোট আট লক্ষ 
তিন হাজার তিন শত একুশ টাকা পনেরো আনা (৮,*৩১৩২১ 2১৫) 
প্রেরিত হয়' ( অর্থাৎ যে প্রদেশে জনসংখ্যার শতকর। ৩৫ ভাগ বিনষ্ট হয়েছে, 
সেইখানে রাজস্বের শতকর] মাত্র ৫ ভাগ ব্যয়িত হয়); “এবং গত বৎসরের 
চুক্তিমত ছয় লক্ষ চোদ্দ হাজার দুই শত উনিশ টাকা আট আনা ( ৬,১৪,২১৯ £ 
৮) ঘাটতি আদায় বাকি আছে; ১৭৭* সনের ১০ এপ্রিল তারিখে নবগঠিত 
পুণিয়ায় বাংলার জন্ত এক কোটি বাহার লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার নয় শত উন- 
'আশি টাকা পনেরো আনা বারো পাই-এর ( ১,৫২,৪৫,৯৭৯ : ১৫: ১২) 
এক নতুন সনদ তৈরি হয়” ( ছুডিক্ষের বৎসরে শতকর। ১০ ভাগ বৃদ্ধি 1), “ফলন 
'ভালে। হলে দেশে ব্যাপক জনহানি সত্বেও, মহম্মদ রেজ1 খানের কথান্গ্যাক্ী, 
এই পরিমাণ আদায়ের ক্ষীণ আশ্বাস আমাদের প্রতিনিধি দিয়েছেন । 

২৪ ডিসেম্বর ১৭৭০ _ অনুচ্ছেদ ২২-- 'দুভিক্ষ পুরোপুরি শেষ হওয়ায় এবং 
ফলনের প্রাচুর্যের কারণে এই স্থানে ইতিমধ্যেই বিশাল পরিমাণ শন্য থাকায় ও 
শীত্ই আরো! প্রাচুর্ধের সম্ভাবন1 থাকায়, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য নতুন 
ছু্গে প্রয়োজনীয় পরিমাণে থাস্তশম্ত মজুত করার জন্য পর্যদের নিকট সুপারিশ 
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করেছি এবং অত্যন্ত সুলভে এটি করা যাবে বলে আমরা আশ! করি 1, 

১২ ফেব্রুয়ারি ১৭৭১ - অনুচ্ছেদ ৪৩-৪৪ | অন্চ্ছেদ ৪৩-_ গ্রাফটনের মাধামে 
প্রেরিত আমাদের ১৭৭৭ সনের ২৫ জানুয়ারির পত্রে আমরা আপনাদের জানি- 
ঘ্নেছি যে দেশব্যাপী ছুতিক্ষের কারণে বর্ধঘান প্রদেশের কুষকদের, পরবর্তী 
বৎসরের রাজস্বের সাথে পুরণ করার শর্তে, আমরা প্রায় ২২ বা'৩ লাখ টাকা 
রাজন্ব হ্রাস করেছি। 

অনুচ্ছেদ ৪৪ -- “কিন্ত সমাহর্তা-প্রধান আমাদের জানিয়েছেন ষে, তখন হতে 
ছুভিক্ষ বহুগুণে তীব্র হওয়ার ফলশ্রুতিতে রায়তদের মধ্যে মড়ক ও গ্রামত্যাগ এত 
ব্যাপক হয়েছে যে, বকেয়া খাজন!| আদায়ের সম্ভাবনা! হতে কৃষকরা বঞ্চিত 
হুয়েছে ঃ এবং সেই কারণে এই বকেয়। খাজনায় কিছু পরিমাণ ছাড় না দিলে 
অনেক ইজারাদারেরই সর্বনাশ হবে । মিঃ স্ট,য়ার্টের এক তাস্তে প্রকাশ যে, 
রায়তদের মৃত্যু ও বাস্তত্যাগের কারণে ইজারাদারদের উপরোক্ত ৩ লাখ টাকার 
মধ্যে ৮২,১৮০ টাকার ক্ষতি হয়েছে। যেহেতু অস্থায়ী এই রাজস্ব হাস অন্থ- 
'মোদনের সময় দুর্ভিক্ষ যে এত মারাত্মক হবে আশা কর। হয়নি এবং যেহেতু 
অনাদায়ী খাজনার দায় হতে ইজারাদারদের রেহাই দেওয়। ন্যায়সংগত মনে হয়, 
সেই কারণেই আরে] খুটয়ে দেখার পর ও ন্ায়সংগত ভাবে আরো হ্রাস সম্ভব 
না হলে আমর] সমাহর্তা-প্রধানকে ইজারাদারদের উপরোক্ত অর্থ অনুমোদনের 
ক্ষমতা] দিয়েছিলাম 1" (বাস্তবে, কোনোরূপ হ্রাস করা হয়নি কারণ সমস্ত টাকাই 
মিটিয়ে দেওয়া হয়। ) 

১২ ফেব্রুগারি ১৭৭১,-_- অনুচ্ছেদ ২-_ বিগত ছুণ্তিক্ষের প্রচণ্ড তীব্রতা ও 
তজ্জণিত বিপুল জনহানি সবেও বাংলা ও বিহার উভয় প্রদেশের বর্তমান 
বৎসরের বন্দোনস্তের কিছু বৃদ্ধি ঘটানে। হয়েছে এবং আমরা আশ] করিঃ পরবর্তী 
বৎ্সরগুলিতে অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে রায়তদের নিপীড়ন না করেই বহুগুণ 
বুদ্ধি ঘটানো মাবে। ইতিমধ্যেই খাজনা আদায়ের অগ্রগতি হতে এবং রাজস্ব 
পরিষদগুলি ও বিভিন্ন জেলার তত্বাবধায়কদের মনোযোগ ও সতর্কতা হতে বলা 
যায় ষে, বর্তমান বৎসরের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব বহুলাংশে আদায় কর যাবে, 
যদিও জনহানি যেসব বিশেষ অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও বন্যার কারণে অন্ত যেসব 
অঞ্চলে শশ্হাশি ঘটেছে সেইখানে, আমাদের আশঙ্কা, ঘাটতি অনিবার্য |” 

১২ এপ্রিল ১৭৭১--২রা এপ্রিলের পন্রের পুনশ্চ । “একইভাবে আমাদের, 
আপনাদের জানানে! উচিত যে বাংলায় নিষ্নশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক মড়কের ফলে 
উপযুক্ত সংখ্যক কুলি সংগ্রহ্র প্রচণ্ড অন্থবিধ! সত্বেও, আমাদের এনজিনিয়ারদের 
সর্বশেষ রিপোর্ট দ্!খিলের পর হতে আমাদের নিরাপত্ত। ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিপুল 
“অগ্রগতি হয়েছে) 

১০ জানুয়ারি ১৭৭২, অনুচ্ছেদ ১৫-১৯ | অনুচ্ছেদ ১৫ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
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এক ক্রটির জন্ত ক্ষম। প্রার্থনার প্রয়োজন ঘটায় আমর দুঃখিত, মুশিদাব।দস্থিত, 
রাজন্ব পরিষদের নির্দেশে, গত বৎসরের হিসাব সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহে এই ত্র: 
ঘটেছে। বিগত বৎসরের জমা-খরচ হিসাবে মার্চ মাসের শেষের জমা-খরচ দাখিল 
করা হতেই এই ক্রটি ঘটেছে । এত গুরুত্বপূর্ণ ক্রুট সংশোধনের আমরা অনুমতি 
চাইছি, এবং আনন্দের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি ষে এ দফতরে বিগত বৎসরের 
বন্দোবস্ত মতো নিট জম। খরচ আঠারো লক্ষ আটব্রিশ হাঙ্রার ছয় শত একষটি 
টাকা চার আন! দুই গণ্ড। ও তিন কড়ি (১৮,৩৮১ ৬৬১ : ৪ : ২: ৩)। পরবর্তা- 
কালে এই জমা-খরচ কমে ১২ লক্ষে দাঁড়ায়, অর্থাৎ দুভিক্ষের বসরে রাজস্ব বৃদ্ধির 
অপেক্ষা কম।) 

অনুচ্ছেদ ১৬-'বর্তমান বংসরে প্রতিটি রাজন্ব বিভাগে আশাচ্ূপ আদায় 
হওয়ার ঘটনায় আমরা অন্ুক্ধপভাবে আনন্দিত; এবং মরগুমে অনুকুল থাকায় 
আমর] এ ব্যাপারে নিঃসন্দেছ যে বিগত যে-কোনো বৎসরের তুলনায় এই 
বখ্সর বিভিন্ন বন্দোবস্তের স্থিরীকৃত পরিমাণের নিকটতম আদায় সম্পন্ন হবে। 

অনুচ্ছেদ ১৭ -- বাংলা ১১৭৮ সাল অর্থাৎ ১৭৭০-৭১ সনের জন্য বিহারের 
রাজন্বের হিসাব আমাদের বিগত পত্রের পরে আমরা পেয়েছি ॥ এবং অশের 
সম্তটির সাথে লক্ষ্য করি যে ৪৩,৬১,৬৫১ : ০ :৬ টাকা আদায় হয়েছেঃ 
এ ছাড়াও রয়েছে পূর্ববর্তী বৎসরের জমা-খরচ বাবদ, সুদ বাবদ লাভ ও বাটা 
ইত্যাদি বাবদ অতিরিক্ত সংগ্রহ ২,৬৫,০৪৪ : ১০ : ০, অর্থাৎ সর্বমোট সংগ্রহ 
হয় টাকা ৪৬,২৬,৬৯৫ : ১০ 2০ । 

অনুচ্ছেদ ১৯- অতএব, বোঝা যার যে, উপরোক্ত অতিরিক্ত সংগ্রহ বা? দিও 
অর্থের পরিমাণ ( ছুভিক্ষের বৎসরে সংগৃহীত ) বিগত বৎদরের তুলনায় ৪,২৫, 
৭৪৭ :৯:৩ টাকা বেশি। 


দ্বিতীয় ভাগ- ১৭৭০ গানের দুভিক্ষ পঅন্থন্থো দেশীয়দের 
লিখিত পত্রাথলীর অংশবিশেষ । 


মহারাজা পিতার রায়-১৭৭০ সনের 851 জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্ত -*এই 
প্রদেশে শন্তাভাব এত তীব্রযে পাটনার রাস্তায় প্রতিপিন ছুণ্তিক্ষের ফলে 
৫০ জন হতভাগ্য গরিব লোক মারা যায়|” জেলাগুলিতে এই বিপর্যয় তীব্র- 
ওর ভাবে অনুভূত হয়। বাঁকিপুরে সেনাদের জন্য আদেশমতো৷ ঢাকা হতে ৪০ 
হাজার মণ ঢাউল আসেনি । সেনাদলের খাঞ্য সরবরাছে তংপরতার জন্য ও 
প্রদেশে উৎপন্ন শস্য অধিবাদীদের জন্য অগ্রতুল হওয়ার জন্য সেণাদ্ল যাতে তা 
ব্যবহার ন। করে, তার জন্থ আবেদন । 
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ফৌজদার রুজুফ খার নিকট হতে-:১৭৭* সনের ১৩ এপ্রিল প্রা -অনা- 
বৃষ্টির কারণে খরিফ ফসল প্রায় বিনষ্ট হওয়া সবেও «দেশে উৎপর দ্রবা সকল 
সংগৃহীত হরেছে) কিন্ত রবি ( অর্থাৎ বসম্তকালীন ফদল ) ভালো হওয়ায় তিনি 
'দায়িত্ব সম্পর' করেন। 

মহম্মদ রেজা খান -১৭৭* সনের ১৫ মে প্রাপ্ত-“বিশ্বস্ততম শুভার্থীন্ুলভ 
অধ্যবসায় ও মনোযোগের সাথে আমি এখনো পর্যন্ত রাজন্ব সংগ্রহ ও অগ্থান্ত 
কাজে রত থেকেছি ; এবং মন্থুয্যপ্রকৃতি দ্বার! সীমিত সধোর মধ্যে কোনে কিছুই 
বাদ রাখিশি | কিন্তু নিষ্নতি নির্দিষ্ট ব্যাপারের কোনো! প্রতিকার ন] থাকায় আমি 
অত্যধিক অনাবৃষ্টি, মূল্যবৃদ্ধি ও শশ্তাতভাব জাত দেশের এই বর্তমান ছ্র্শাকে 
সর্বাঙগীণ ব্যর্থতা! ছাড়া আর কি বলব? পুফরিণী ও ঝণা সকল পু, এবং জল 
সংগ্রহ কর! প্রতিদিনই কঠিনতর | এইসব বিপর্যয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে দেশব্যাপী 
মারাত্মক ও ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ড, এতে বছ পরিবারও হাজার হাজার বিনষ্ট 
হয়েছে । দিনাজপুর ও পুণিয়া জেলায় রাজগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ ও অন্তর যে স্বল্প শশ্য 
এখনো সঞ্চিত ছিল তা ভম্মীভূত হয়েছে । পূর্বে প্রতিদিনই হাজার হাজার 
লোকের ছ্্শার খবর আসত, কিন্তু তা সত্বেও আশ ছিল যে, এপ্রিল ও মে মাস 
বৃষ্টির ফলশ্রুতিতে গরিব রায়তরা জমি চাষ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এ পর্যন্ত 
একবিন্দুও বৃষ্টি হয়নি ৷ এই সময়ে যে মোটা ফসল তোলা হয় তা৷ সম্পূর্ণ বিনষ্ট 
হয়েছে, এবং এপ্রিল ও মে মাসেই আউশের বীজ বপন করা হয় । বর্তমান মে 
মাসের অর্ধাংশ অকিক্রান্ত হলেও বৃষ্টির অভাবে তা শুরু করা যায়নি ৷ এমনকি 
এখনো কয়েক পশলা বৃষ্টি হলে কিছু করা সম্ভব | শশ্তাভাব ও অনাবৃষ্টি গ্রদেশের 
এক অংশে সীমিত থাকলে, ব্যবস্থাপনা; ও মনোযোগের সাহায্যে প্রতিকার কর! 
হয়তো সম্ভব ছিল; কিন্তু এই ছুর্যোগ সর্বব্যাপী হলে ভগবৎ রুপা বাতীত অন্য 
কোনো প্রতিকার নাই । ঈশ্বর ইচ্ছায় এই দেশের ভাগ্যে কি আছে আমি জানি 
না । এই বিপর্যয় মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির উধ্বে। একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের 
এই দুরশামুক্ত করতে সক্ষম 1" 

মহম্মদ রেজা খান-_- ১৭৭০ সনের ২* জুন প্রাপ্ত - অনাবৃষি সত্বেও, আপ্রাণ 
চেষ্টা করে তিনি ১৭৭* সনের মতো “মারাত্মক বৎসরে" যতটুকু সম্ভব রাজস্ব 
আদায় করেন | তিনি আরো! বলেন, “রায়তদের পরিষ্কার ধ্বংস, দেশের সর্বনাশ 
ও আগামী বংসরের প্রভৃত ক্ষতি ব্যতীত বকেয়৷ খাজন1 আদায় করা যাবে ন1।" 
( তৎসত্বেও, আমরা দেখেছি ষে প্রায় সমগ্র রাজ্ন্বই পরিশেষে সংগৃহীত হয় । ) 

বর্ধমানের রাজা! তেজচাদ ১৭৭১ জনের ১৪ মে তারিখের পত্রে বলেন যে, 
“ছুন্ডিক্ষের ফলে এই দেশের রায়তদের, গরিবদের ও অধিবাসীদের . দুর্ভোগ ও 
হ্শা সবেও কোনোরূপ বকেয়া ব্তীতই সমগ্র রাজন্ব সংগৃহীত হয়েছে ।' 


২৬২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


তৃতীয় ভাগ-বঙ্জ সরকারের আলোচনা হতে উদ্বৃত 


১৭৬৯ সনের ২৩ অকটোবরের আলোচন1- শস্তাভাবের কারণে সেনাবাহিনীর 
জন্য শশ্ত মজুত ঝরতে হবে । ছয় মাসের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ১ লক্ষ ২০ 
হাজার মণ | যেসব অঞ্চলে শস্যের প্রাচুর্য রয়েছে ও অনাবৃষ্টির প্রকোপ কম সেই- 
খান থেকে এই শস্য সংগ্রহ করতে হবে । 

পাটন। নগরীর গ্রধান তথা প্রতিনিধি ৮* হাজার মণ সংগ্রহ করবেন এর মধ্যে 
৬* হাজার মণ বহরমপুর ও পাটন। নগরীতে এবং ২* হাজার মণ প্রেসিডেশ্সিতে 
সেনাদলের জন্য প্রেরিত হবে । (বিঃ দ্রঃ পাটনা নগর হতে যখন এই সরবরাহ 
কর! হয় তখন সেইটি ছিল সর্বাপেক্ষা প্রপীড়িত জেলাগুলির অন্থতম । ) 

দরবারের প্রতিনিধি দিনাজপুর ও পুণিয়া জেল হতে ৪* হাজার মণ সংগ্রহ 
করবেন -খেয়াল রাখতে হবে যেন স্থানীয় অভাব পুরণ করার পর অন্তর সর- 
বরাহ করা হয় । (বিঃ ভ্রঃ যে পুণিয়া হতে এই সরবরাহ কর! হয়, পরবর্তাঁ ছয় 
মাসে সেইখানের আধিবাসীদের “এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বিনষ্ট হয় | ) 

পাটন1 জেলায় ও নগরে গুদাম ঘর নিগ্রিত হবে । অগ্নি ও অন্তান্য ছূর্ঘটন! 
সম্পর্কে সতর্কতা গ্রহণ । 

দরবারের গ্রতিনিধিগণ ও বিহারের রাজন্ব তত্বাবধায়বদ্দের খাগ্য শন্তের এক- 
চেটিয়! কারবার বন্ধ করতে হবে | ডাল, দানাশশ্য, যব ও গ্রীষ্মকালীন শন্তের 
চাষে উৎসাহ দিতে হবে এবং ধানের অভাব পুরণের জন্য চিন্তনীয় সমস্ত ব্যবস্থা 
গ্রছণ করতে হবে । 

রাজন্বপ্রধান, বকসি ও জমিদার সমম্বয়ে গঠিত কমিটি একচেটিয়! কারবার রোধ 
ও আধিবাপীদের ত্রাণকাধের জন্য নিয়মবিধি প্রণয়ন করবে | 

১৭৬৯ সনের ১৪ নভেম্বরের আলোচনা. ঢাকা নগরের প্রধান ও পরিষদ 
৬০ হাজার টাকার জন্য অন্থুরোধ করেছেন । অনুমোদিত, এবং শশ্তক্রয়ের জন্য 
মিঃ সুম্নারকে রাখরগঞ্জে প্রেরণও অনুমোদিত। 

১৭৬৯ সনের ১৪ নভেম্বরের আলোচন! - শ্রমিকদের শস্তাদরে খাগ্য সরবরাহ 
করে কলিকাতায় নি্মীয়মাণ দুর্গের জন্য শ্রমিক পাঁওরার ব্যবস্থা করা হয় । 
কথিত যে, এই কাজে শন্য ব্যবসায়ীর] অন্থবিধা স্থট্টি করে । 

১৯ হাজার মণ মজুত আছে ( অর্থাৎ একটিমাত্র ব্রিগেডের তিন মাসের 
থোরাকিরও কম )। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আরে সরবরাহের প্রত্যাশ। 
ছিল । ছূর্গ নির্মাণে কর্মরত প্রত্যেককে মাথাপিছু দৈনিক ক্রয়মূলো এক সের 
চাউল ও বাকি পাওনা কড়িতে দেওয়ার প্রস্তাব কর! হয় ; ফলে বাজারদর হতে 
শতকরা ৪* ভাগ শন্তায় এইগুলি তারা পাবে । এই অনটন সম্ভবত আরে! 
৮ মাস অব্যাহত থাকবে ও এর তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে | ৮ হাজার কুলির জন্য 


৯৭৭ৎ সনের মহাহুতিক্ষ ২৬৩ 


৪৯ হাজার মণের প্রয়োজন হতে পারে ; মজুত শন্ত ছাড়াও এই পরিমাণের জন্য 
আদেশ দেওয়। হয়েছে এবং চট্টগ্রাম হতে আরো! সরবরাহ পাওয়া যেতে পারে । 
সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য বকসির কাছে সবদাই ২* হাআর মণ মুত 
থাকবে | বর্তমানে সেন্ট জর্জ হুর্গ সম্ভবত চাউল সরবরাহ করতে পারে | বাংল! 
হুতে মার্লবরে! দুর্গে সরবরাহ সম্ভব নয় । আরো! সরবরাহের অন্য চট্টগ্রামকে 
চাপ দিতে হবে । সেপ্ট জর্জ দুর্গে লেখ! হয়েছে ( কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুভিক্ষ শেষ 
হওয়। পর্যস্ত বাংল। থেকেই মান্রাজে সরবরাহ যায়ঃ মাদ্রাজ থেকে বাংলায় নয় । ) 

১৭৬৯ সনের ২০ নভেম্বরের আলোচনা _ বর্ধমানের রাজার আবেদনপত্র । 
অনাবৃ্টি ও শশ্তমূল্য বৃদ্ধি | শস্য শুকিয়ে যায় ও গবাদির খাছ্য হয় । পু্করিণী শু । 
অধিবাসীদের জন্য জল অপ্রতুল | রবি ফসলের কাজ পিছিয়ে যায় ও বৃষ্টি ছাড়া 
বিনষ্ট হবে । বিপুল সংখ্যক রায়তের বাস্তত্যাগ। 

দরবারের প্রতিনিধি জানায় যে, একচেটিয়। কারবার বন্ধ করার ফলে উপশম 
ঘটেছে, কিন্ত রায়তদের বাস্তত্যাগ ও চাষের অভাবের ফলে আগামী মরগুমে 
সমগ্র প্রদেশ পরিত্যক্ত হওয়ার আশংকাজনক সম্ভাবনা রয়েছে । আতঙ্ক ছড়ানে। 
বন্ধ করার জন্ত এই খবর গোপন রাখা হয়েছে, কিন্তু কর্তব্যবোধ ও মানবিকতা- 
বোধের খাতিরে দেশের দুর্দশা, সর্বপমক্ষে প্রকাশ করা উচিত । দক্ষিণে বৃষ্টি 
হয়েছে; কিন্তু উত্তরে ধান কিছু অঞ্চলে সম্পূর্ণত ও অন্যত্র বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে | 
নদীগুলি গুফ ও পুক্করিণী শূন্য । রায়তর তুলা, তু'ত, শস্য, মটরশু'টি, যব, তামাক 
ইত্যাদি চাষ করতে পারে না । সেই কারণে, দিনমজুর হিসাবে জীবিকার্জনের 
জন্য রায়তদের পলায়ন । এর প্রতিকার না হওয়ার ফলশ্রুতিতে রাজন্বহানি হবে। 

১৭৬৮ সনের ১২ ডিসেম্বরের আলোচন] - টট্টগ্রামের প্রধান ও পরিষর্ণ অনটন 
দূর করার জগ্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন । 

১৭৭* সনের ১৮ জানুয়ারির আলোচন1-_ মালাবার উপকূল হতে সরাসরি 
পাওয় ন৷ গেলে, মার্লবরো ছুর্গে শন্) সরবরাহের জন্য সেণ্ট জর্জ দুর্গ প্রতিশ্রুতি 
দেয় । বিলগ্িত বৃষ্টির কারণে তাদের প্রচুর শশ্ত পাওয়ার সম্ভাবন | 

১৭৭০ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারির আলোচন1- দরবারের প্রতিনিধি টনিক 
মাথাপিছু আধসের হারে ছয়টি জায়গায় চাউল বিতরণের প্রস্তাব করেন । 
ইয়োরোপিয়রা ও তাদের গোমস্তার! বাধা দিচ্ছে | যেপব প্রদেশ নগরীকে 
সরবরাহ জোগায় সেইখানে পরব আগস্ট মাস পর্যন্ত এদের শস্য ক্রয় বন্ধ করা 
উচিত | পুবের জেলাগুলি কলিকাতায় সরবরাহ জোগাবে | বহরমণুরে সেনা- 
বাহিনীর অন্য ৪. হাজার মণ চাউল সরবরাহের নির্দেশ দেওয়] হয়েছে । 

১৭৭০ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারির আলোচনা -রাজন্ব ও তাকাভি হ্রাস করা 
অপেক্ষা পরিশোধযোগা হাস অনুমোদনের বিষয়টি দরবারের প্রতিনিধির “বিবেচনা 
ও নিরপেক্ষতার' উপর ছেড়ে দেওয়] হয় । 


২৬৪ প্রাম বাংলার ইতিকথ! 


১৭৭* জনের ২৭ মার্চের আলোচন। - বাখরগঞ্জ হতে চাউলের প্রতিশ্রুত 
সরবরাহ আসেনি । 

১৭৭০ সনের ৩ এপ্রিলের আলোচন1- বকসি জানায় যে বাখরগঞ্জ হতে 
৩৩,৯১৩ মণ এসেছে | শরৎকালীন শ্স্তটের (সাধারণ মানের ) ২৫,৬৫৭ মণ 
ছোট ছোট ভাগে বিক্রয়ের নির্দেশ দেওয়! হয়েছে । 

১৭৭০ সনের ৩ এপ্রিলের আলোচনা - রাসেল, ফয়ার ও হেয়ার মছোদয়দের 
অনুরোধ (৩ এপ্রিল ১৭৭০ ), ব্যবসাক্ীদের সহায়তার অতিরিক্ত দৈনিক আরো 
৫৫ মণ চাউল কলিকাতায় ও দৈনিক আরো ২০ হতে ২৫ মণ চাউল বর্ধমানে 
দান হিসাবে বিতরণের আদেশ দেওয়। হয় । 

১৭৭০ সনের ১৪ আগস্টের আলোচন1-- তাদের একদিনের খোরাকিও মজুত 
নেই এই যুক্তিতে পরিষদ চন্দননগরে ফরাসি উপনিবেশকে কোনোরূপ সহায়তা 
দিতে অস্বীকার করে । 

১৭৭০ সনের ১৯ সেপ্টেম্বরের আলোচনা _ অনাবৃষ্টির কারণে বছ 'অধিবাসী 
মার! যাওয়ার ফলে মালদহের বিনিয়োগে ক্ষতি হয় _ অবশিষ্ট অধিবাসীর1 এত 
দুর্বল হয়ে পড়ে যে গত বৎসরের প্রস্তুত বস্ত্রের অর্ধাংশও এ বৎসর প্রস্তৃত হয়নি । 

১৭৭০ সনের ২২ অকটোবরের আলোচনা --সামান্ত পরিমাণ চাউল চোরা- 
চালানের চেষ্টার পরিণামে লুশিপুরস্থ ফরাসিদের সাথে বিবাদ । 

১৭৭০ সনের ১৪ নতেম্বরের আলোচন! -'যেহেতু ছুভিক্ষ এখন সম্পূর্ণভাবে 
শেষ হয়েছে এবং যেহেতু বর্তমানে শুধু বিপুল প্রাচ্য ছাড়াও সর্বাধিক ফলনের 
সম্ভাবন]। রয়েছে-- সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হচ্ছে যে চাউলের উপর 
নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়? হউক এবং সেই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হউক" । 


চতুর্থ ভাগ _ মুশিদাবাদের প্রাদেশিক পরিষদের কার্ধবিবরণী 
হতে উদ্ধৃত বিশেষাংশ। 


১৭৭০ সনের ২৭ সেপ্টেম্বরের আলোচনা-- দেশের বর্তমান দুর্দশা গ্রস্ত অবস্থা- 
জনিত ক্ষতির আশংকা পরিহারের উদ্দেশ্তে, ভাদ্রের ফসল হুতে রাজন্ব সংগ্রহে 
নবাবকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন কর] উচিত | 

১৭৭০ সনের ৪ অকটোবরের আলোচন। -বিহারের তত্বাবধায়ক মিঃ গ্রোসের 
নিকট হতে পত্রে, তাং, গোবিন্দগঞ্জ, ২৬ সেপ্টেপ্বর ১৭৭০ -রায়তদের পলায়নের 
ফলে এবং জনসাধারণের অসস্ত্ট এক অংশমাত্র থাকার, বৃট্টি হওয়া সত্বেও 
অধিকাংশ জমি অকধিত রয়েছে । ধানের ফলন চমতকার এবং চাষ কর! হলে 
প্রচুর ফসল হতে পারতো । 


১৭৭* সনের মহাদুভিক্ষ ২৬৫ 


রংপুরের তত্বাবধার়কের পত্র, ২৬ সেপ্টেম্বর গরিবদের চরম দুর্শা অব্যাহত । 
ত্রাণের জন্য প্রাতিদিন বহু হতভাগ্য আবেদন করে | সবচেয়ে অভাবীদের মধ্যে 
প্রতিদিন ৫ টাকার চাউল বিতরণ করা হয় । পূর্বে এই কাজে ১০ টাকা ব্যয় 
করা হতো । প্রাদেশিক পরিষদ এই খরচ অনুমোদন করে (৪ লক্ষ অনশন- 
ক্লিষ্ট লোকের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ১০ শিলিং ! ) ্‌ 

১৭৭০ সনের ১৭ অকটোবরের আলোচন1- ১৭৭* সনের ১* অকটোবর 
তারিখের এক পঞ্রে পুর্িয়ার তত্বাবধায়ক মিঃ ডাকারেল অভিযোগ করেন যে তার 
জেল হতে শশ্) চালান নিঁষিদ্ধ থাকা সত্বেও, মুঙ্গেরে সেনাদের জন্য শ্য ক্রয় 
করতে কর্নেল চ্যাম্পিয়ন সিপাহিদের পাঠান । বর্তমান দুর্দশা ও শরৎকালীন ফসল 
নষ্ট হওয়ার সময়ে তিনি আশা করেন যে মুঙ্গেরের জন্য সরবরাহ, সশস্ত্র সেনা- 
বাহিনীর পরিবর্তে সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ দেশীয় ব্যবসায়ীদের মাধামে করা! 
হবে। 

১৭৭ সনের ২৩ অকটোবরের আলোচনা - বীরভূমের তত্বাবধায়ক মিঃ 
হিগিনসন ১৭৭০ সনের ১৮ অকটোবর এক পত্রে জানান যে, শিকদারদের তদা- 
রকিতে ন্তন্ত জমিগুলির বিপুল খাজন] বাকি পড়েছে । জানানো হয়েছে যে 
এইগুলি *ছু্তিক্ষের ফলে এখন বন্ধা। ও জনহীন অবস্থায় রয়েছে" যে, এইগুলির 
ইজারাদার পাওয়ার কোনো আশা নেই, তবু তিনি রাজস্ববৃদ্ধি ও পরবর্তী 
বৎসরে ভালো রাজত্ব আশ করেন । 

১৭৭০ সনের ৬ নভেম্বরের আলোচন। - বিগত ছুন্তিক্ষের সময় কলিকাতায় শন্ত 
সরবরাহ ভালে! ছিল; সেই সময় যেসব অঞ্চল হতে এই শস্য সংগৃহীত হতো, 
সেইসব অঞ্চল ছিল চরম দারিদ্র্য পীড়িত। মঙ্গুরির হাবর- একজন মজুরের 
জন্য মাসিক ৬ বা৮ আনা ( অর্থাৎ খোরাকি বাদে )-*যে সময়ে টাকাম্ 
দুই বা তিন মণ চাউল পাওয়1 যেত, সেই সময়ের হিসাবে করা হয় |” উপযুক্ত 
মূল্যে জীবনধারণের সামগ্রী সংগ্রহে অক্ষম হলে পরিবার সহ তার] যেসব অঞ্চলে 
মজুরি বেশি বা জীবনধারণের সামগ্রী শস্তা, সেইখানে চলে যেত, এবং 'এখন 
শস্য চালান চালু করলে,” গোঁমস্তার! ও ব্যবসায়ীরা “এমন দরে ক্রয় করবে, যা 
শ্রমজীবী জনগণ তাদের প্রাণধারণের জন্যও ক্রয় করতে পারবে না" ।_ পুর্ণিয়ার 
তত্বাবধায়কের পত্র । 

১৭৭০ সনের ২৬ নভেম্বরের আলোচন1- নায়েব দেওয়ান রেশমশিল্প অব্যাহত 
রাখার অস্থবিধ! সম্বদ্বে অভিযোগ করেছেন । প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অস্বাভাবিক 
দুঙিক্ষের কারণে, জীবনধারণের সামগ্রীর অভাবে বহু রায়ত মারা যায়, বহু গৃহ 
পরিত্যঞ্জ হয় ও অবশিষ্ট অধিবালীরা কোনো প্রকার উদ্যোগ নিতে ব! চাষ- 
আবাদের ধকল সহ করতে সম্পূর্ণ অপারগ । বর্তমান বৎসরের বন্দোবস্ত পাঠাবার 
সযয় মিঃ হারউড তার অধীনস্থ জেলার “নিঃক্ব, অধংপতিত ও সা গ্রস্ত অবস্থা'র 


২৬৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


উল্লেখ করেছেন। 

১৭৭০ সনের ২৮ নভেম্বরের আলোচনা -_নদীয়ার রাজা কুমুমর্টাদ ছুভিক্ষের 
কারণে, “বহু রায়তের মৃত্যু ও পলায়নের খবর জানান । 

১৭৭০ সনের ১৩ ডিসেম্বরের আলোচন1-: তিন বৎসর ব্যাপী ক্রমাগত রাজন্ব- 
বৃদ্ধির বর্তমান বন্দোবস্ত সন্বদ্ধে বলতে গিয়ে পুণিয়ার তত্বাবধায়ক মিঃ ডাকারেল 
বলেন £ “ছুভিক্ষ ও তজ্জনিত জনহানি সম্বন্ধে যদি আমি জানতাম, তৰে আমি 
কখনে। তিন বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত ( অর্থাৎ রাজ্য ব্যবস্থা! ) বা রাজস্ববৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করতাম ন1।” ব্যক্তিগত পরিদর্শনের পর চারটি পরগন। সম্বন্ধে তিনি 
বলেন যে “ফসল ন। হওয়ার ফলে মান্য হয় মারা যায়ঃ অথবা প্রাণধারণের জন্য 
অন্যত্র যায়, এবং জমির মূল্য সত্যই এক বৎসরে অর্ধেক দাড়ায় ; গভীর পর্যবেক্ষণ 
জাত নিশ্চিত প্রমাণ ব্যতীত আমি কখনে1 এই বিষয় সন্তষ্ট হতাম না। সত্যই 
এইগুলি জনবসতির অভাবে পতিত রয়েছে, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হাভেলি 
পুণিয়া - এইখানে ১ হাজারের অধিক গ্রাম ছিল, এবং পৃণিয়ার অভূতপূর্ব রাজস্ব 
স্বাসের কারণ এইখানেই নিহিত" । 

এই ছাড়াও, মিঃ ভাকারেল নিম্নলিখিত বক্তব্যটি যোগ করেন - “আলমগঞ্জ 
নামক গঞ্জের কর প্রধানত শহরের শস্য ব্যবহারের উপর নির্ভর করত এবং বিগত 
ছুিক্ষের কারণে শহরের এক বৃহদংশ জঙ্গলে পরিণত হয়ে আক্ষরিকভাবে বস্ক 
অন্ত্দের আবাসস্থল হওয়ার ফলে বিপুলভাবে এই কর হ্থাস পায়। 

দেশের উন্নতির প্রসঙ্গে জবাব হিসাবে মুখবদ্ধে আমি অবশ্ঠই উল্লেখ করব যে 
বিভিন্ন পরগন] হতে প্রাপ্ত প্রামাণ্য বিবরণ অনুসারে, এই জেলার প্রায় ছ'লক্ষ 
(অর্থাৎ ২০০, ০০০ ) লোক মারা যায় | এই ক্ষতি জনিত (বেশি বা কম যাই 
হোক ) ফলাফল ব্যতীত, আমি নিরাপদে এই মতামত দিতে পারি যে দেশের 
উন্নতি ঘটছে । 

১৭৭০ সনের ২০ ডিসেম্বরের আলোচনা - মুশিদাবাদ হতে মিঃ রিডের পত্রে 
বল। হয়েছে যে ঢাকা, পুণিয়া ও হুগলিতে নিয়মিত রাজন্ববৃদ্ধি হয়ে চলেছে ও 
কয়েক ক্ষেত্রে অগ্রিম অমা দেওয়। হয়েছে । বাকি অন্তান্ত তত্বাবধায়কদের বক্তব্য 
হতে “সামান্য কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত সাধারণভাবে সমগ্র প্রদেশে রাজস্ব যথা- 
রীতি সংগ্রহ করা যাবে বলে আশ! করা যায় । 

১৭৭« সনের ১৪ ডিসেম্বরের আলোচন1- মিঃ বেচারের মতে, সর্বাপেক্ষা 

ংকটজনক পরিস্থিতিতে বাধরগঞ্জের চাউল পৌঁছায় ; এবং 'এইখানের ইংরাজ- 
দের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল জনগণের ত্রাণ হিসাবে প্রমাণিত এই ব্যবস্থা? 
কোম্পানির পক্ষে খুব লাভজনক হয় ও নিয়ম শবংখল। রক্ষার সহায়ক হয়; অন্তথায় 
“বৃহত্তম বিশ্বংখল। অনিবার্ধ ছিল” । 
নগরের : সঙ্গিহিত অঞ্চলের হুতভাগ্যদের মধ্যে চাউল বিতরণের জন্য কমিটি 
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৮৭ হাজার টাকা অনুমোদন করে - কোম্পানি ৪০ হাজার টাকা ও নবাব ৪৭. 
হাজার টাকা দেন। কিন্তু অনুমোদনের চেয়ে বেশি টাকা খরচ হয় । “মরগুমের' 
অগ্রগতির সাথে ছুন্তিক্ষ ও তজ্জনিত ফলাফল বহুগুণে ভয়াবহ হয়ে ওঠে ; ধৃল্য- 
বৃদ্ধির ফলে চাউলের দূর টাকা প্রতি ১০ সের হতে ৩ সের হয় ; এবং মানবিক ও 
নীতিগত উভয় দিক হতেই এই বিতরণ আরে! আগে বদ্ধ কর! সম্ভব ছিল না।. 
অতিরিক্ত এই খরচের জন্য নবাব ও মন্ত্রীদের তাদের অংশ দিতে বল। হবে কিনা 
এইটাই বিবেচ্য' ৷ “এই বিতরণ ছাড়াও এই ভদ্রমহোদয়গণ তাঁদের দানধান: 
দ্বার বহু জীবনরক্ষায় সহায়ক হন, ও আমার বিশ্বাস এই অঞ্চলের প্রতিটি ধনী 
ব্যক্তিই এতে অংশগ্রহণ করেন ; বস্ত্রত যে সকল হতভাগ্যর। ক্রমাগত আমাদের 
সম্মুথে উপস্থিত হয় তাদের ভ্রাণের জন্য সাধ্যমতো প্রচেষ্টা নিতে অস্বীকার কর! 
অতি পাষাণ হৃদয় ব্যতীত অপর কোনে! বিত্তশালী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না।”' 
“এই দায়িত্ব অপরিহার্য ছিল এবং চাউল বিতরণের কারণে বু জীবনরক্ষা 
পাওয়ার ফলে কোম্পানি লাভবান হবে" । 

১৭৭০ সনের ৩১ ডিসেম্বরের আলোচনা -রাজশাহির তবাবধায়ক মিঃ রাউস 
জানান : আউস ধানের ঘাটতির সর্বাপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ এই অভূতপূর্ব ঘটন! 
হতে পাওয়া যায় যে, এই অঞ্চলের ব্যবহারের জন্য শস্য বর্তমানে উত্তরের জেলা- 
গুলি ও মুশিদাবাদ সঙ্গিহিত অঞ্চল হতে রফতানি দ্বারা সরবরাহ কর! হয় ? এবং 
মুখিদাবাদে টাক! প্রতি ৩০ সেরেরও অধিক দরে শস্য বিক্রয় করা হলেও, চাউল- 
অঞ্চলের কেন্জ্রে অবস্থিত লাছোরে শস্য টাকা প্রতি ১৮ সের দরে বিক্রয় কর! 
হয়” । 

১৭৭১ সনের ৪ ফেব্রুয়ারির আলোচন!--দুতিক্ষ জনিত অনহানি ও জেলার 
বিধ্বস্ত অবস্থার কারণে দিনাজপুরের রাজা বেছ্যনাথ কর-হ্থাসের জন্য আবেদন 
করেছেন ; তিনি আনান যে বনুগ্রাম সম্পূর্ণত পরিত্যক্ত হয়েছে এবং বীজ ও 
চাষের সরঞ্জামের অভাবের ফলে অধিকাংশ জমি পতিত রয়েছে। ধার্ধ সর্বমোট: 
১৩,৭০,৯৩২ টাকার মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে; এবং পর্ষদ বর্তমানে 
আদেশ দিয়েছেন যে যদি রাজা ধার্য রাজন্ব পুরোপুরি সংগ্রহে 'সর্বাস্তঃকরণে 
সহযোগিতা" ন1! করেন, তবে তিনি রাজত্ব বঞ্চিত হবেন ও খণ পরিশোধে অক্ষম: 
ব্যক্তি হিসাবে তাকে পর্যদের সামনে হাজির করা হবে। | 

১৭৭১ সনের ২৮ ফেব্রুয়ারির আলোচন1- বীরভৃমের তত্বাবধায়ক মিঃ হিগিন- 
সন জানান : “ভদ্রমহোর্দয়গণ এই জেলাগুলির অবশিষ্ট গরিব রায়তদের গত. 
বখসরের বকেয়া খাজন দিতে বাধ্য করার কুফল সম্বদ্ধে, এখন আপনাদের অব- 
হিত করতে আমি বাধ্য হুচ্ছি--বিগত ছুণিক্ষের চরম দুর্ভাগ্যের ফলে এদের 
অধিকাংশই খাজনা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম | তাদের গবাদি পণ্ড ও চাষের সরঞ্জাম 
বিক্রয়ে বাধ্য করে সামান্য অংশ আদায় করা সম্ভব, কিন্তু এর ফলে তাদের: 


২৬৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথ। 


গ্রদেশ ত্যাগ নিশ্চিত হবে ও পরবর্তা বংসরের চাষ বন্ধ হবে, ফলে বকেয়া জনিত 
'সমগ্র ক্ষতির চেয়েও রাজস্থের বু বেশি ক্ষতি হবে। বিষুঃপুরে, আমার দায়িত্ব 
গ্রহণের আগে, ১০৬৭ টাকা আদায় কর! হয় এবং সেই সকল রায়ত দেশত্যাগ 
করে। গত বৎসরের এইসব বকেয়া! করের অনেকগুলি বহুলাংশে আমিল ও দেশীয় 
খাজনা আদায়কারীদের দুর্নীতিপরায়ণ বাবস্থাপনার কারণে ঘটে ( তখন এদের 
মাধ্যমেই আমর] দেশ শাসন করতাম ), এবং বিশেষভাবে বিষুপুরের অবস্থা ছিল 
নিয়রূপ :-কধিত জমির অন্য কর হিপাবে রায়তদের ধান দেওয়ার প্রথ। ছিল, 
কিন্ত গতবসর বৃষ্টির অভাবে সম্পূর্ণ শদ্যহানির কারণে তাদের দেওয়ার মতো ধান 
ছিল না । এই স্থযোগ গ্রহণ করে খাজনা আদায়কারী বিঘ! প্রতি ১ টাকার 
পরিবর্তে ৩ টাকায় বন্দোবস্ত করতে তাদের বাধ্য করে। এতে সক্ষম না হওয়ায় 
রায়তর প্রদেশ পরিত্যাগ করে এবং অবশিষ্টদের সর্বনাশ ঘটে | এবং সেই 
কারণেই, ভদ্্রমহোদয়গণ, আমি কিভাবে এই বকেয়া খাজনা আদায় করা হবে 
তা জানার জন্য আপনাদের শরণাপন্ন হলাম ; ইতিমধ্যে খাজন। দিতে সক্ষম 
ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায়ের জন্ত আমি সচেষ্ট থাকব, কিন্তু, আমার আশঙ্কা, 
এই রকম লোকের সংখ্যা খুব কম হবে। 

পৃবের প্রপীড়িত পরগনাগুলি মিঃ হিগিনসন পরিদর্শন করেন । 

তিনি বলেন, এইগুলির সবকটিই প্রদেশের পুর্বতম প্রান্তে অবস্থিত ছিল এবং 
অন্তান্ত পরগনাগুলির তুলনায় গত বৎসর অতাস্ত কম বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে 
অন্তান্ত অঞ্চল অপেক্ষা এইগুলি বহুগুণ বেশি কষ্টভোগ করে । অত্যন্ত চিস্তিত 
অবস্থায় আমি আপনাদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে এই সকল অঞ্চলে বিগত 
দু্তিক্ষের কুফল বর্ণনাতীত ভাবে ভয়ংকর | শত শত গ্রাম সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত 
হয়েছে ; এবং এমনকি বড় শহরগুলিতেও এক-চতুর্থাংশ গৃহও অন্ুধ্যুষিত । 
রায়তের অভাবে বিশাল বিশাল চমৎকার জমি সম্পূর্ণ পতিত ও অনুন্নত অবস্থায় 
রয়েছে । এই সকল পরগনার ব্যাপক রায়তরা শিকদারদের অত্যাচার হতে 
নিস্তার পাওয়ার অন্য এবং প্রদেশের অন্তান্ত অংশের মতো একই পদ্ধতিতে 
ইআরাদারদের নিকট তাদের জমি ইজার1 দেওয়ার জগ্য আমার কাছে আবেদন 
করেছে; তারা চাষের কাজে স্বান্তংকরণে আত্মনিয়োগের ও বর্তমান বাস্তভিটায় 
থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে | মরশুমের- শুরুতেই যত শীপ্র সম্ভব এইটি করার 
ক্থুবিখা আপনাদের নিকট অবস্থা সুস্পষ্ট কারণ অধিকাংশ রাননতই তাকাভির 
সহায়তা ছাড়া জমি চাষে সক্ষম হবে না; তাকাভি একমাত্র ইজারাদারদের 
দেওয়া যায় এবং নিজেদের স্বার্থের কারণে তার! রায়ভদের উৎসাহিত করার জন্ত 
'এই টাকা অগ্রিম দেয় ।" 

পরিষদ উত্তর দেন - 

“যদিও আমরা আপনার জেলা! হতে প্রাপ্য মফখঃল বকেয়ার দাখি কোনো- 
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ক্রমেই ছাড়তে পারি না, তবুও যেহেতু বর্তমান মরগুমে রায়তদের এইজন্য 
হয়রানি অব্যাহত থাকলে আগামী বৎসরে চাষ তথা আদার ক্ষতিগ্রত্ত হওয়ার . 
সম্ভাবনা থাকবে, সেইজন্য বর্তমানের জন্চ এই আদায় স্থগিত রাখার উপযোগিতা . 
সম্বন্ধে আপনার সাথে একমত না হয়ে আমাদের উপায় নেই । অবশ্থ, আগামী 
বৎসরে ফলন ভালে। হলে, আমর এইসব বকেয়! খাজনা আদায় করার আশা 
রাখি; এবং সেইক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্তের প্রতি আপনার মনোযোগ দেওয়ার জন্য 
আমর স্থপারিশ করছি ।* ৃ 

১৭৭১ সনের ১ল] এপ্রিলের 'আলোচন। - চাষীদের চাষ গুরু করতে সক্ষম 
করার জন্য নদীয়ার তন্বাবধায়ক ৪ হাজার পাডগু অগ্রমের জন্য আবেদন 
করেন | পরিষদ মাত্র ২৫০০ পাউওড অনুমোদন করেন এবং পরিশোধের জন্য 
জোতদারদের দায়ী রাখেন । 

১৭৭১ সনের ১৭ এপ্রিলের আলোচনা-_রাজশাহির তবাবধায়ক মিঃ রাউস্‌ 
জানান : “থিভিন্ন পরগন1 হতে প্রায়শই গ্রাম জালিয়ে দেওয়ার খবর আমি 
পেয়েছি, এই সকল বেপরোয়া দুক্বর্ম দুর্দশার ক্ষিপ্ত জনগণের কীতি | এতাবৎ 
সচ্চবিত্র বহু রায়ত জীবনধারণের জন্য অস্তিম এই বেপরোয়? পথ গ্রহণ করেছে ।” 


পঞ্চম ভাগ - গিলেকুট কমিটি, গোপন আলোচন। ও রাজন্ব 
কমিটি হতে নির্বাচিত অংশ। 


১৭৬৯ সনের ৯ ফেব্রুয়ারির আলোচনা -দরবারে প্রতিনিধি মিঃ বেচার 
জানান যে 'এত ্থনি্দিষ্টভাবে রাজন্য পুর্বে কখনো আদায় করা হয়নি” । 

১৭৬৯ সনের ১৫ অগাস্টের আলোচন!- বেশ কয়েকটি পত্রে অনাবৃষ্টি ও 
ছুতিক্ষের আশঙ্কা ঘোষণ। করার পর বিহারের প্রধান মিঃ রামবোন্ড প্রচুর বৃষ্টি 
হওয়ার কথ] জানিয়ে এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে, অভাব ও ক্ষুধা হতে হয়তো 
মুক্তি পাওয়৷ যাবে । 

এই তারিখ হতে বংরের শেষ পর্যন্ত আলোচনাগুলিতে স্থানীয় অফিসারের 
নিকট হতে বহু পত্রের উল্লেখ রয়েছে এই পত্রগুলিতে অনাবৃট্টির অভিযোগ 
রয়েছে, চরম ছুর্দশ! ও রাজন্ব হ্রাসের আশঙ্কা ব্যক্ত হয়েছে এবং সরকারি খাজনা 
পুর্ণত বা অংশত শস্তে দেওয়ার অনুমতি চাঁওয়। হয়েছে । 

১৭৭০ সনের ২৮ জান্ষয়ারির আলোচনা- বিহারের তত্বাবধায়ক, মিঃ 
আলেকজাগার, জানান যে 'দৃরবর্তাঁ দুর্যোগের নয়, বরং “আপু চরম দুর্দশা” 
জন্য প্রতিকার অবশ্য গ্রয়োজন ; চিন্তায় ব্যয়িত গ্রতিটি দিন দুর্ধোগ বৃদ্ধি ঘটাবে', 
তিনি সরকারি চাউলের মণ প্রতি ২৫ সের গ্রহণ. করার ও বাকি ১৫ সের রায়ত- 


.২৭০ গ্রাম বাংলার ইতিকথ! 


'দের জন্য ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, _প্রথামতো আখ, তুলা ও আফিম দেওয়া 
হয়েছে । 

মিঃ আলেকজাগ্ডার রাজা সিতাব রায়ের সাথে প্রদেশ পরিদর্শনের এক 
প্রস্তাবও দেন | তিনি বলেন £ 'পাটনা নগরী হতে বিচারে মনে হয় যে দেশের 
'অভ্যন্তরের অবস্থা শোচনীয় । বিগত ১০ দিন যাবৎ প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০ জন 
লোক শুধু ক্ষ্ধার কারণে রাস্তায় মার গেছে ।” এখনো সেখানে ৮ হাজার অধিক 
ভিক্ষুক রয়েছে; এবং যদি রাজা অনসাধারণের দানধ্যানের মাধ্যমে উপশমের 
চেষ্টা করেন, তবে পাটন। সন্নিহিত প্রতিটি গ্রাম হতে এই সংখ্যা আরে! বাড়বে । 
তাঁর বাসগৃহের নিকটস্থদের জন্য তিনি প্রতিদিন কোম্পানির খরচে ৫* টাকার 
চাউল বিতরণ করেন এবং ছুন্তিক্ষ চলা পর্যন্ত বা বিপরীত আদেশ না! পাওয়া 
পযন্ত তিনি এইটি অব্যাহত রাখবেন । রাজা প্রায় ২ লক্ষ টাকা দরিদ্রের ভ্রাণ ও 
'সহায়তার জন্য দেওয়ার প্রস্তাব দেন, কিন্তু অনুমতি ব্যতীত মিঃ আলেকজাগ্ডার 
এইটি অন্থমোদন করতে পারেন নি । 

পরিষদ শস্ডে রাজন্বগ্রহণ সম্বন্ধে সতর্কতা গ্রহণের পরামর্শ দেন এবং জীমিত 
আকারে এই পরিকল্পনা গ্রহণে মিঃ আলেকজাগ্ারকে নির্দেশ দেওয়া হয় । 

১৭৭০ সনের ২৮ এপ্রিলের আলোচনা -_ প্রত্যক্ষদর্শ্শ নহেন এইরূপ যে কোনো 
ব্যক্তির কল্পনা অপেক্ষা দেশের গভীর অভ্যন্তরে জনহানি আরো ভ্রুত ছিল, এবং 
জনগণের মানসিকতা এমন ছিল যে উদ্যোগ ও শ্রম দ্বার] দুর্দশা! ও ক্ষুধা হতে 
নিজেদের মুক্ত করার পরিবর্তে তাদের মৃত্যুর নিকট আত্মসমর্পণের প্রবণতা ছিল । 
আমি চাষের জন্য সম্ভাব্য সকলপ্রকার উতসাহ্দানে ইচ্ছুক ছিলাম এবং এই 
উদ্দেশ্তে পরোয়ানা জারি করা হয় এবং সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সর্বত্র জান1নে। হয় 
যে অঞ্জন নামক বিশেষ এক শশ্ত উৎপাদনকারী অমির জন্য আগামী ৬ মাসে 
কোনে খাজনা দিতে হবে না । মনে হয়, এইটি একটি নিষ্নস্তরের শস্ত এবং কখনো 
উল্লেখযোগা রাজন্ব দেয় না; পর্যাপ্ত ফলনের মরগুমে সচরাচর এটি টাকায় 
৫ মণ পাওয়া যায়। 

এই স্থানের দরিদ্রের দুর্দশা এমনভাবে বাড়ছে ষে পাটনায় এক দিনে অস্তত 
১৫০ জন মারা গেছে । এই কারণে এবং আপনারা আমাকে নমনীয়তার অবকাশ 

' দেওয়ার ফলে আমি প্রতিদিন কোম্পানির. টাকা হতে ৩৮০ মুদ্রা খরচ করি,- 
এর মধ্যে রাজা! ১০০টি, মেসার্স স্টিফেনসন, ড্রোজওল ৮০টি ও আমি নিজে 
৯৫০টি খরচ করি । আমি স্থির নিশ্চিত ষে সমগ্র অর্থই অত্যন্ত হিসাব করে খরচ 

করা হয়েছে । দানাপুরের অফিমাররা ব্যক্িগত চাদ দ্বার বিশাল সংখ্যককে 
থান দেন এবং ফরাসি ও ওলন্দাজরাও তাদের ছোট কারখানা! হতে প্রত্যাশা 

-মতো ষত বেশি সম্ভব দান করেন । 

১৭৭* জনের ২৮ এপ্রিলের আলোচনা - “প্রতিকূল মরশ্তমে বিশেষভাবে 


১৭৭৭ সনের মহাহুতিক্ষ ২৭১ 


পীড়িত জেলাগুলি হলো! পৃিয়া, রাজমহল, বীরভূম ও রাঁজশাহির একাংশ; 
বন্তত একমাত্র যে জেলা হতে অনাবুষ্টির অভিযোগ আসেনি সেইটি হলে ঢাক। 
ও পুবের নিপ্নভূমি - এইসব অঞ্চলে লক্ষণীয় এক খরার সময়েও নদীগুলি দ্বার! 
জমি প্লাবিত ও উর্বর হয়েছে । 

ভাগলপুর অনাবৃষ্টির বারা বিশেষভাবে পীড়িত হয়েছে, এর সাথে অন্তান্ত কারণ 
যুক্ত হয়ে এই সমৃদ্ধ অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয় করেছে । নমনীয় রাঁজন্ব ব্যরস্থা 
প্রস্তাবিত হচ্ছে। 

বীরভূম ও এইথানের অধিবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে বল। হয়েছে 'শোচনীয় প্রায় 
বর্ণনাতীত' ৷ অব্যাহত অনাবৃষ্টির জন্য আক্ষেপ করা হয়েছে এবং এই অঞ্চলের 
অবস্থার মিঃ বেচার এইভাবে সারসংক্ষেপ করেছেন -_ 

“বর্তমান অনাবৃট্টি আর বেশিদিন অব্যাহত রাখা যদি ভগবানের মঞ্জি হয় তবে 
আপনাদের তরফে (পিলেকৃট কমিটি ) মন্ত্রীদের তরফে এবং আমার তরফে সমস্ত 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে । ফেব্রুয়ারির বস্তির ফলে রাঁয়তরা জমি চাষ করতে পারে, এবং 
এখন বীজ বপনের জন্ভ আর একদফা বুষ্টির প্রয়োজন | যদি এই আশীর্বাদ তারা 
শীদ্ুই পায়, তবে তাদের আগামী ফসলের ভালো সম্ভাবনা! থাকবে? যদ্দি তা না 
হয়, তবে এই অঞ্চল সর্বাপেক্ষা দুর্দশা গ্রস্ত অঞ্চলে পরিণত হবে | বস্তুত আগামী 
বৎসরে কোম্পানি সামান্ত রাজন্বই আশ! করতে পারে | অধিবাসীদের বর্তমান 
দুর্দশা শুধু খানের অভাব ও অনাবুষ্টি জশিত নয় বরং বন অঞ্চলে তাদের পানীয় 
জলও নেই ।” 

১৭৭০ সনের ২৮ এপ্রিলের আলোচনা - পুণিয়ার ফৌজদার মহম্মদ আলা 
খা। 

“০-৪, অন লোক মারা যায় না এমন দিন কদাচিৎ আসে" । “বিপুল 

ংখ্যক লোক ইতিমধ্যেই ক্ষুধার জালায় মারা গেছে এবং এখনে যাচ্ছে'। 

থাগ্ভের জন্য বীজধান, গবাদি পণ্ড ও চাষের সরঞ্জ।ম বিক্রয় কর] হয়েছে । শিশুদের 
বিক্রগন কর! হচ্ছে কিন্তু কোনে! ক্রেতা নেই | সরকারের স্বার্থে, প্রশংসনীয় না 
হলেও ছুর্ঘশার প্রতি সরকারি চোখবু'জে থাক] ও বিলাপের প্রতি কর্ণপাত ন। 
করার কথা মহম্মদ আলি প্রকাশ করেছেন । বিষুপুরের আউমিল নবকিশোর 
হুলফ করে বলেছে যে- 

“অতিরিক্ত অনাবৃষ্টি ও পুকুর ও বিল হতে জল সরবরাছে' ব্যর্থতার কারণে 
অমির ধান সর্ষের তাপে জলে গিয়ে শুষ্ক খড়ের জমিতে পরিণত হয়েছে । 

যশোহরের আউমিল উজাগর মাল ভাব্র মাসে কিংবা তার আগেও কোনে 
বৃষ্টি না হওয়ার কথা জানায় | জনসাধারণ খান্যের অন্ত গাছের পাতা নিয়ে 
আসছে এবং তার! নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিক্রয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে ৷ বহু রায়ত 
পলাতক । 


২৭২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


রাজমহলের ফৌজদার প্রতাপ রায় একই ধরনের বিবরণ দেন । রাজস্ব হিসাবে 
হাল-বলদ দিতে চাওয়া হচ্ছে, এবং জনগণের আর্তনাদে কাছারির কাজ বিশ্িত। 

মিঃ ডুকারেল জানান যে, পুণিমা শহরের অবস্থা গ্রামের অবস্থা থেকে কিছু কম 
ভয়াবহ নয় | মহামারী প্রতিরোধের জন্য মৃতদেহ অপসারণ আবশ্বক | তার 
আগমনের পর ৩ দিনে হাজারের অধিক কবর দেওয়] হয় | কৃষক ও খাজনা- 
দাতাদের অর্ধাংশ ক্ষুধার জ্বালায় ধ্বংদ হবে, আর জীবনধারণের সামগ্রী ক্রয়ে 
সক্ষম ব্যক্তিদের খাছামূল্য হিসাবে অন্তত শতকর! ৫০* ভাগ অগ্রিম দিতে হবে । 
তার মতে উচু ও বালিময় জমিতে অর্ধাংশেরও বেশি রায়ত মারা যায় । 

রাজমহুলের মিঃ হারউড জানান যে, গত ১২ মাসে জমিতে অর্ধেক ফলনও না 
হওয়ার ফলে জমিদারদের সর্বনাশ হয়েছে | 

পরবর্তী এক পত্রে (২৮ মার্চ ১৭৭০ ) খাজনার সাম্প্রতিক স্থগিতাদেশ অন্ু- 
মোদনে মানবিকতার উল্লেখ ফরে মিঃ হারউড বলেন : 

“অধিবাসীদের দুর্শ। ঘি আপনাদের পূর্বে জানানে| হতো! এবং রায়তর। 
যদি যথাসময়ে এই রেহাই পেত, তবে আপনাদের গুভেচ্ছা পুরোপুরি সফল 
হতো এবং বহু সহম্ম দরিদ্র নিপীড়িত ব্যক্তি প্রাচুর্য না৷ হোক অন্তত স্বাচ্ছন্দ্য 
ভোগ করত, কিন্তু এই বিপর্যয়ের সময় ভুল নীতি ও স্বার্থের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে 
( দেশীয় ) আদায়কারীরা সরকারের সাথে বন্দোবস্ত পূরণ করার জন্য রায়তদের 
উপর এত চাপ দেয় যে অনিবাধভাবে তাদের সম্পূর্ণ সর্বনাশ ঘটে? । মিঃ হারউড 
এই আশা ব্যক্ত করেন যে যেহেতু শশ্য “ঘাটতি বা মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি”, তাই “এই 
বিপর্যয় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ? 

১৭৭০ সনের, ৩র] মের আলোচনা পান হুতে মিঃ আলেকজাগ্ডার জানি- 
য়েছেন ষে ছুতিক্ষের প্রকোপ বেড়েছে এবং মারাত্মক পরিণতির আশঙ্কা দেখা 
দিয়েছে । সেনাবাহিনীর খাছ সরবরাহের কারণে অধিবাসীদের উপর চাঁপ 
বেড়েছে । 

প্রত্যুত্তরে কমিটি জানিয়েছেন, 'আপনি যখন মৃত্যু ও দু্তিক্ষের উপক্্রবে 
পাঁড়িত তখন আপনার প্রতিবেশীর! প্রায় প্রাচুর্ধময় এক মরগুম উপভোগ 
করছেন _ এই বিপরীত চিত্র ইংরেজ নীতির পক্ষে সম্মানানিকর ৷ আপনার 
সতর্কতা ও সক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু এই দেশের সরকার 
দরিদ্রদের নিরাপত্তার জন্য এত কম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যে এইসব বিপর্যয় 
রোধে অসাধারণ প্রয়াস ন৷ নিয়ে এইগুলি সবসময়েই চরমতম ছুগন্তির কারণ হয়ে 
দাড়ায় । 

৯৭৭০ সনের ৯ জুনের আলোচনা -_ দরবারের প্রতিনিধি জানান : "অব্যাহত 
দুরশার চিত্ত বর্ণনাতীতরূপে মানবতাকে আঘাত করে । এইট। নিশ্চিত ৫য কয়েকটি 
অঞ্চলে লোকে শবদেহ ভক্ষণ করেছে এবং এই কয়েকটি মাত্র মাসে গ্রদেশে ব 


১৭৭০ সনের মহাছুভিক্ষ ২৭৩ 


ছুঃখ-ছুর্দশা বেড়ে চলেছে । চাউলের দর টাকায় ৬-৭ সের, এবং সম্প্রতি বেশ 
কয়েকপ্িন এক দান শশ্যও কেনা যাক্সনি ৷ এমনকি কোম্পানির উপর প্রত্যক্ষ 
ভাবে নির্ভরশীল লোকজনদেরও বাখরগঞ্জ থেকে সরবরাহ ন। এলে অনশনে থাকতে 
হতো | এখন প্রচুর বৃষ্টি, কিস্ত অতিবৃষ্টির আশঙ্কা দেখ। দিয়েছে । এই আশঙ্কার 
কারণে এবং চাষী গবাদি পণ্ড এবং বীজধানের অভাবে কৃষিকর্ম হ্রাস পাওয়ার 
ফলে আসন্ন বৎসরের আদায়ের সন্তাবন]। খুব উজ্জ্বল নর | 

১৭৭* সনের ১৯ জুলাইয়ের আলোচনা-- দরবারের প্রতিনিধি জানান £ 
বর্তমান দুর্দশা বিগত প্রতিবেদনগুলিকে ক্লান করে দিয়েছে । নগরীর ৩০ মাইলের 
মধ্যে, চাউলের দর টাকায় ৩ সের, অন্ঠান্ত শস্তের দরও একই অন্থপাতে, এবং 
এমনকি এত চড়া দরেও অধিবাসীদের অর্ধাংশেরও প্রাত্যহিক খাগ্য সরবরাহের 
পক্ষে যথেই নয় ; একমাজ্জ মুশিদাবাদ নগরীতেই প্রতিদিন ৫ শত ব্যক্তি খাগ্াভাবে 
মার] যাচ্ছে এবং সপ্লিহিত গ্রামাঞ্চলে মুতের সংখ্যা অবিশ্বান্ত । “এই মারাত্মক 
বিপর্যয় উপশমে ( দেশীয় ) মন্ত্রীদের ও আমাব পক্ষ হতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নেওয়া 
হয়েছে । আসব ফসলের সম্ভাবনা উজ্জ্বল এবং উত্তরে ও পৃবের অধিবাসীদের 
ছ্্শা বিগত দিনের তুলনায় বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে । আমাদের আশা এক 
মাসের মধ্যে নতুন ফসলের সহায়তায় বর্তষানে দুর্দশার উপশম ঘটবে, অবশ্ঠ যদি 
জনগণ ফসল সংগ্রহে সমর্থ হয় ; কিন্তু ইতিমধ্যে এই বিশাল সংখাক মানুষ মারা 
যাবে এবং আমার চারপাশের মৃতপ্রায় জনসাধারণের অবস্থা মানষ হিসাবে 
আমার অনুভূতি ও মানবতাকে বিবাটভাবে গ্রভাবিত করেছে এবং কোম্পানির 
কর্মচারি হিসাবে রাজন্থের ক্ষেত্রে এর পরিণতি সম্বক্ধে আমাকে শঙ্কিত করেছে । 

১৭৭১ সনের ১ ফেব্রুযারি_- গোপন আলোচন- কমিটির টীকা - 'বাখরগঞ্জের 
চাউল বিক্রয়ে ৬৭,৫৯৩ টাকা লাভ হয়েছে, মুশিদাবাদ ট্রেজারি হতে অগ্রিম 
হিসাবে নেওয়া ১২৪,৮*৬ টাকা বাদ দিলে কোম্পানির খরচ হিসাবে ৫৯,৬১১ 
টাক। বাকি থাকে অর্থাৎ প্রাথমিক জম। ছাড়া মাত্র ১৬,৯১১ টাকা থাকে । 
নবারের প্রথম দান কোম্পানির থেকে বেশি ছিল । তিনি ও তার মন্ত্রীরা উদারভ 
দেখিয়েছেন । আরো টাকার জন্য তার্দের বলা উচিত হবে না ।, 

দরবারের প্রতিনিধি, মিঃ বেচার জানিয়েছেন (২৪ ভিসেম্বর ১৭৭০ ) - 
“অত্যন্ত সংকট মুহূর্তে এই চাউল আসে এবং আমি সন্তোষের সাথে লক্ষ্য করি 
যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে কোম্পানির বেশ ভালো রকম লাভ (অর্থাৎ প্রায় ৭ 
হাঁজার পাউগ) হয়েছে? এই ব্যবস্থার ফলে এইখানের ইংরেজদের উপর প্রত্যক্ষ 
ভাবে নির্ভরশশ্ল ব্যক্তিদের সাধারণ ত্রাণের ব্যবস্থা হয়েছে এবং এই প্রকার ছুর্শা 
ও অভাবের সময সামরিক বাহিনীতে শৃংখল! ও নিয়মান্থবৃতিতা রক্ষায় সহায়তা 
করেছে ; আমি নিশ্চিত যে গুদাম হতে চাউল জসরবরাহ করার নির্দেশ দিতে 
আমি সক্ষম ন1 হলে চরমতম বিভ্রান্তির স্থতি হতো । এখন আমি ভদ্্রমহোদয়গণ, 

১৮ 
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মৃণিদাবাদ নগরীতে ও সন্নিহিত অঞ্চলে সাম্প্রতিক মারাত্মক বিপর্যয়ের সময় যে 
অবস্থায় উপস্থিত বহুসংখ্যক হতভাগ্যদ্দের মধ্যে চাউল বিতরিত হয়ঃ তা উল্লেখ 
করবো । আমার আবেদনক্রমে কমিটি ৮৭ হাজার টাকা বিতরণের অগ্ুমতি দেন, 
এবং ৪* হাজার টাকার দায়ভার থাকবে কোম্পানির ও বাদবাকি ব্যয়ভার নবাব 
ও মন্ত্রীরা বহন করবেন* এবং তারা এতে রাজী হয়েছেন ।” 

অতঃপর দেশীয় অভিজাতদের দানের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন 
এবং বলেছেন যে, ছুিক্ষের অন্তিম মাসগুলিতে চাউলের মূল্য পাউওড প্রতি ৪ 
পেনিতে ওঠে । 


ষষ্ঠ ভাগ -ছুিক্ষের সমম বঙ্গ পরিষদের কার্যাবলী সন্বন্ধে পরিচালক 
সভার অভিমত। 


১৭৭১ সনের ২৮ আগস্টের পত্রে- দুর্দশা উপশমের অন্য যেসব ব্যক্তি প্রয়াস 
নিয়েহেন সাধারণভাবে তাদের প্রশংসা করার পর, ধারা (বিশেষভাবে ইংল্যাণ্ডের 
অধিবাপী” ) এই সাধারণ দুর্দশার স্যোগকে বাক্তিগত লাভের উংসে পরিণত 
করেছেন তাদের বিরুদ্ধে সভা ক্রোধ প্রকাশ করেন । 

অনুচ্ছেদ - ১০ -- “মিঃ বেচার ও মহম্মদ রেজা খানের ষে পত্রগুলিতে কোম্পা- 
নির ইংরেজ কর্মচারিদের গোমস্তা্দের সম্পর্কে শুধু শশ্ত দগ্চল করা নম, এমনকি 
পরবর্তী বৎসরের গন্যা প্রয়োজনীয় বীঅধান বিক্রয় করতে দরিদ্র রায়তদের বাধ্য 
করার অভিযে'গ আনা হয়,তা বিচার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। 
উপরোক্ত পত্রের ভিত্তিতে, আশ্র পদক্ষেপ হিসাবে এই প্রকার হীন বিনিময়ে 
সক্ষম বাকিদের নামধাম সম্পর্কে কঠোর তান্ত এবং কোম্পানির মহান্গভবতার 
ন্ুযোগ গ্রহণে সাহপী ও বর্ণনাতীত দুঃখ-কাতর মরণাপন্ন হতভাগ্য দেশবাসীর 
সর্বজনীন ছূর্দণশা হতে লাভ আদায় করতে উংস্থক এই সকল দুক্কৃতকারীদের 
কঠোরতম সাজ দেওয়া! হয়েছে প্রত্যাশা! করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। 

অনুচ্ছেদ ১১--“এই প্রকার সাধারণ দায়িত্ব দেওয়ার পর মিঃ বেচার বা 
মহম্মদ রেজা খান কেউই একটি মাত্র নামও নির্দি্টভাবে পাঠান নি, অর্থাৎ এই 
ব্যাপার সন্বদ্ধে আদৌ কোনো তদন্তেজাপনার। যান নি, এইট] লক্ষ্য করে আমরা 
যেকি পরিমাণে বিম্মিত হয়েছি তা আপনার উপরোক্ত বক্তত্য হতে বুঝবেন ! 
এই ছাড়াও আরো একটি ব্যাপার আমাদের সমান বিস্ময়কর ও অবিশ্বান্ত 
লেগেছে আপনারা দরবারের প্রতিনিখিকে সাধারণভাবে বলেছেন যে, এই 
অনটনের সময়ে দরিদ্রদের ছুর্ধশ! লাঘবের জন্য প্রতিটি ব্যবস্থায় আপনাদের 
সহমতির উপর'তিনি নির্ভর করতে পারেন, কিন্তু এঁ উদ্দেস্তে তিনি ষে একটি 


১৭৭* সনের মহাছুভিক্ষ ২৭৫ 


মাত্র বিশেষ প্রতিকার নির্দেশিত ও ন্ুপারিশ করেন তা আপনারা বাতিল 
করেন !."-যেহেতু অভিযোগের অংশবিশেষ এইটা ষে রান্বতর! এই সকল এক- 
চেটিয়া কারবারি ইয়োরোপিয়দের নিকট ভাদের চাউল বিক্রয়ে বাধ্য হয়, সুতরাং 
এই সকল বাক্তি যে আমাদের কাজে উচ্চ পদাধিকারী, সেই সঙ্গেহের যথেষ্ট 
'ভিত্তি রয়েছে; অন্যথায় তার! তার্দের এই সকল কাধ সম্বন্ধে তদস্ত বন্ধ করার 
মতো যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে অনুমান করত না বলেই আমাদের 
আশঙ্কা । 


্ল্লিস্পিচ - ৩ 


বীরভূম সম্বন্ধে কুকের বিবরণী 
€ গান ১৭৮৫ -- ১৮২৩ ) 


রামগুডলাম বাবুচি, বয়স ৮* - তার কাহিনী 


(প্রায়শ ব্যবহৃত “সাহেব শব্দটি দেশীয়র। ইংরেজদের সম্বন্ধে সম্মানস্চক পদ 
হিসাবে ব্যবহার করত |) 


বীরভূমের প্রথম ইংরেজ শাসক ছিলেন কিটিং সাহেব ; আমার বাবা ছিলেন 
তার বাবুচি, আর আমি তাকে দেখেছি । সিপাহি আর হাতিদের সাথে 
তিনি যখন যেতেন, আমার মা তাকে দেখাবার জন্ত আমায কোলে তুলে 
ধরতেন | এইট। ছিল বীরভূমের রাজাদের আমল । তাদের খুব নামডাক ছিল 
তাদের ঘোড়া, হাতি ও সেনাদল ছিল, এইসব দিয়ে তারা শিকার করতেন । 
রাজনগরে তার্দের প্রাসাদ হিল, আর ছিল এক বাগান; এইখানেই তাদের 
কবর ছিল- সেইসব এখন জঙ্গল হয়ে গেছে | তাছাড়াও পশ্চিমের পাহাড়ে বহু 
দুর্ণ ছিল, আর হোসেনাবাদে ছিল এক গ্রীগ্মাবাস ; কিন্তু এসবগুলির দেওয়াল 
এখন মাটিতে ধ্বসে পড়েছে, আর তাদের গ্রীম্মাবা এখন জেলাশানকের 
বাংলোর পেছনে সবুজ ছোট এক মাটির টিবি হিসাবে পরিচিত । বাবার কাছে 
শুনেছি যে, হুজুর বাহাদুর ফিটিং সাহেব ছিলেন খুব বড় সাহেব ; আমি ছোট 
ছিলাম- তাই জানিনা । বাবা ছিলেন অতিবুদ্ধ; তিনি প্রায়ই বলতেন যে 
সাহেবের যখন এদেশে আসে, তখন সবে তার খিয়ে হয়েছে এবং শীঘ্রই চাউলের 
দাম বেড়ে টাকায় ৩ সের ( অর্থাৎ ১৭৭০ সনের দুভিক্ষের সময়) টাড়ায় ; 
ক্তরাং সব লোক মারা যায় এবং দেশ জঙ্গনে পরিণত হয় । তিনি আমায় 
আরো বলেন যে, পশ্চিম হতে মারাঠারা (বগণ) আসে, তার বহু শহর জালিয়ে 
দেয়, বু লোককে হত্যা করে । তার। আমার বাবাকে ধরে, হাত বেঁধে ফেলে 
ঘোড়ায় তুলে ক্রীতদাস হিসাবে শিবিরে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার পিসিমা 
সদারদের কাছে দয়াভিক্ষা করে বাবাকে ছাড়িয়ে আনেন । কিটিং সাহেবেরও 
পক্ষে ছিলেন হেসেলরিগ সাহেব ও পাই সাহ্বে ; কিন্তু পাইসাহেব বহু দূরে 
বাস করতেন, আর হেসেলরিগ সাহেব এসে জঙ্গল কাটার পর আবার ধান 
বোনে । 


বীরুডূম সম্বন্ধে কুকের বিবরণী ২৭৭ 


প্রথমে যে সাহেবের কথা আমার স্পট মনে আছে, তিনি হলেন ক্রক জজ- 
সাহেব । এখন যেখানে জজ সাহেবের কুঠি তার নিকটেই ছিল তার কুঠি। 
আমার কাকা ক্রক সাহেবের কুঠিতে বাবুচি ছিলেন, এবং আমার সবচেয়ে 
পুরানো স্থৃতি হলো, ক্রক মেমসাহেব বারান্দায় পায়চারি করতে করতে কাদছেন, 
কারণ তার মেয়ে যারা গেছে । সে যে কিভাবে মারা যায়, আমার মনে নেই : 
কিন্তু আমার মনে আছে যে সাহেব ও মেমসাহেব মিলে তাকে কবর দেওয়া 
দেখার জন্ত আমার কাকা আমায় কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ সেইখানে 
অন্ঠান্ত সাহেবরাও ছিলেন; কিন্তু চিপ সাহেবের বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য 
ডাক্তার সাহেব স্থকুল গিয়েছিলেন । বাঁগানের প্রান্তে এক তেঁতুল গাছের নিচে 
বাচ্চা মেয়েটিকে কবর দেওয়া হয়: তার ওপর এক শাদ] পাথর বসানো হয়, 
সেই পাথর আজও রয়েছে । 

আমি চিপ সাহেবকেও চিনতাম । কিটিং সাহেব চলে যাওয়ার পর বাবা 
সেখানে বাবুচি য়ে যান । চিপ সাহেব ছিলেন /কাম্পানির কারবারি (বাণিজাক 
প্রতিনিধি )। পাহাড়ের ওপরে তার ছিল মস্ত কুঠি, কলকাতার দুর্গ প্রাকারের 
চেয়েও উচু প্রাচীর দিয়ে তাঁর কুঠি ঘেরা ছিল। প্রাচীরের মধ্যে ছিল ফুল- 
বাগিচা, ফলের বাগান, গাছে অনেক ফল ধরত; তাছাড়া ছিল অনেক বাড়ি ও 
গুদাম । কোম্পানির কাপড় সেইখানে রাখা হতো, প্রাচীরের মধ্যে এক গ্রামে 
গোমস্তারা আর কেরানিরা বাস করত । কোম্পানির গুদামগুলি রক্ষার জন্য 
সিপাহিরাও ছিল; আর কোম্পানির নিম্নপদস্থ কর্মচারিরা পাহাড়ের নিচে এক 
শহরে বাপ করত। চিপ সাহেব ছিলেন ধনী ও ক্ষমতাবান ; তার অনেকগুলি 
সম্তান ছিল, অধিকাংশই মেয়ে, প্রত্যেকের জন্য আলাদা চাকর ছিল। চিপ 
সাহেব ও মেমসাহেবের জন্য ৬ জন খানসামা! ছিল । তার সব মিলিয়ে প্রায় 
৬. জন গৃহভৃত্য ছিল, ছিল অনেক ঘোড়1, আর ছিল এক পক্ষীশালা, সেইখানে 
অদ্ভুত সব পাখি ছিল। বাগানে হরিণ ছুটে বেড়াত । মেমসাহেবের খুব ফুলের 
শখ ছিল । তিনি ছিলেন মস্ত সাহেব ; তাঁর রাম্নাঘরেই আমি কাজ শিখেছি । 

পরে, নদীর ধারে ইলামবাজারে ছিলেন এরস্কিন সাহেব, তার মারা যায় 
খুব বেশি দিন আগের ব্যাপার নয় । তিনিও ছিলেন বড সাহেব, তিনি চিপ- 
সাহেবের বাবসার অংশীদার ছিলেন । কাপড়, চিনি, রেশম, লাক্ষা _ এইসব বহু 
জিনিস নিয়ে তাঁর ব্যবসা ছিল ও তিনি বনু টাকা করেছিলেন | চিপ সাহেবের 
.কুঠিতে কাজ শেখার পর এরস্কিন সাহেবের বাবুচি অস্স্থ থাকায় আমাকে ইলাম- 
বাজারে বারুর্টি হিসাবে পাঠানে হয়) কিন্তু ইলামবাজারের কুঠির রান্নাঘর চিপ- 
সাহেবের কুঠির মতো! এত বড় ছিল ন1। 

আমি স্বুরুল ও ইলামবাজারের থাকার সময় বহু সাহেব সিউড়িতে আসেন 
ও চলে যান ৷ আমি তাঁদের বাবৃচি ছিলাম না, কাজেই তাদের জানি ন1। কেবল 


২৭৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


সাহেব, টিকৃরি সাহেব, চলব্রান সাহ্বে, রেইলি সাহেব ১২ বছর যিনি ছিলেন, 
সেই যরিসন সাহেব, বিস্কো সাহেব-এ'দের নাম আমার মনে আছে। এই 
সাহ্বদের আমি চিনতাম না। (কয়েকটি নাম এত অস্ত্ুত যে সেইগুলি আমার" 
বোধগম্য হয়নি! ) 

সব জিনিসই ছিল শস্তা, দেড় পয়সায় ( আধ পেনি ), এক বড় ভোজ (বড়া 
খান] ) দেওয়া হতো (এইটা আলংকারিক অর্থে, কিন্তু পরবর্তী অংশ সত্য )। 
পুষ্ট মুরগি টাকায় (অর্থাৎ ছুই শিলিং-এ) ৩২ টি, কচি মুরগি ৪০ থেকে ৫০ টি, হাস 
১৬ থেকে ২৫ টি, ছোট ভেড়া তিন আনা (সাড়ে চার পেশি ), পুষ্ট ভেড়া ছয় 
আদ] (নয় পেনি), চাউল টাকায় ৬ থেকে ১** পাউও | সমস্ত জিনিসেরই দাম 
কম ছিল। চাকরদের বেতন ভালো ছিল । প্রধান বাবুচি হিসাবে আমার বাবা 
২০ টাক] বেতন পেতেন ; খানসামাদের বেতন ছিল ৮ টাকা; কুলিরা দৈনিক 
৪ থেকে ৭ পয়স1 পেত, কিন্তু তারা তাদের টাকায় বেশি খাগ্চ কিনতে পারত 
এবং আরো ভালে থাকত । সাঁওতালরা কাজের সন্ধানে তখন সমতলে নেমে 
আসত না এবং বাউডি ও হাডিদের জন্য যথেই বাজ ছিল। সাওতালর] তখন 
জেলার পশ্চিমে পাহাড়ের নিচের জঙ্গল কাটছিল ; এখন তারা সারা জেলায় 
কাজ করে। গরিব লোকদের কোনে টাকা ছিল না; তারা সর্বদা কড়ি দিয়ে 
কেনাবেচা করত । একজন কুলি সারা দিনের কাজের জন্য ৪ থেকে ৬ পণ 
(৩২০ থেকে ৪৮০) কড়ি পেত (১২ থেকে ৩ পনি )। অধিবাসপীর সংখা 
ছিল খুব কম | চাষীদের অধিকাংশই নিজের জোত ছিল, কিন্ত এছাড়া 
তাদের কাজ করবার জন্য কিছু কিধাণও ছিল । জোতদার জমি, বীজধান, 
হাল-বলদ দিত ও উৎপন্ন ফসলের ছুই-তৃতীয়াংশ পেত; কিযান শুধু শ্রম দিত ও 
উৎপন্ন ফপলের এক-তৃতীয়াংশ পেত। এইভাবেই তারা জঙ্গলের জমি চাষ 
করত । পাহাড় হতে কাজের জন্য সাঁওতাল ও পাহাঁড়িয়ারা নেমে আসায়* 
কিষানদের সংখ্যা বাডলো । এখন তারা সমগ্র জেলায় রয়েছে ও বহু অঞ্চলে 
কিষানদের হাল ও বলদ দিতে হয় এবং কেনো মতে ফসলের এক-তৃতীয়াংশ 
পায়। তাদের কপাল খারাপ হচ্ছে । সমস্ত কৃষিজীবী শ্রেণীই সচরাচর জমি পেতে 
পারত; কিন্তু এখন তারা কিষান হিসাবেও জমি পায় না এবং ভাড়াটে মজুর 
হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয় । | 

আমার ছেলেবেলায়, অফিস-কাছারি লালকুঠি পাড়ায় ছিল - এখন যেখানে 
পাদরি সাহেবের বাস | খুব কম সাহেবই তখন বাইরে থাকতেন । শুধু জেলা- 
শাসক, জজসাহেব, ছোটসাহেব ও ডাক্তার সাহেব ছিলেন । আর কারো কথা 
আমার মনে নেই । সাত বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়, কিন্তু আমার স্ত্রীর বাবা- 
মা তাকে গৌরীতে (কৃষ্ণনগর ) নিয়ে যান এবং আমার ২০ বছর বয়সের আগে 
আমি আর তাকে দেখিনি । আমীর ২* বছর বয়সে ছোট সাহেব ক্লার্ক সাহে- 
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বের কাছে আমি প্রথম স্থায়ী চাকরি পাই । তিনি পুলিশ লাইনে (সেনানিবাস ) 
আনন্দপুর ভবনে বাস করতেন + এই বাড়ি এখন ভেক্ষে পড়েছে ৷ তখন, সামান্যই 
রাস্তা ছিল - এক কুঠি হতে অন্য কুটি পর্যস্ত। ক্লার্কসাহেব গৌরীতে বদলি হয়ে 
গেলে আমি তার সাথে গিয়েছিলাম | ক্লার্কসাহেব আমাদের আগে পালকিতে 
যান ; মালপত্তর নিয়ে আমি ও অন্যান্ট চাকরর। পিছনে .পিছনে যাই । আমাদের 
সাথে সিপাই ছিল । মালপত্র অংশত গোরুর গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলেও, রাস্তা 
দুর্গম হাওয়ায় প্রধানত মানুষের পিঠেই যায় । লামপুর ( বর্তমান লাভপুর ) ও 
কিরিনাহার ( বর্তমান কীর্ণাহার ) হয়ে আমরা কাটোয়। যাই, তারপর মালপত্র 
নৌকোতে চাপিয়ে অবশেষে কৃষ্ণনগর পৌছাই । আমার মনে আছে, 
আমাদের ১৬ দিন লাগে । এদিকে তখন কোনো সরকারি পথ ছিল না, কিস্তৃ 
জমিদাররা প্রত্যেকে নিজের নিজের জমিদারিতে পথ বের করে দেন । আমাদের 
যাত্রাক।লে চৌকিদারর1 সারা পথ ছোট সাঁচ্েবের মালপত্র রক্ষা করতে হাজির 
ছিল। 


( কয়েকটি বৈঠকে বৃদ্ধ লোকটির নিজের মুখে হিন্দুস্থানিতে কথিত উপরোক্ত 
বয়ান আমি লিখে নিম্নেছিলাম, কিন্ত এই সময়ে তার কঠিন অস্থ্খ হয় এবং 
আমার কাছে আবার আসার মতো ত্বস্থ হওয়ার আগেই আমি জেলা ত্যাগ 
করি। এইসব বর্ণনায় সঠিকতার সন্ধান করা অর্থহীন, কিন্ত অন্যান্য বুদ্ধ 
অধিবাশীদের নিকট হতে আমি যেসব বর্ণন। পেয়েছি এইটি তার একটি ভালো 


নমুনা । ) 
ডবলিউ. ডবলিউ. হানটার 


*শল্ল্িশ্পিত-৪8 
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(স্থানীয় এঁতিহা, সংস্কৃত গ্রস্থাদি ও দেশীয় পারিবারিক নথিপত্র হতে নবীনচন্দ 
বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলায় আমার জন্য লিখিত |) 


ভূমিকা 


কোনে! প্রক্ণার ইতিহাসগত সংশোধন করার প্রচেষ্টা ছাড়াই আমি এইটি ও 
বিষুপুরের অনুরূপ বিবরণী রাখছি । এইগুলি স্থানীয় ইতিহাস মম্বদ্ধে দেশীয় 
পণ্ডিতদের ধারণার উত্তম নমুনা এবং অনুরূপ সকল রচনার মতোই এইখানেও 
আমাদের শাঁসনাধীন হওয়ার পূর্বে 'এই দেশের জনগণের অবস্থা ও সমাজের 
বিভিন্ন স্তরের অধিকার সম্বদ্ধে যূল্যবান ইঙ্গিতসযূহ যক্রতজ্র রয়েছে । 

জাতিবিদ্যার ছাত্রদের নিকট পরিশিষ্ট ৪ ও ৬এর মতো! পাওুলিপিগুলি চারটি 
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হাজির করে £ প্রথমত - আর্ধরা বাংলায় আসার আগে পঞশ্ড- 
পালক ও কৃষিজীবী সম্প্রদ্দা় নিজেদের রাজাদের অধীনে এই দেশে বশবাস 
করত ; দ্বিতীয়ত - আর্ধরা সবসময়ে বাংলা দেশে বিজয়ী হিসাবে নয় বরং বিভিন্ন 
স্মিকায় স্থান লাভ করেছে ? তৃতীয়ত _ সমগ্র বঙ্ষব্যাপী আর্ধ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর বু আদিম রাজা নবাগতদের পাশাপাশি নিজেদের রাজ্য বজায় 
রাখেন এবং কখনো! কখনো তাদের আদিনাসী সৈন্য সরবরাহ করেন ; চতুর্থতত _ 
উত্তর হতে বহিরাগতদের একের পর এক ধাক্কায় এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
ক্রমশ বাংলায় আয উপনিবেশ স্থাপন ঘটেছে এবং আর্ধ ভাষা ও আর্ধ ধর্মকে 
প্রভাবিত করা কালে আদিবাসীদের যথেষ্ট দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং 
পরিশেষে তার! চূড়ান্তভাবে ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে ব1 নিম্ভূমি হতে 
বিতাড়িত হয়েছে। 


পণ্ডিতের বিবরণী 


পুরাণের ভৌগোলিক বিবরণ অঙ্্‌সারে, পুগুদেশের লীমাস্ত বাংলার দক্ষিণে 
এসে মিশেছে এবং বর্তমান বাংলার কীরভূয, জঙ্গলমহল, বর্ধমান, রাজমহল, 


পণ্ডিতের বীরভূম বিবরণী ২৮১ 


মুশিদাবাদের কিয়দংশ দিনাজপুর, মেদিনীপুর, নদীয়া ও নবহীপ এই দেশের 
অন্তর্গত ছিল । এই দেশের নামের কারণে এইখানের অধিবাসীরা পুরাকালে 
পুগডারি নামে অভিহিত ছিল । 

আদিশ্বর কর্তৃক এই দেশে আনীত পাঁচ ব্রাহ্মণের বংশধরদের গৌড়ের রাজা 
বল্লাল সেন ছুই ভাগে ভাগ করেন -বারেন্দ্র ও রাট্ী - উভয়েই কুলীন ছিল । 
'রাটীর1 বর্ধমান, বীরভূম, বাাকুড়াতে বলবাস করতো, এইখানে ভবানন্দ সেন 
এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন | সেন পরিবারে ব৷ পালদের রাজত্বকালে খিষু- 
পুরের আদি রাজারা পার্বত্যাঞ্চলে এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন | আদিশ্বরের 
বংশধরগণ কর্তৃক স্থাপিত স্বতন্ত্র রাজাগুলি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে । 
প্রত্যেক রাজা যথেষ্ট তেজস্বীতার সাথে আপন রাজ্য শাসন করতেন ; এবং 
অনুগত আমির ওমরাহদ্রর নিপীডন ন1! করলেও তাদের উপর তার অখও প্রতাপ 
ছিল । 

বীরভূম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক কাহিনী প্রচলিত আছে | বলা হয় যে, 
একদা তার শিক্ষিত বাঁজপাখিদের সহায়তাম শিকারের জন্য বিষুপুরের রাজা 
রাজ্যের পার্বত্যাঞ্চলে যান । একটি সারস পাখির পশ্চাদ্ধাবনে একটি বাজপাখিকে 
তিনি ইঙ্িত করেন, তখন সচরাচর বাজপাখি দিয়ে এইগুলি শিকার করা 
হতো । সারসটি প্রচণ্ড বিক্রমে অনুসরণকারী বাজটিকে আক্রমণ করে ও বিজয়ী 
হয় । অন্বাভাবিক এই ঘটনায় রাজা বিস্মিত হন | তিনি ভাবেন যে নিশ্চিত 
ভাবে মাটির কোনো রহস্যজনক গুণের কারণে এইট] সম্ভব হয়েছে ; অর্থাৎ এই- 
খানের মাটিই বীর-মাটি এবং এই মৃত্তিকাজাত যে কোনো! বস্তুই বীরত্ব ও শক্তি- 
মণ্ডিত হবে । দেই কারণে ভিনি এইখানের নামকরণ করেন বীরভূমি, তারপর 
হতে সর্বদা এই পার্বত্যাঞ্চল এ নামেই পরিচিত হয়েছে | অন্তেরা, অবশ্য এ 
অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে এই নামের বুৎ্পত্তি করেছে, কারণ পুরাকালে এই 
অঞ্চল বনু বীরের জন্ম দিয়েছে,সেই কারণে এর নাম হয়েছে বীর-ভূমি (বীরভূম), 
অর্থাৎ কীরদের দেশ 1১ সিউড়ি, জেলার বর্তমান রাজধানী, নাঁষটি শৌর্ধ শবে 
অপত্রংশ । : 

বীরতৃূমের উত্তর সীমান্তে মুঙ্গের ও রাজযহল, দক্ষিণে বর্ধমান ও পাঞ্চেৎ 
( বাকুডা ), পুবে রাজশাহি ও পশ্চিমে মুঙ্গের ও পাকে । মুনলিম শাদনকালে, 
আবুল ফজল এই দেশের নাম দেন “মাদারান” । প্রাচীনকালে এইখানে জলা- 
ভাব থাকায় ও এক বিশাল অংশ জঙ্গল আবুত থাকায় এই অঞ্চল বন্লাংশে 
কৃষির অনুপযোগী ছিল । 

বীরভূম মুসলিম শাপনাধীন থাকাকালে প্রায়শই 'ঝাড়ভূপ্ডি' পাহাড়িয়া উপ- 
জাতি ছারা লুষ্ঠিত হতো ৷ এই লুঠন কার্ধ বন্ধ করার জন্য শেরশাহ বদরুল্লার পুক্র 
আছুলাকে সিউড়ি অর্পণ করেন | ১৫৪* সনে ৫ লক্ষ আফগান সেনার সহা- 
প্লতায় শেরশাহ কান্তকুজে হুমায়নকে পরাজিত করেন ও দিল্লির মসনদ .দখল 


২৮২ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


করেন | পরের বছর তিনি গোঁড়ে আসেন এবং এইটিকে কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত 
করেন ও প্রত্যেক রাজ একজন করে শাসক নিরিষ্ট করেন | এদের ওপরে 
ছিলেন একজন উর্ধ্বতন শাপক; তিনি এদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করতেন ও 
শেরশাহের প্রতিনিধি হিসাবে কাঁজ করতেন । 

সিউড়ির পুবে রয়েছে *হ্দাক-চোকরা।” গ্রাম ; কথিত আছে যে জতুগৃহ হতে 
পলায়নের পর পাগুবরা এইগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন । 'এইস্থানে ভীম হিডস্বককে 
হত্যা করেণ (সম্ভবত বাংলায় 'আধ বিজয়ের এক কিংবদন্তি), এবং তার 
বোন হিডিম্বাকে বিবাহ করে ঘটোতকছ নামে এক পুত্র লাভ করেন _ মহাভারত 
অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোতকচের বিশেষ ভূমিকা ছিল | কোনে! কোনে 
বিবরণ অনুসারে কথিত যে নিমাই, ঘোডাদ, গুনুটিয়া ও কোটেশ্বর গ্রামগুলি 
আকৃচোকরার অন্তর্গত ছিল এবং স্ত্রী ও মাতা সহ ভীম এইখানে বসবাস 
করতেন । বীরভূমে দেওঘর নামে এক জারগা আছে ; এইখানে সিংহল যাওয়ার 
পথে রাম শিবকে রেখে যান । বক্রেশ্বর নামে খাত আর একটি শিব এক গ্রামে 
স্থাপিত হন, দেণতার নামানুপারে পরবর্তীকালে এ স্থানের নামকরণ হয় এবং 
আজও বহু ভক্ত প্রতি বত্সর এপ্রিল মাসে সেইখানে পূজা দিতে যায় | বৈদ্য 
পরিবারের রাজধ্বকালে ইতিহাসে একমাত্র বিষুপুরের ও বর্ধমানের রাজার নাম 
ছিল | লাওপান, ইছাই ঘোষ, মুঙ্গাই, গিধোড (মনে হয় কয়েকজন আদিবাসী 
রাজ] ), মল্লার সিং ও বীর সিং-বীরহৃমের এইসব রাজাদের সম্বন্ধে নামটুকু 
ছাড়] আমরা বিশেষ কিছু জানি শী] । 

বীরভূমের পাহাডগুলি অসভা উপজাতি অধ্যুষিত ছিল এবং ছোট রাজারা 
উপাস্তে বসবান করত | কীর গিং ও ঠতন্য পিং নামে ছুই ভাই উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশ হতে বীরভূমে আসে পাহাডিয়াদের দমন করে এবং যে স্থানে নিজেদের 
রাজধানী স্থাপন করে সেইগুলি 'আাজও তাদের নাম কীরসিংপুর, চৈতাঙ্গপুর ও 
চৈতাঙ্া _বহন করে | দীরপিংহের ভাই হিসাবে পরিচিত ফতে সিং মুশিদা- 
বাদের বু অঞ্চল দখল করে; এইসব অঞ্চল আজও তার নামানুসারে ফতেপুর 
পরগন। নামে পরিচিত ও বীরভূম জেলার অন্তর্গত | 

বীরসিং বীরভৃমের প্রথম (হিম্দু) রাজা | তিনি ছিলেন শক্ত সমর্থ এং 
নিজ ক্ষমতাবলে তিনি জঙ্গলের অধিবাসীদের দমন করেন ও এইভাবে নিজ 
রাজত্ব বিস্তৃত করেন | ভাইকে তার রাজা হতে বঞ্চিত করে তিনি কীরসিংপুরে 
নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন | ন্হু রাজা ও জমিদার তার ক্ষমতা স্বীকার করে 
তাঁকে সম্রাট হিসাবে মেনে নেন । সিউডি হতে ৬ মাইল পশ্চিমে আজও তার 
প্রাসাদ, দুর্গ ও পুষ্করিণীর ধ্বংসাবশেষ দেখ! যায় । মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি 
নিহত হন ) এবং শক্রদ্বারা নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে তার রাণী এক পুষ্করিণীতে 
আত্মহত্যা করেন - এই স্থান আজও রানীদহ (রাণীর পুকুর ) নামে পরিচিত । 


পণ্ডিতের বীরভূম বিবরণী ২৮৩" 


বীরসিং দেবী কালীকে এক মন্দির উৎসর্গ করে এক প্রস্তর-প্রতিম। প্রতিষ্ঠা 
করেন | বীরসিংপুরের সন্গিকটে রাজা এক গোপাল মৃতিও প্রতিষ্ঠা করেন ; 
এবং চতুদিক জঙ্গলাবৃত থাকান্ন এ স্থান বৃন্দাবন নাম লাভ করে | 

ভীল, কোল, গোগা ও অন্যান্ত পাহাড়িয়। উপজাতিগুলি ( আদিবাশী) 
মগধরাজ্যে (বিহার ও বাংলা ) বাস করত । এবং বীরভূম ও এই রাজ্যের 
অশ্থভূক্ত ছিল। এই সাম্রাজ্যের পরিধি বিশাল হলেও স্থশাসিত ছিল না৷ বলে 
মনে হয়, কারণ রাজধানীর অতি নিকটস্থ জমিদারদের মধ্যেও অনেকেই কর 
দিত না ( অর্থাৎ আর্ধবিজয় আংশিক ছিল )। ভালো! ক্রীঙাবিদ হওয়ার কারণে 
একজন রাজকে কর দিতে হতো! ন। | মগধ সাম্রাজে।র পতনের পর পালরাজারা 
মাবভৌম ক্ষমতা দখল করেন, তাদের আদি নিবাস ছিশ বিহার । পালদের 
পর বৈছ রাজবংশ আসে । 

বীরভূমের সীওতালরা ছুমকা,জলঝারি ও কুম!রাবাদের পাহাডে ব'প করতো 
তাদের দেবতা ছিল বোরাম (মারাংবুকু) ; এর কাছে নরবলি দিত । কিন্তু দেশে 
মহামারীর পর এই প্রথা বন্ধ হয় এবং পরিবর্তে ছাগল, শূকর ও অন্যান্য জন্ত 
বলি দেওয়া হতো । নোধালিয়া নামে আর একটি উপজাতি এই একই দেবতার' 
পূজা করতো । রাজা কীতিচন্দ্রেে আমলে তাদের কিছু লোক বর্ধমানে বা 
করতো এবং ার কুলি হিসাবে কাঁজ করতো । বর্ধমান ও কলিকাতায় তারা 
এই পেশায় নিযুক্ত ৷ বীরভূমের উত্তর-পশ্চিমের জলে বীরপোর নামক এক বন্য 
উপজাতির বাস, তার! গাছের বাকল হে প্রপ্তশ দড়ি বিক্রয় করে জীবিকার্জন 
করে । তারা বাদর কুকুর ও শুয়োরের মাংস খায় এবং হাতির পূজা করে । নিষ্ন- 
ভূমির আদিবাসীদের নিকট জঙ্গলের বন্য জন্তু ও এই বন্য জাতিগুলি ছিল 
অব্যাহত আতঙ্কের উৎস কিন্তু যেহেতু এই অঞ্চলজাত বীরদের (হিন্দু ) রাজার! 
সচরাচর চাকুরিতে নিয়োগ করতো, দেই কারণেই এইখানের "অধিবাসীদের 
(বন্য উপজাতিদের ) নিঃশেষ কর] হয়নি । 

অনেকে বলেন যে* আলি নকি খানের পূর্বপুরুষর1 বীর রাজাকে হতা। করে 
রাজনগর দখল করেন; কিন্তু তার রাজত্বকালের ঘটনাবলীর বর্ণনার আগে, রাজ- 
নগর প্রতিষ্ঠার সময় সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজ্ঞন । মনে হম্ন যে, নগর রাজত্ব মুসল- 
মান আমলে নয় বৈ বংশের রাজত্বকালে প্রতিষ্টিত হয়; কারণ দেখা যায় যে 
মুসলমানরা বাংলার মসনদ দখল করার পর স্থবাদার গৌডের দেবকুঠি হতে 
বীরভূমের প্রধান শহর নগর পর্যস্ত যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করেন এইটি ১২০৫ 
সনের ঘটন।। 

বীররাজ1 এক অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারজাত । তিনি নগরে আপন রাজধানী 
প্রতিষ্ঠা করেন ও নিজ শৌর্ধ ও অস্ত্র দক্ষতার জন্য অপ্রতিদ্বী খ্যাতি অর্জন 
করেন । পাঠানর1 ক্ষমতার তুঙ্গে থাকাকালীন বাংলার বহু সমৃদ্ধ প্রদেশকে যখন 


২৮৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


শ্শানে পরিণত করেছিল তখন বাঁররাজ। অবি5ল প্রতিরোধ করেন এবং নিজ 
সামরিক কৌশল বিশিষ্ট সাহস ছার! অত্যাচারীদের হাত হতে দেশকে মুক্ত 
করতে সফল হন। প 

আপাছুল্লা খান ও জোনেত খান নামক উত্তর-পশ্চিমের ছুই পাঠান একদিন 
নগরের রাজার সমীপে হাজির হয়। তাদের শারীরিক গঠন ও পুরষোচিত 
চেহার৷ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাদের ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজ 
বাহিনীতে তাদের গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। তাদের শৌর্ধ যথেই প্রমাণিত 
হওয়ার পর তিনি তাদের সেনাধ্যক্ষ ও বিশ্বস্ত মন্ত্রীর পদে উন্নীত করেন ৷ তাদের 
প্রশাসনে দেশের বিরাট ও ভ্রুত অগ্রগতি ঘটে এবং জনগণ শাস্তি উপভোগ 
করে। কিন্তু কালক্রমে, পাঠানর। প্রভুর ক্ষমতায় ঈর্ধান্বিত হয় এবং ধ্বংসের জন্ত 
সমস্ত স্থবঘোগের সদ্ব্যবহার করতে থাকে । এদের একজন, আসাছুল! রাণীর 
সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় এবং তাদের হীন সংক্রান্ত সহায়তার জন্য তাকে প্ররোচিত 
করে । কখিত যে, রাজা কুস্তি করতে ভালোবাসতেন এবং এর জন্য স্বতন্ত্রভাবে 
এক বিশেষ ভবন রেখেছিলেন, প্রতিদিন তিনি এইখানে লড়তেন | 'এক- 
দিন আসাছুল্লা সেইখানে হাজির হলে রাজ! প্রবেশানমতি দিতে অশ্বকার 
করেন | আসাছুল্লা এতে ক্রুদ্ধ হয় । সে তার ভাই জোনেত সহ ফিরে আসে, 
বলপূর্বক প্রবেশ করে এবং রাজার উপর ঝাঁপিয়ে পডে । মারাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়; 
এবং কিভাবে এই যুদ্ধ শেষ হতে বল। শক্ত, কারণ জোনেত খানের সাথেও রাণীর 
প্রেম থাকায়, রাণীর প্ররোচনায় জোনেত খান উভয়কেই আক্রমণ করেন এবং 
সংগ্রামরত দুইজনকে এক কৃপে নিক্ষেপ করেন রাজার ভূত্য ও দেহরক্ষীরা উপ- 
স্থিত থাক সত্বেও, রাণীর উপস্থিতির কারণে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন ; 
এইভাবে রাজ ও আসাদুল্লা উভয়েই ডুবে মারা যান | থে রাজার অধীনে এত 
দীর্ঘদিন জনগণ স্থখ ও সমৃদ্ধি উপভোগ করেছে, সেই রাজার মৃত্যু জনগণকে 
শোকমগ্ন করে । 

জোনেত খান -_ এরপর রাণী শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে জোনেত খানকে দেও- 
য়ান নিযুক্ত করেন 1 পাঠানটির হাতে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত হয় । কিু- 
দিনের মধোই একমাত্র পুত্রকে সিংহাসনের আইনি উত্তরাধিকারী রেখে রাণী 
মার! যান | তার মৃত্যুর পর সৈন্যর] বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু পাঠানটি দ্রুত 
শৃংখলা ফিরিয়ে আনে | এই ঘটনার পর শীঘ্রই জোনেত খান মারা যায় ও 
শাঁসনভার বাহাছুর খানের হাতে যায় । 

এ'র রাজত্বকাল সম্বন্ধে বলার আগে, পাঠান ভ্রাতৃঘয়ের পূর্ব ইতিহাস বিষয়ে 
কিছু তথ্য বল। যেতে পারে । তাদের শিশ্তকালে তাদের পিতা মারা যান এবং 
তার বিধবার জীবিক! নির্বাহের কোনে। উপায় থাকে না | একাদন, তিনি 
প্রতিবেশীদেয়' নিকট অন্নভিক্ষায় যাওয়ার পর, তার ঘরে এক ফকির উপস্থিত 
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হন এবং আপাত কোনে। কারণ ছাড়াই, ভ্রাতৃঘয়ের একজনকে জুতাঘারা প্রচণ্ড 
প্রহার করেন । শিশুর আর্তনাদে শীস্ত্ই মা হাজির হন ; এবং ফকিরের নিকট 
জবাব দাবি করলে, ফকির তাকে এই বলে সাত্বনা দেন যে তিনি তার পৃত্রকে 
প্রহার করছিলেন না, আশীর্বাদ করছিলেন | এবং সেইদিন দূরে নয় যেদিন 
উভয় ভাই-ই বাংলার রাজদণ্ড নিয়ন্ত্রর করবে । এই তরুণের, বয়ংপ্রাপ্তির পর 
দ্বরদেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে এবং অস্ত্রশিক্ষায় নিজেদের সুশিক্ষিত করার জন্য 
প্রতিটি স্বযোগের সদ্ববহার করে । ভ্রমণকালে তারা বীরভূষে হাজির হয় ; এবং 
সেই দেশে তাদের কীন্তিকাহিশী ও কিভাবে তার! রাজা হয়, আমর] ইতিমধ্যেই 
তা বর্ণনা করেছি | 

বাহাদুর খান অথবা রণ-মস্ত খান (১৬০ -৫৯ শ্রীস্টাব্)_ বাংলা ১*** সালের 
জ্যা্ঠ মাসে এই রাজা তার রাজত্ব শুরু করেন । তার আমলে শাস্তি বজায় 
থাকে, জনসংখ্যার উল্লেখযোগা বৃদ্ধি ঘটে, ও কৃষিকর্মে পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়। 
তার একমাত্র পুত্র খাজা কামাল খানকে সিংহাসন অর্পণ করে তিনি বাংলা 
১৬৬ সালে (১৬৮৯ থ্রীস্টাব্দ) মারা যান । রাজধানীকে সুন্দর করা ও রাজ্যব্যাপী 
কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজ ব্যতীত পরবর্তী এই রাজার কথা আর কিছু বর্ণিত 
নাই | বাংলা ১১৪ সালে ( ১৬৯৭ শ্ীষ্টাব্ধে) তিনি মারা যান, এবং তার পুত্ত 
আসাছুল্লা অভিষিক্ত হন- ইনি ছিলেন তৎকালীন বিজ্ঞতম ও সবচেয়ে ধাস়িক 
রাজা । আসাছুল্লা সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং রাজধানীতে বহু সংখ্যক পুগ্চরিণী 
খনন করেন- এর ফলে জলাভাব বহুলাংশে হ্রাস পায় ৷ তিনি নবাবকে কর 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা হতে নিজ রাজ্যকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করেন ও 
যুদ্ধের সময় নবাবকে মূল্যবান সহায়তা করেন । ঈশ্বরের উদ্দেস্টে বু মসজিদ 
উৎসর্গ করা হয় এবং ধর্মীয় উপাসনায় তার বনু সময় অভিবাহিত হতো | বৈদ্য 
জামা ও আজমত খান নামে চুই পুত্র তিনি রেখে যান । 

বৈদ্য জামা _ ১১২৫ সালে (১৭১৮ খ্রীর্টাব্ে) এই রাজা! সিংহাসনে আরোহণ 
করেন এবং মুশিদাঁবাদের নবাব মুশিদকুলি খানের নিকট হতে সনদ লাভ করেন। 
প্রায় এই সময়েই নবাবকে দেয় কর সম্বন্ধে এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম হয় 
এবং ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাক] কর হিসাবে স্বীকার কর] হয় । এই রাজত্বকালে, 
ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে মারাঠারা পশ্চিমের দেশগুলিকে লুণ্ঠন করে ও পরিশেষে 
কেন্দুয়াডাঙ্গ৷ বা গঞ্জ মুরসদ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে । কিন্তু বর্ষা শুক 
হওয়ায় তার! মীর হাবিব নামে এক পাঠানের সাথে কাটোয়ায় চলে যায় । বৈদ্য 
জামা, তার ভাই আলি নক ও বর্ধমানের রাজার সাথে মিলিতভাবে মারাঠা 
বিতাড়নে নবাবকে সহায়তা করে ও তাদের মেদিনীপুরে বিতাড়ন করে । বৈছার 
দুইটি পত্বী ছিল, তার প্রথম স্ত্রীর ছিল ছুই পুত্র, আহুমদ জামা খান ও মহম্মদ 
আলি খান; দ্বিতীয় স্ত্রীর ছিল একটি পুত্র, অসদজাম! খান | এই তিনটি ছাড়াও: 
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তার বাহাছুর জামা খান নামে অবৈধ পুত্র ছিল | আহমদের ছিল ধর্মীয় মান- 
সিকতা এবং তিনি দেশের প্রশাসনে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করতেন না । 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুর ক্ষমতাবান রাজপুন্ হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের 
সাহস ও অস্ত্রবিদ্ার জন্য উচ্চ খাতি লাভ করেন। একবার সইফুল হক নামে 
উত্তর হতে এক ফকির বীরভূম রাজসভায় উপস্থিত হন ও কালক্রমে রাজার 
আস্থাভাজন হন | ফকিরের কোরান সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান ছিল এবং রাজ অধি- 
কাংশ নময় কোরান পাঠে তার সাথে ব্যয় করতেন । কালক্রমে ধর্মীয় গুরুর 
সাথে তিনি এত মগ্ন হন যে রাজকাধ জম্পূর্ণ অবহেলিত হয় ; এবং তার পুত্ররা 
আলি এবং আহমদ এই প্রিয় পাত্র হতে অব্যাহতির কাজে নিজেদের নিয়োগ 
করে । এই উদ্দেশ্টে তারা মুশিদাবাদ গমন করে | সেইখানে অবস্থানকালে এক 
ঘটনায় তার1 নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একদিন নবাবের হাতিন্ে জল- 
পানের জন্য এক পুক্ষরিণীতে নিয়ে যাওয়া হয়, আহমদ ঘটনাক্রমে সেইখানে উপ- 
স্থিত ছিল । পশুটি নিকটে এলে মাঞ্ছিত রাজপুত্রকে পথ হতে সরে যেতে বলেন ; 
কিন্তু এই নির্দেশ মান্য করার পরিবর্তে আহমদ গুড় ধরে হাতিটিকে দূরে নিক্ষেপ 
করে । এই ঘটন পথচারীদের বিশ্মিত করে এবং অচিরেই নবাবের কানে যায়; 
তিনি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃদ্বয়কে তার সমীপে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন | মুশিদাবাদে 
তাদের হঠাৎ উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাস। করায় তার। ফকিরের কাহিনী ও তাদের 
পিতার রাজো সম্ভাব্য বিশৃ'খলার আশংকা ব্যক্ত করে | নবাব তাদের ফকিরকে 
হত্যার অন্থমতি দেন; এবং তাদনুসারে ভ্রাতৃদ্বয় দ্রুত রাজনগরে প্রত্যাবর্তন 
করে ফকিরকে হত্যা করে । তাদের পিতা শোকাহত হন এখং ধীরে ধীরে 
শোকাডিভূত রাজ] ভগ্ন হদয়ে মার! যান । তার পুত্ররাও তাদের অপরাধের জন্য 
লজ্জিত হয় এবং পিতার নিকট কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার 
ও কখনো সিংহাসনে আসীন হওয়ার আশা পোষণ না করার প্রতিজ্ঞা করে । 
তদমুদারে, তার। তাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসদকে আইনসংগত উত্তরাধিকারী 
হিসাবে সমর্থন করতে মনস্থ করে এই উদ্দেশ্তে তারা মুশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা 
করে এবং সমস্ত ঘটনাবলী নবাবকে জানায় । নবাব প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন 
ও বলেন যে ভ্রাতার। জীবিত থাকাকালীন কনিষ্ঠতমকে সিংহাসন অর্পণ আইন- 
সিদ্ধ নয়; কিন্তু তার্দের আস্তরিক আবেদনে তিনি অনুমতি দেন এবং তাদের 
গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর বিরাট আড়ম্বরপহ অসদজামার অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় । 
অতঃপর ভ্রাতৃঘয় মুশিদাবাদ যায় ও নবাবের অধীনে কর্মরত থাকে | মারাঠাদের 
বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তারা খ্যাতিলাভ করে ; এবং এক ঘটনায় মীরজাফর আলি 
খানের জামাতা বন্দী হয়ে লোহার খাঁচায় আবদ্ধ হওয়ার পর তারা ছদ্মবেশে 
মারাঠাদের শিবিরে প্রধেশ করে এবং মারাঠাদের পরিকল্পনা গোপনে শুনে 
অসতর্ক মুহূর্তে তাদের আক্রমণ করে ও বন্দীকে মুক্ত করে বিজয়ী বীর হিসাবে 
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প্রত্যাবর্তন করে। 

বাংলার নবাব হিসাবে সিরাজউদ্দৌল! পিতামহের সিংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং শীত্রই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধবার তাগিদ অনুভব করেন । এর জগ্ দুইটি 
কারণ দেখানো হয়েছে £ ক) নবাবের শক্র কষ্দাসকে ইংরেজর। আশ্রয় দেয় এবং 
খ) নবাবের অনুমতি ছাড়াই নবাবের শাসনাধীন অঞ্চলে তারা দূর্গ স্থাপন করে। 
তদনুদারে নবাব শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং দেওয়ান মাদিক- 
চাদ, মোহনলাল ও জাফর আলি খানের সাথে একযোগে বীরভূুমের আলি নকি 
খান ও আলি জামা খানকে সেনাপতিরূপে বরণ করেন । এরা ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে কলিকাতা অভিমুখে যুদ্ধীষাত্রী করে ও বাগবাজারে শিবির স্কাপন করে। 
ইংরেজর। পলায়ন করে হাওড়া, বালী ও ছৃর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঝটিক1 আক্র- 
যণে নবাব ছুর্গ দখল করেন । দেওয়ান মাণিকাদকে তিনি ইংরেজ বন্দীদের 
দায়িত্ব অর্পণ করে বিজয়গর্বে মুশিদাণাদ? অভিমুখে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। 
দেওয়ান বন্দীদের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন এবং তাদের সব্মোট ১৪৬ জনকে 
অন্ধকৃপে বন্ধ করে রাখেন $ সেইখ'ন হতে মাত্র ১৩ জন জীবন্ত বেরিয়ে আসে। 
এইটি ১৭৫৬ সনের ঘটনা । 

এই বিয়ের পর বীরভূষের আলি নকি খান শ্ক্ররাজ্যের অংশ বিশেষ দখল 
করেন এবং সরকারের বর্তমান শাসনকেন্্র আলিপুরে পত্তন করেন । নবাবের 
অধীশ সমস্ত মাতাদের মধ্যে এই বাক্তি ও তার ভাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তি- 
শালী 'এবং নবাবকে সবাপেক্ষ। কাধকরী সভায়তা দান করতেন । একবার 
সিরাজউদ্দৌলা আলিকে বীরভূমের কোন রমণী সবঠেয়ে সুন্দরী জিজ্ঞাসা 
করেন '২ ক্ুদ্ধ পাঠান জবাব দেয় যে নিজের মা ও মায়ের কন্যাদের সাথে 
সাদৃশ্টসম্পন্না ষে কোনে রমণীকেই তার সুন্দর মনে হয়। এই বলে, সে তলোয়ার 
উঠিয়ে নবাবকে লক্ষ্য করে আঘাত করে? কিন্তু লক্ষ্যস্র্ট এই আঘাত এক প্রস্তর 
থণ্ডকে দ্বিধগ্িত করে । প্রহরীর এত হতচকিত হয়ে পড়ে যে নবাবকে রক্ষা! 
করার কোনো প্রচেষ্টাই তারা নিতে পারে না। সম্ভবত পাঠানের প্রসিদ্ধ দুঃসাহয 
তাদের হস্তক্ষেপকে সংযত করারার পক্ষে যথেষ্ট ছিল | অবশ্থ, কিছুদিনের জন্য 
ভ্রাতৃত্ব দরবার হতে নিজেদের সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়$ পরবর্তীকালে নবাবকে 
তু করার পর* তাদের প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেঁওয়৷ হয় এবং তারা পুনরায় 
ন্বাবের প্রিন্বপাত্র ও আস্থাভাজন হয় ৷ 

বীরভূমের বধিয়াজামা খান রাজ! গিধোর কর্তৃক পরাজিত হওয়ার পর, 
'আলি নকি খান পিতৃশক্রদের বিরুদ্ধে নিজ সেনাদল পরিচালন! করেন এবং 
৬ দিন ব্যাপী কঠোর সংঘর্ষের পর শত্রুদের রণক্ষেত্র হতে বিতাড়নে সফল ছুন । 
পাহাড়িয়া উপজাতিদের দমন করার পর দেওঘর শহর পাঠানের দখলে আসে । 
এই শহরে হিন্দু দেবতা বৈগ্ঠনাথের অধিষ্ঠান ছিল এবং আজও রয়েছে .। ভক্তর! 


২৮৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


প্রতিমাসে এই মন্দিরে আনুমানিক ৫* হাজার টাকার বিভিন্ন মূল্যবান পুজা' 
উপহার আনতো৷ | পাগাদের হাতে দেবতার দারিত্ব ছেড়ে দিয়ে আলি নকি 
খান তাদের নিকট হতে কর আদায় করতো । পাঠান তার এক পিসিকে বিবাহ 
করে ও তাদের এক পুত্র হয়, কিন্ত সে তরুণ অবস্থায় মার] যায় । তার মৃত্যুতে 
তার বাবা ও কাক আহমদ জামা খান -_ উভয়ের মন ভেঙ্গে পড়ে ; শেষোক্ত জন 
অবশেষে ১১৬৯ সালের ১৫ মাঘ ( ১৭৬২ খ্্রীস্টাব্ব) আত্মহত্যা করে । এইসব 
কারণে পিতাও ক্রমাগত শোকমগ্ন হতে থাকে ও তার জীবনের অস্তিম ছুইটি 
বৎসর অত্যন্ত দুর্দশায় কাটে । ১১৭১ সালের ২১ কান্তন সে মারা যায় ও তার 
ভায়ের কবরের সামনে তাকে কবর দেওয়া হয় | উভয় ভ্রাতাই মহান গুণাবলীর 
অধিকারী ছিল । তার! ছিল ভদ্র, সাহসী, উদ্দার ও ইন্জ্রিয়ন্থথে অনাগ্রহী । 
বিয়াজাম। খান ধর্মীয় কর্তবা সম্পাদনে জীবনের অধিকাংশ ব্যয় করেন এবং 
বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের মৃত্যুর জন্য অশেষ কষ্ট ভোগ করার পর অবশেষে ১১৭৮ লালে 
(১৭৭১ গ্রীস্টাব) মারা যান | নগরের পশ্চিমে এক বাগানে তাকে কবর দেওয়া 
হয় । ইতিমধ্যে তার জীবিত পুত্র অসদজাম। খান সিংহাসনে আমীন ছিলেন । 
সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই পিতা ও ভাইদের সম্মতি নিয়ে তিনি রাজ- 
ধানীকে সজ্জিত করেন এবং বহু ধনী ব্যবসায়ীর সহায়তায় এর বাণিজ্যিক 
গুরুত্বের বিপুল বুদ্ধি ঘটান । মীরজাফর আলি খান পুত্রের হাতে শাসন ক্ষমতা 
অর্পন করেন; সিংহানে আসীন হওয়ার পর অতি শীত্র সে প্রজাদের নিপীড়ন 
করতে থাকে | নবাবের ছুই কন্তাকে সে হত্যা করে ; কিন্তু তাদের সম্পদ লুনের 
সময় সহযোগীদের সাথে পে ব্জপাতে নিহত হয় । বীরভূমের রাজা অসাজাম। 
নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার এই ভালো সুযোগের সদ্্যবহার করে শক্তিশালী 
সেনাবাহিনী সহ চুনাখালি অভিমুখে যাত্রা করে | নবাবের অনুগত জমিদারের! 
কোনো প্রকার প্রতিরোধে অক্ষম হয় এবং পুত্রের মৃত্যুতে শোকাহত নবাব নিজে 
সেন! পরিচালনায় অক্ষম হন। সে কারণে বীরভূমের রাজার অগ্রগতি রোধ 
করার জন্য তিনি শাস্তি প্রার্থনা করেন এবং যে সকল জেল। অসদজাম! ইতি- 
মধ্যেই দখল করেছে সেইগুলি নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট হতে অনুরোধ করেন কিন্তু 
বীরভূমের রাজা এতে সন্তুষ্ট না হয়ে গঙ্গা অতিক্রম করে যাত্রা অব্যাহত রাখেন । 
তাই, নবাবের পত্রী মারী বেগম ইংরেজদের সহায়তা প্রার্থনণ করেন এবং পরিবর্তে 
স্বামীর রাজোর এক বৃহদংশ তাদের দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন | তারা রাজী হয় 
ও তৎক্ষণাৎ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়; তার বিশাল সেনাবাহিনীকে 
পরাজিত করে নগরের ছুর্গ পর্যস্ত তাকে অনুসরণ করে। এই দুর্গ অবরোধ 
কয়েকদিন চলে, কিন্তু অবশেষে রাজ? তার সর্বাপেক্ষা সাহদী “দনাপতি আফজল 
খানকে হারান | পরে উভয় পক্ষের মধো নিম্নলিখিত শর্তে এক চুক্তি হয় : 
ক) রাজার করের এক-তৃতীয়াংশ ইংরেজরা পাবে ; ধ) তারা বীরভূমের 


পণ্ডিতের বীরভূম বিবরণী ২৮৪ 


ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করবে ন] ; গ) গুরুত্বপুর্ণ সকল বিষয়ে রাজা ইংস 
রেজদ্ের সঙ্গে আলোচন1 করবেন । এরপর অসদজ্াম! নবাবকে নিয়মিত কর 
(িয়েছিলেন, তিনি মূনসি অনুপ মিত্রকে খণ পরিশোধের জন্য ১ হাজার বিঘা 
€ ৩৬০ একর ) নিষ্কর জমিও দান করেন । পুত্রের শিক্ষার অন্য জায়গির হিসাবে 
ভিনি ৬£** বিঘা ( ২২০৯ একর ) জমি দেন । 

সিউড়ি হতে ১৪ মাইল দূরে মল্সারপুর নামে এক গ্রাম আছে | এর মালিক 
মল্লার পিং ছিলেন এক ধাম্িক ও জনপ্রিয় ব্যক্তি । এক ব্যক্তি তাঁকে বোঝান 
যে, নগরের রাজা তাঁকে ইসলাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য করবেন । তিনি এত মর্মাহত 
হন যে কোনো সত্যান্সন্ধান না করেই আত্মহত্যা করেন । তার মৃত্যুর খবরে 
রাজা শোকাহত হন এবং এই ছুফ্কৃতকারীর সন্ধানের জন্য বাথ চেষ্টা চালান । 

মিউড়ি হতে ২* মাইল দূরে নগরের উত্তরে রয়েছে দিনপাহাড়ি নামে এক 
বিশাল জঙ্গল | এইখানের শাসক হিলেন ইছাই ঘোষ । তিনি ইছাই মন্দির নামে 
এক বড় মন্দির.ও শ্তামরূপ ঘর নামে এক দুর্গ নির্মাণ করেন | তিনি লাউসেন 
নামক জেলার অপর এক ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত ও পরাঞ্জিত হন; এবং দেবী 
প্রতিমাসহ তার মন্দির ও দুর্গ *ক্রং হাতে পড়ে । 

পিউডি হতে ১৮ মাইল দৃরে কেন্দুষ্মি গ্রামে জয়দেব মুনি নামে এক বিখ্যাত 
কবি ও রাধাদামোদর নামে এক দেবতার নিবাস । কথিত আছে যে, গঙ্গান্নানের 
অন্য কবি প্রতিদিন ৪০ মাইল পদব্রজে যেতেন । এই গ্রামটিকে হিন্দুর পবিজ্ত স্থান 
মনে করে এবং মন্দিরের পুক্তা দেওয়ার জন্য প্রতি বছর ৫০-৬ হাজার 
লোক জমায়েত হয়। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শেষদিনে মানের সংক্রান্তি নামে 
এখানে এক মেলা বসে। 

বীরভূমের অসদজাম খান ১১৮৪ সালে হা গ্রীন্টাব্খ) কলিকাতায় পক্ষ 
ঘাতে মারা যান। ইনি ছিলেন উদার ও শক্তিশালী রাজা 'থবং প্রজার তাকে 
সম্মান করত। তার সমগ্র বাংলায় রাজত্ব করবার দুর্বার উচ্চাকাংক্ষা ছিল এবং 
এই উদ্দেশ্যে সাবভৌম ক্ষমতা দখলের জন্য তিনি বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। দীর্ঘ 
২৬ বৎসর তিনি রাজত্ব করেন। তার মৃত্ার পর তার ভাই বাহাছুরজামা খান 
সিংহাসন দখলের জন্ত ইংরেজ সরকারের সহায়তা প্রার্থনা করেন । একই সাথে 
অসদআাম। খানের ধিধব। লালবিহি তার ভাই মহম্মণ টাকিখানের সাথে বিপরীত 
দাবি উপস্থিত করে এই ঘুক্তি হাজির করেন যে,যেহেতু বাহাছুর তার শ্বগ্জুর বদিয়া- 
জামা খানের জারজ জস্থান, সেই কারণে সিংহাসনে আইনত তার কোনে 
অধিকার থাকতে পারে না। ইংরেজরা তার অনুকূলে রায় দেয় এবং তদনুপারে 
লালবিহি সিংহাসনে বসেন । অবশ এই ঘটনার অল্লর্দিন পরে বাহাদুরের এক 
ঘনিষ্ট বন্ধু ভোতন সাহার পরিকল্পনার ফলে এ বিধবা ক্ষমতাচ্যত হন । তিনি মহ- 
স্মদ টাকির এক অন্চরকে বাহাদুরের দ্বাররক্ষীকে হত্যার এবং তার প্রত স্বয়ং 

১৯ 
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বাহাছুবকে হত্যার জন্ত তাকে নিয়োজিত করে, এই কথা জানাতে নির্দেশ দেন । 
অন্ুচরটিকে উৎকোচে বশীভূত করে ভোতন তার হান চক্রান্ত কাধকর করতে সমর্থ 
হয়) এই বিবরণ বিশ্বাদ করে ইংরেজরা মহম্মণকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাহাছুরকে 
ক্ষমতাসীন করে । নতুন রাজা বিধবার প্রতি সদয় ব্যবহার করেন এবং তার ব্যয় 
শির্বাছের জন্য মাপোহারার বন্দোবস্ত করেন । ১১৯৬ সালে (১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) 
বাহাদুর মারা যান এবং নগরের বাগানে তাকে কবর দেওয়া হয়। সিংহাননের 
উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি নিজপুত্র মহম্মদ জ্ামাখানকে রেখে যান। 

নগরের রাজার অন্যতম দেওয়ান ছিলেন রাধার রায়। তার নিবাস ছিল 
পুরন্দরপুরে _ভূগভ হতে প্রাপ্ত দেবতা পুবন্দরের নামে এই নামঞ্রণ-- এবং 
১৪০৯ বিঘা (৫০০ একর) আয়গির হিসাবে রাজার নিকট হতে লাভ করেন। 

ইংরেজদের সম্মতি নিয়ে ১১৭৯ সালে (১৭৯০ খ্রীস্টাব্ধ) মহম্মণ জ্ঞামাখান 
সিংহাসনে বসেন । ভিনি নাবালক থাকাকালীন শাধন ক্ষমতার দাগিত্বে দেওয়ান 
লালা রামনাথ ও মিঃ কিটিং থাকেন । সাবালক হয়ে তিনি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ 
করেন এবং বিজ্ঞতা ও দৃঢ়তার সাধে শাসন করেন । হনি ছিলেন দীর্ঘকায় ও 
শক্তিশালী, তার মৃত্যুর পর তার প্রতিকৃতি কলকাতায় প্রেরিত হয় । তার রাজত্ব 
কালে বীরভূমের জনসংখ্য। ছিল ৭ লক্ষ, এক-তৃতীয়াংশ ছিল হিন্দু (প্রকৃতপক্ষে 
দুই তৃতীয়াংশ )। বারহুমের রাজদ্ধে স্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করেশ লাল। রাম- 
নাথ | পিউড়ি হতে ৬ মাইল দূরে ভাণ্তীরবন নামক স্থানে তিশি ভাণ্তীশ্বর 
শিবের মন্দির স্থাপন করেন । জায়গির হিসাবে তাকে বিশাল অমি দেওয়া হয়। 

মহম্মদ জামাখানের পুত্র মহম্ম?দ দেওয়ান জামাথাণ ১২০০ সালে ( ১৮০২ 
গ্রস্টান্ধ) পিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ১২১৯ সালে ( ১৮১২ খ্রীস্টাব ) 
ইংরেজদের নিকট হতে সনদ গ্রহণ করেন । ১২৬২ সালে (১৮৫৫ খ্ীন্টাব) তিনি 
মারা যান; তার পুত্র জর জামাথান আজও জীখিত। বীরভূম সম্পূর্ণ রূপে 
ইংরেজদের শাসনাধীন হওয়ার সময় এইখানের জেল ছিল মাটির ঘর, খড়ে 
ছাওয়া $ কিন্তু ১৮০* সনের ১৫ মে সরকারের আদেশে মিঃ ক্যাম্পবেলের 
তত্বাবধানে পাকা ঘর তৈরি হুয়। অনুরূপভাবে কৃষিকার্ধকেও উত্দাহ দান করা 
হয় এবং জনগণ সভ্যতাভিমুখে দ্রুত এগিয়ে যায়। 

বীরভূমের রাজার! বন্ধু মসজ্দি ও ছুর্গ শির্মাণ করেন এবং পুক্করিণী খনন 
করেঞ্জ । এইগুলির অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ । 

১২৬১ সালে (১৮৫৪-৫৫ শ্রীস্টাব্') বীরভূৃমের সওতালর! ইংরেজদের বিরূদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; কিন্তু বর্ধমানের রাজ। বর্ঘমানের বিভাগীয় প্রধান মিঃ 
ইলিয়টের সহায়তায় তাদের ভ্রত দমন করা হয়। বাংলার ছোটলাট সাহেবের 
আদেশাহ্ছলারে, মহশ্বদ হামিদ, দারোগার নামে এক ব্যক্তি 'গালাম আলি খান, 
মীর ধান, সাহেব খান, মুখলাল এবং হিম্মত আলি জমাদারকে ১৮৫৬ সনের 
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২* জানুয়ারি পুরস্কার দেওয়া হয়। 

বীরভূম এক উর্বর দেশ। রাজনগর আমের জন্য ও সংরক্ষিত ফলের জন্ত 
বিখ্যাত হিল এবং আজও আছে । এই দশ অজয়, মযূরাক্ষী ও বক্রেশ্বর নদী 
দ্বারা জল পিঞ্িত। এইথানের বর্তমান ভূমিরাজন্ব প্রায় ৬ লাথ টাকা (৬৫ 
হাজার পাউওড )। 


নির্দেশিকা 


১. পণ্ডিতের বিবরণী _ এইট] বলে রাখা সংগত যে, বীরভূমের অনাধ ভাষা 
সাওতালিতে “ভর? বা বীর শব্দের অর্থ 'জঙ্গল" ।- হাণ্টার 

২. অপমান বিশেষ -যার উদ্দেশ ছিল এই যে কোনো রম্ণীর নামোল্লেখ 
অবশ্যই করবে এবং ৬খন নণাব সেই রমদীকে রক্ষিতা করবেন । 


»ল্লিস্পিউ-€ 


শপ রমা 
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(নিয়লিপ্তি বচনাটি আমার পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়ের বাংলা রচনার 
সংক্ষিপ্ত রূপ, ষেটি রাজার আদেশে (যার অন্য আমি, বাংলায় মহারানশীর সবোচ্চ 
ন্নায়ালয়ের অন্থতম কিচারপতি, বাংলার ওশাসনিক দফতরের মিঃ জর্জ লকের 
নিকট কৃতঙ্ঞ) প্রস্তুত ফারসি পাগুলিপির ও রাজার দফতরের কাগজপত্রের সাথে 
তুলনামূলক পরিমাঞ্জিত। ) 


বিবরণী 

বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুশাথ সিং বৃন্দাবনের নিকট জয়নগরের বাজ- 
বংশজাত | তীব বংশ পরিচয় নিয়রূপ। দৃবদেশ পরিভ্রমণের ইচ্ছায় জয়নগরের 
রাজ] পুরুষোত্তঘের উদ্দেশ্যে যাত্র' করেন ও যাত্রাপথে বিষুপুর পড়ে । এই দেশের 
বিশঃল জঙ্গলে এক বিশ্রামস্থলে বিশ্রামকালে, তার স্ত্রী এক পুত্রের জন্ম দেয়; 
এবং সাথে শিশুপুত্র সহ যাত্রার অন্থবিধা বিবেচনা! করে মাতাসহ শিশুটিকে 
পরিত্াণ করে যাত্রাপথে অগ্রদর হন । এই প্রকার বৰর পরিত্যাগ করার কথা 
আজও শোণা যায়: এমনকি স্্'লোকরাও, তীথযাজ্রায় একবার স্থিরগ্রতিজ্ঞ - 
হলে, নিজের সম্ানদের ক্ষেত্রেও নির্মম হয়ে ওঠে; এবং পথিমধ্যে প্রত ষে 
কোনে নবজাতককে পরিত্যাগ করে। 

পিতা বিদায় নেওয়ার পরেই, শ্রী| কসমেকটিয়! বাগদি (এক অনা অধিবাসী) 
নামে এক বাক্তি জালানি কাঠ সংগ্রহ কালে এই বিশ্রামস্থলের নিকট আসে এবং 
ভসগায় নিঃসঙ্গ নবজাতককে দেখে । মাতার কথা কখনো শোন যায়নি ; এবং 
তিনি বনা 'অভ্তদের খাদ্য হন বা দেশজদের মধ্যে আশ্রয় পান কিনা তা আঙ্জও 
এক রহশ্ত থেকে গেছে। কাঠুরিয়াটি শিশুটিকে ঘরে নিয়ে যায় এবং ৭ বৎসর' 
রয়স পযন্ত প্রতিপালন করে; এই সময় তার সৌন্দর্য ও শারীরিক রাজলক্ষণ 
চেখে স্থানীয় এক ব্রাঙ্ধণ তাকে নিজের গৃছে শিয়ে যায় । ( লক্ষণীয় যে কিংবদস্তিতে 
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'স্থানীয় বাসিন্দা কোনে! আর্ধের এই প্রধম আবির্ভাব ; এবং সে কোনে! বিজবী 
বীর নয় বরং দরিদ্র ওপনিবেশিক। ) অবশ্য, অভাবের কারণে ব্রাহ্মণ বালকটিকে 
গোচারণে তথা আপন জীবিক। নিবাহের অন্য কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়; এবং 
কিশোরটি বাগপদিদের এত স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠে যে তার রঘুনাথ নামকরণ করে 
ও তার খাছ জোগায় । 

একদিন অন্যান্ত রাখাল বালকদের সাথে খেলার সময় বালকটির সৌন্দর্য বিশেষ- 
ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বয়স্ক গোপালকরা খেলা দেখতে থাকে । দিনশেষ 
সমাগত দেখে বয়স্করা তাদের অসংখ্য গবাধিপশ্ড সহ ঘরের দিকে যাত্রা করে। 
পথে রঘুর পালের একটি গো দলছাড়া হয়ে পড়ে এবং বাল”টি তার সন্ধানে 
গভীর জঙ্গলে সবদিক ব্যর্থ অনুন্ধান করে ; অবশেবে, ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের 
শিচে সে শুয়ে পড়ে। সে শিদ্রিত হওয়া মাত্র বিশাল এক গোখবো বেরিয়ে আসে, 
কিন্তু বালকটিকে দংশন করার পরিবর্তে তার দিকে নিণিমেষে চেয়ে থাকে এবং 
বহুবর্ণ রঞ্জিত ফণ! তুলে নিদ্রিত বালকটির মুখ খ্যালোক হতে আড়াল করে 
(বু সফল দুঃসাহসী সম্বন্ধে প্রচলিত কিংবদন্তি )। ইতিমধ্যে তার পালক 
পিতামাতা তার অন্তর্ধানে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল এবং উদ্বেগ অসহা হওয়ায় তার 
সন্ধান কবতে শুরু করে । অবশেষে তার পিতা স্থানে উপস্থিত হলেন; কিন্তু 
উদ্ধত ফণ] £সই মারাত্মক সাপ, যেন দংশন উদ্যত - দংশনে তাব কি 'আতংক। 
তিনি আক্ষেপ করে উঠলেন-'হায় বাছা, কি পাগলামির বৌকে আমি 
তোমায় সর্বনাশের পথে ঠেলে দিলাম |” ইতিমধো, তার আগমনে মন্বস্ত সাপটি 
দ্রুত ফণ] গুটিয়ে মরে গেল এবং অপসারিত ছায়ার কারণে জাগ্রত বালক্টি 
চমকে উঠে বসলো । বুদ্ধটির চোখে রুতজ্ঞতার অশ্রু এবং আর কখনো এই 
নয়নের মণিকে জঙ্গলে না পাঠাবার শপথ নিলেন । তিনি আক্ষেপ করলেন -- 
«ওহ, তোকে হারালে আমি কি করতাম ? মুহুর্তের জন্যে তোর অপর্শন 
আমার সহা হয় না। কয়েক টুকরো ছেঁডা কাপড় সহ বাগদিদের শ্িকট হতে 
তোকে আমি ঘরে এনেছি, আমাব হৃদয়ে তোর জন্য গভীর অনির্ব5নীয় মায়! 
জন্মেছে । তোর স্থন্দব মুশ "আব ছোট্ট গাল বেয়ে ঝরে পড়া তোর অশ্রু কগনো 
ভুলবার নয় ।” অনন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠে যেমন মংন্যের দ্রুততম গঠিও সামাগ্ততম তরঙ্গ 
স্বস্তিতে অক্ষম, তেমনই সকল দ্বত ঘটনাপলী ও জীবনের ক্রমাগত পরিবর্তন 
'সকলও প্ররুত স্নেহের প্রশান্তি ভঙ্গ করতে পারে না। 

একদিন বালকটি এক নালার মধ্দো এক স্বণগোলক পেয়ে গৃহকর্তার কাছে 
নিয়ে গেল-বালকটিব ভবিষ্যৎ মাহাত্যোর প্রতীক হিসাবে তিনি সানন্দে একে 
রেখে দিলেন । এই ঘটনার কিছুদ্নি পবেই রাজা (আদিবাসী প্রধান ) মার! 
গেলে সাড়ম্বরে তার অন্যোষ্ঠি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয ও শ্রাঙ্ধের ভোজে সর্বত্র হতে 
লোকজন আবে। দ্বারিস্রোর কারণে ব্রাঙ্ষ? ও রঘুকে সাথে নিয়ে অন্তান্তদের সাথে 
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সেখানে যান । ভোজনকালে, ম্বত রাজার হাতি শু'ড় দিয়ে রঘুকে ধরে নিয়ে শৃন্ত' 
পসিংহাসনের দিকে এগিয়ে যায় | বালকটির মৃত্যু আশংকায় সকলেই খুব বিচলিত 
ওআশংকিত হলো'কিন্তু রাক্গকীয় এই প্রাণীটি বালকটিকে সত্বে সিংহাসনে বঙগিয়ে 
দেওয়ার পর. ঈশ্বর নির্দেশিত এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করায় হতচকিত এই জনসমূ- 
দায়ের বিশ্ময়োক্তিতে পরিপূর্ণ হলো এবং মন্ত্রীরা সেই স্থানে বালকটির অভিষেকে 
রাজী হলো । এইভাবে তারা৷ তাকে দেশের রাজা করলো, তারপর গায়কর1 এলো 
গান করতেঃবাজনধারেরা বাজন। বাজালো৷ আর চারণদল অতীতের কীতিগাথার 
বিবরণ দিল । 

প্রাচীন দেশগুলির এইই ছিল প্রথ1-রাজ। মারা যাওয়ার পর মন্ত্রীরা 
আইনি উত্তরাধিকারীকে অভিষিক্ত করত না, পরিবর্তে তার] সকল অমাত্যের 
উপস্থিতিতে রাআার শাদা হাঙিটিকে অলংকার সজ্জিত করে রাজধানীর মধ্ো 
ভাবগম্ভীর শোভাধাত্রায় বের হতে]; এবং সমগ্র জনস্মুদায়ের মধ্যে হাতিটি 
যাকেই পিঠে তুলে শিতেঃ ঈশ্বরের নির্দেশ হিপাবে তাকেই রাজা হিসাবে গ্রহণ 
করা হতো । 

গোখরোব ফণার ছায়ায় আশ্রয় লাভের পরিণামে সিংহাসন লাভের অন্টান্ত 
উদাহরণও বৃদ্ধরা দিয়ে থাকেন । উদাহরণ স্বরূপ এক] এক ব্রাহ্মণের ঘরে এক 
গরিব বালক থাকত, দে গোরু চরাতো । একদ্দিন মাঠে শিদ্রিত থাক! কালে & 
পথে গমনর'ত এক সন্স্যাসী লক্ষ্য করলেন যে বালকটিকে রৌদ্র হতে রক্ষা করার 
জন্য এক কাল কেউটে তার মুখের উপর ফণ! বিস্তাব করে আছে। সন্ন্যাসী নিকটে 
আসায় সাপটি পালিয়ে যায় এবং জাগ্রত বালকটি তার সামান্ত খাবাব সন্্যাসীর 
সাথে ভাগ করে পায়। বিদায়কালে, সন্নাসী বালকটিকে বলেন যে সে একদিন 
রাজ। হবে $ এবই সাথে তিনি বালকটিকে পায়ের ওপর প দিয়ে বা স্থ্যের দিকে 
মুখ রেখে ঘুমোতে শিষেধ করলেন এবং অস্ত্রশিক্ষার জন্য আদেশ দিলেন । 
বালকটির সাধে পরবতী সাক্ষাতে বালকটির পদদ্য়ে তিনি রাম-লক্ষণ আবিষ্কার 
করেন এবং পিংহালন লাভের জন্য গুয়োজনীয় পরামর্শের জন্য অপর এক সন্্যা- 
সীকে কি দিতে হবে জানালেন । বালকটি সানন্দে উত্তর দিল যে সন্লাসী যা 
চাইবে সে তাই দেবে ; সুতরাং কিভাবে সন্নিহিত সর্দারদের উপর ছোটখাটো! 
হামল। শুর করতে হবে এবং ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চযর করার সাথে আরো প্রকাশ 
যুদ্ধের মাধামে দেশের এঁ অঞ্চল দখল করতে হবে সেকথা সন্ন্যাসী তাকে বললেন। 
সন্নাসী সবদা বালকটিকে নজরে রেখেছিলেন ; এবং যখনই সে কোনে! নির্দেশ 
অমান্য করেছে, সন্ন্যাসী বেত দিয়ে তাকে শাস্তি দিয়েছেন । কালক্রমে বালকটি: 
সমগ্র দেশের রাজা হয় এবং সন্নযাসীকে এক-লক্ষ টাকা এন" নিদিষ্ট সামান্ত 
খাজনায় চাদ্দপাড়া শহর ও সঙ্লিহিত জমি দান করে-- সেই হতে এঁ শহর আজও 
নির্দি্ট খাজন। চাদপাড়! হিসাবে পরিচিত। ( এইখানে আরো! বছ উদাহরণ: 
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দেওয়া হয়েছে সেগুলি, সং ক্ষিপ্তত তার জন্য বাদ দেওয়। হলে? । ) 

ত্বৃতরাং রঘুনাথ পিং ছিলেন বিষুপুরের প্রথম রাজা ( অর্থাৎ আর্ধবংশ জাত 
প্রথম রাজা, আমার পণ্ডিত প্রবরের কাছে অনাধ রাজারা গণ্য করার যোগ্য 
ছিল না )। ইতিহাসে তিনি বাগদিদের রাজ হিসাবে খাত এবং যে জাতি প্রায় 
১১০ বংসর রাজত্ব করে তার আদিপুরুয ৷ পবিত্র চিহ্ন-ছবার৷ নির্দেশিত হয়ে 
তিনি বিষুপুরে নগরী স্থাপন করেন । দীর্ঘদিন তার রাজত্ব মল্পভূমি নামে ও 
পরবত্ণ কালে জঙ্গলমহুল নামে পরিচিত ছিল $ বর্তমানে এইটি বধ'মান, বাকুড়া, 
বীরভূম জেলাব অন্তত । 

বীরভূম বীরদের ও বাগদিদের €( অনাধ উপজাতি ) দেশ হিসাবে পরিচিত । 
তাবা লম্বা কালে চুল রাখে এবং সাধারণত বালা নামে লোহাব কখনো কখনো 
বূপার অলংকার বাবহাব করে । তাদের অস্ত্র বললম ও বর্শ! । প্রায়শই রাজার মল্ল- 
যুদ্ধে তাদের দক্ষতার জন্য প্রাসাদরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করত | বন্য উপজ্ঞািদের 
সাথে মিলিত হয়ে তার! ল&নও কবে এবং এইভাবে শান্তিপ্রিয় অধিবাদীদের 
আতঙ্ক হয়ে দা্ডায়। যুদ্ধের সময় মুশিধাবাপের নবাব কখনো কখনো তাদের 
সহায়ত গ্রহণ করেন | মাবাঠাদের সাথে শংঘর্ষ কালে নবাব অন্ুগত রাজাদের 
সর্বপ্রকার সহায়তার জন্য অনথবোধ করেন, তদন্থপারে বিষ্পুরের রাজা নবাবের 
সহায়তার জ্ন্ত সর্বোত্তম বীরদের একটি দল পাঠান । তাদের শোর্ধে মারাঠার! 
পরাষ্িত হয় এবং সেই সময় হতে শবাবের করদ রাজ হিমাবে খিষুঃপুরের রাজ্ঞা 
প্রপিদ্ধি লাভ কবেন। 

বাকৃচার জেলাশাসকের দফতরে রাজা গোপাল সিং লিখিত খিষুপুরের রাজা- 
দের ইতিহাস পাওয়া যায় । সেইখানে প্রাপ্ত ও অন্যান্য সুত্র হতে সংগু হত ভধ্যের 
ভিত্তিতে বিষুপুরের রাজাদের এক বিবরণী আমি উপস্থিত করছি। রাজাদের ও 
রাজোব সাথে যুক্ত আরে দু-একটি তথ্য, বর্ণনাকালে বলা যেতে পারে। 

রাঙ্জাবা মহধি পরিবারের কুটুমি শাখার অস্তর্গত। তাদের দেবত। আকো- 
লোঙ্গ এবং দেবী পুরা, ক্ষত্রিয় বর্ণজ্াত। রাজারা সঙ্বর ভক্ত; প্রধান পুরোহিত 
বাখষি ছিলেন বিশ্বামিত্র ; ঠবঞ্ণব ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মগুরু ছিলেন । পৈতা বা 
উপবীত গ্রহণকালে প্রাপ্থ গাথা নামে পবিত্র শ্লোক এখনো ব্যবহৃত হয়। বাগণিরা 
রাজা রঘুনাথ পিংকে রঘুনাথ নামে ভাকতো এবং তার আমল হতেই ঝিষুপুর 
ইতিহাসে স্থান গ্রহণ করে। অভিষেকের সময় তিনি আদিমল্ল উপাধি লাভ 
করেন। | 

ক) আদিমল্ল- বাংল! ১২২ সালে ( ৭১৫ গ্রীস্টাব্ড) রাজা জন্মগ্রহণ করেন । 
অন্তাগ্ত রাজারা তার কপালে টীকা দেন, অর্থাৎ বিঞুপুর এক সালে তিনি 
অভিষিক্ত হন। তিনি ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তার রাণী চন্দ্রাকুমারী ছিলেন 
পশ্চিমের শোলার দেশের রাজ। ইন্দ্র দিং-এর কন্তা! ৷ দেবী পুস্তাশ্বরীর উদ্দেন্ডে 


২০৬ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


তিনি এক মন্দির নির্যাণ করেন | লাউগ্রাষে তার রাজধানী হিল | 

খ) রাজা জয়মল্প -বাংলায় ১৫৬ সনে (৭৪৯ গ্রীস্টা্ষ ) এই রাজ] জন গ্রহণ 
করেন এবং খিষুরপুর ৩৪ সালে ঠিশি পিংহাসনে বদেন। ৩০ বৎসর রাজত্ব 
করার পর খিষুপুর ৬৪ সালে তিবি মারা যান। তার রাণী ছিলেন পশ্চিমের 
শোল'র জাতির রাঙা দীন্থু সিংএর কন্া ৷ দেবতা সং চাকোবিহারীর উদ্দেশে 
রাঞ্জা জয়মল্ল এক মন্দির নির্মাণ করেন । তার কামার (নায়েব) ছিলেন ভাগীবথী 
গোপ- ইনি মল্লভূমির খাঙ্জনা পেতেন । রাজার ছুই পুত্ন ঃ জোষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে 
বসেন ও কনিষ্ঠ তম মাসোহারা পেতেন ৷ পরবত্শ জনের বংশলোপ পেয়েছিল । 
রাজা ছিলেন শক্তিশালী শাসক এবং আড়ম্বর প্রদর্শন পছন্দ করতেন। তিনি 
দৈন্ত স'প্য। বৃদ্ধি করেন । 

গ) রাঙ্জা অস্তুচল্ল (ওরফে বেনীমল্ল )- বাংলায় ১৮৮ সালে (৭৭৯ খ্রীস্টান) 
সন্থতে অন্ম গ্রহণ করেন এবং বিষুসুব ৬৭ সালে তার অভিষেক সম্পন্ন হয়। তিনি 
১২ বৎসর রাজত্ব করেশ এবং ৭৬ সালে মারা যান। তার রাজধানী ছিল 
ল'লগ্রাম। পশ্চিমের শোলার জাতির রাজ মতিহার সিং-এর কন্যা কাঞ্চনমণি 
তার রাণী ছিলেন। আগের মতোই শাগীরথী পিং তার নায়েব হিল । তার 
পাচ পুত্র-জোষ্টপুত্র পরে রাজা হন এবং অন্র। মাসোহারা পেতেন । বর্তমানে 
তার কোণো বংশধর নেই । 


[ এইভাদেই পণ্ডিত রাজাদেব দশর্ঘ তালিকা দিয়ে গেছেন । এইসব রাজাবা 
উত্তরের আর্ধৎশ জাত ক্ষত্রিয় কন্টাদের ধিবাহ করেছেন এবং অধিকাংশই নায়েব 
ও মন্ত্রী হিসাবে আর্ধদের শ্যুক্ত করেছেন । সন্পসিহিত রাজাদের অধিকাংশই অনাধ, 
কিন্তু কয়েকজন প্রতিঘন্দী আধ দেশান্তরী--সাথে তারা ক্রমাগত যুদ্ধ করেছেন ॥ 
মন্দির নিশ্নাণ করেছেন _ অধিকাংশই আধ দেবতা, কিন্তু কখণে কখনে। পুক্ধার 
অনার্ধ ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী খিখযাত ব্যক্তিদের ভূতপুজাঁও করেছেন ; কিন্ধ এই 
বিবন্ণণী জু'ড় এবং আমার দেখা পমস্ত অনুরূপ দলিলেই অনা উপাদানের গুরুত্ব 
এবং এর উল্লেখ ক্রমাগত কমেছে । আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছে ।] 

১৮) রাঙ্জা জগত্মল্ল-রাজা খিষুঃপুর মতে ২৭« সালে (৯৯* গ্রীস্টাব) 
মার! যান । বিষুপুব ছিল তার রাজধানী । গোলুন্দা গিং-এর কন্ত! চন্দ্রাবতীকে 
বিবাহ করেন । রাজত্বের প্রাথমিক পধায়ে রাধাবিনোদ ঠাকুর স্মরণে এক মন্দির” 
গৃহ ও একটি রাপমন্দির নির্মাণ করেন । তার নায়েব ছিলেন গোপাল সিং। তার 
তিন পুত্র। তখন খিষুঃপুব পৃথিবীব মধ্যে প্রসিদ্ধতম নগর ছিল এবং স্বর্গের লুন্দর 
ইন্দ্রালয়ের অপেক্ষাও সুন্দরতর ছিল । প্রানাদগুলি ছিল বিশুদ্ধ শ্বেতমর্মরে 
প্রস্তত। প্রাসাদের প্রাচীরের মধ্যে ছিল মঞ্চ, সজ্জিত কক্ষ, বসবাসের গৃগাদি? 
সঙ্জাকক্ষ। এইছাড়া ছিল হাতিঘর, সেণাশিবির, আস্তাবল, গুদাম, তোষাখানা 


পণ্ডিতের বিষুপুর বিবরণী ২৯৭ 


ও এক মন্দির । নগরের সৌন্দর্ধবৃদ্ধি করে রাজা খ্যাতিলাভ করেন। তার রাজত্ব- 
কালে বছ ব্যবসাম্নী নগরে শিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন। 

৩৩) রাঙা! রামমল্ল (ক্ষেত্রনাথ মল্ল ? )- ৫৬9 সালে ( ১২৭৭ গ্রীস্টাবব) রাজা 
অভিষিক্ত হন এবং ৫৮৭ জনে € ১৩০০ ), ২৩ বহসর রাজত্বের পর মারা যান। 
শন্দলাল সিং-এর কন্তা স্কুমারী বাই তার রাণী ছিলেন।-তার রাজ্ত্বকালে 
রাধকাস্ত জীউয়ের উদ্দেশে বহু বায় করে এক মন্দির নিমিত হয় । নায়েব ছিলেন 
জগুমান্ধর গোহ। রাজার চার পুত্র। এই সময়ে ছুর্গের উন্নতি সাধন করা হয়। 
উদ্দি তৈয়ারির জন্য এক মন্ত্রী নিয়োজিত হয়। দৈনারা আরে 'ভালোভাবে 
অস্ত্রের ব্যবহার শেখে এবং তাদের বিপুল প্রপিদ্ধি বুহং জাতির মনেও আতঙ্কের 
সঞ্চার করে| এই রাজত্বকালে বিদেশি কোনো রাজা বিষুপুর আক্রমণে সাহসী 
হয় নি। 

৪”) রাজ বীরহান্বর- ইনি ৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এখং বিষুপুব মতে 
৮৮১ সালে (১৫৯৬ খ্রীন্টাব্ব) পসিংহাপনে বসেন । তিনি ২৬ বৎসর রাঙ্ত্ 
করেন । এই রাজার হিল ৪ জন পত্ৰী এখং ২২ ৬শ পুত্র । তার বাজতে তিনটি 
মন্দির স্থাপিত হয়। শেষ দুর্গ সঙ্ফিত হয় এবং প্রাটীরে কামান বসানো হয়। 
তিনি মুশিদাবাদের নবাবের বিধছ্ধে যুদ্ধধান্রা কবেন, কিস্ত তাকে দেশের আট 
জেনে তিনি নজরানা হিসাবে ১৬৭ হাজার টাকা (১৭ হাজার পাউও) পিয়ে 
রাজধানীতে কিরে আসেন | তার নায়েব ছিলেন দুর্গা প্রসাদ ঘোব। 

৫৪) রাজা গোপাল দিং- এই রাঙা শিফুপুর মতে ৯৭৫ সালে তম্মগ্রহণ 
করেন এবং ৩৪ বৎসর রাজত্ব করার পর তিনি ১০৫৫ সালে (১৭০৮ খ্রস্টাব।) 
মারা যান। টুহ্ুভূমির রাজা রঘুনাথ টুঙ্গুর কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তার 
রাজত্বকালে পাটি মন্দিব নিগিত হয়। এই সময়েই ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে 
মারাঠার] ণ্ফুপুব ছুর্গের দক্ষিণদ্ধারে উপস্থিত হন । সসৈন্ রাঙ্জ তাদের সম্মখীন 
হন, কিন্ত বিজয়লক্ষ্মী শত্রুদের অগ্কৃলে থাকে | কখিত আছে যে. মদনমোহন 
দেবের কৃপায় কোনো মানুষের সহায়তা ছাড়াই কাম'ন চলতে থাকে । মতদের 
মধো ছিলেন মারাঠা সেনাপতি । শ্ফুপুরী সৈনারা শত্রুদের লুগন করার পর 
দুর্গে আশ্রয় নেয়। অন্যরা বলে যে, রাজ] নিজ ক্ষমতা বলে বহু শব নিধন 
করে $ কিন্ত শত্রু সেনাপতির জীবন নিতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় যুদ্ধ 
অস্বীকার করেন ও দুর্গমধো পলায়ন করেন । এতে উৎসাহিত হয়ে মারাঠারা 
আক্রমণ করে, কিন্ত স্বয়ংচালিত কামান দ্বারা কাধকরীীভাবে প্রতিহত হয় । 
বর্ধমানের মহাবাজা কীতিচন্দ্র বাহাছুরও বিষুরপুর আক্রমণ করে রাজাকে পরা- 
জিত করেন। কিন্ত শীত্রই মারাঠাদের বিরুদ্ধে তার সাথে এঁক্যবদ্ধ হুন। রাজার 
দুই পুত্র -জ্যেঃপুত্র তার পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন । কনিষ্ঠ পুত্র জাম- 
কুপ্তির জায়গির লাভ করে এবং আজও তা তার বংশধরদের দখলে রয়েছে। 


২৯৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


[ এইভাবেই বিবরণী চলেছে | একজন রাজ পুঙ্করিণী খনন করেন, মৃতি, 
প্রায়শই অনার্ধ পুক্গা-প্রতীক, প্রতিষ্ঠা করেন ; অন্যজন ব্যবপায়ে উত্সাহ দেন? 
চতুর্থ জন যুদ্ধে যান | জীবিত থাকলে জ্যেষ্ঠ পুত্র দিংহাসন অধিকার করেন, কিন্তু 
অন্যদেরও যখাযোগা মাসোহারার অধিকার ছিল | বিষুপুর পরিবার, মুসলমান 
নবাবের কখনো শক্র কখনে) মিত্র এবং কখনে বা কব্দ রাজা হিসাবে আবির্ভূত 
কিস্ত মুশিদাবাদ দরবারে ব্যক্তিগত উপস্থিতি হতে আন্ষ্টানিক ভাবে তাদের 
অব্যাহতি দেওয়া ছিল এবং পরবতাঁকালে ইংরেজদের মতো তাদেরও তখন 
দরবারে প্রতিনিধির মারফৎ প্রুতিশিধিত্ব থাকত । বিভিন্ন রাজা সম্থন্ধে একথ। 
লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তার বাবসায়ে উৎসাহিত করত এবং আগন্তকর] তাদের 
রাভধানশতে বসতি স্থাপন করত; এক রাঞ্জা দুইজন বিচারক শিযুক্ত কবেন, আর 
একজন ছু গঁব স্ৃংক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করেন ২ এবং এই পবিবার মল্ল নামক পিতৃণ্ামটি 
(প্রাচীন অনাধ প্রভাবের অন্যতম শেষ চিহ্থাবশেষ ) বর্জন করে এই রাজবংশের 
৫০-তম পুরুষ ( বিষুঃপুব মতে ৯২২ সাল, ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্খ) সিং পদবি গ্রহণ 
বরেন | জষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পরিবাবেব দ্রুত অবনতি ঘটে ; মারাঠারা 
তাদের হিঃশেষ করে; ১৭৭* সনের ছুঙিক্ষ তাদের রাজাকে জনহীীন করে 
তোলে এবং ইংরেজরা এই করদ বাজ।দ্র সাথে সামান্য নায়েবোচিত ব্যবহার 
করে মঞ্জি মাফিক তাদের সরকারি বোঝ। বাড়ায় এবং তাদের ধ্বংস সম্পূর্ণ করে। 
অনাধ পুঙ্গাব অবশেষ মদনমোহনের মতি বিষুরপুব হতে অপসারিত হওয়ার পর 
এই নগবীর পতণ শুরু হয় । নিদারুণ অভাবে কাবণে রাজা কলিকাতার 
গোকুলচন্দ্র মিজ্রেব নিকট যৃ্তিটি বন্ধক রাখেন । কিছুদিন পর হতভাগ্য রাজা 
বঙ্ধাক ছাড়াবার জন্য প্রয়োজ্নশয় টাকা বনু কষ্টে সংগ্রহ করেন এবং নিজ মন্ত্রীকে 
মৃত্টি ফেরৎ আনার জন্য কলিকাতায় £প্ররণ করেন । গোকুল টাকা গ্রহণ করে, 
কিন্ত যূতি ফেরৎ দিতে অন্বীকার করে | কলিকাতার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নিকট 
এই মামলা আসে এবং বাঙ্ঞার তম্তকূলে রায় হয়) এবং গোকুল মূল যু্টির 
অধিঞ্ল, অন্ররূপ এক নকল যৃতি শিশ্নাণ করে সেইটি রাজাকে দেন। এইভাবেই 
পণ্ডিতের বিবরণী শেষ হয়েছে | ] 


স্পল্লিশস্পিউই _ ৬ 





বীরভূমের রাজাদের বংশতালিকা 


(সহজাত কৌতুহলের কারণে নয়, বরং দেলীয় পরিধারগুলির কালক্রমান্ুসারী 
দলিলপত্রা্দি সংরক্ষণের নমুন। হিসাবে নিয়ুলিখিত বংশ তালিকাটি রাখা হয়েছে। 
ফারসি ভাষায় লেখ যূল পাণুলিপিটি জরাজীণ রাজপ্রাসাদ হতে পাওয়1 গেছে ।) 


বংশতালিকা 

এইটি বীরভূমের রাঙ্জাদের বংশতালিক1- এতে রয়েছে পত্োেক রাজা কোন 
সালে সিংহাসন আরোহণ বরেন, কিন রাজত্ব করেনঃ ৮কোথায় বসবাস ঝরেন' 
ও কোন রে!গে মারা যাশ। 

গ্রথম - দেওয়ান রণমন্ত খান বাহাদুর । বাংল! ১০০৭ সালের (১৬০০ গ্রীস্টাব) 
উজৈষ্ঠ মাসের শুরু হতে বাংলা ১০৬৬ সালের € ১৬৫৯ গ্রীস্টাব্দ ) ১লা কাতিক 
অবধি রাজত্ব করে জরে মারা যান। 

দ্বিতীয় দেওয়ান খাজা কামাল খান বাহাছুর | মত রাজার পুত্র,.বাংল] ১০৬৬, 
সাল (১৬৭৯ খ্স্টাব্দ ) হতে ১১০৪ সাল (১৬৯৭ হ্ীস্টাব্ড ) অবধি রাশ্ত্ব করে 
জ্বরে মারা যান । তাকে “বড় ফুল বাগানে" সমাধি দেওয়] হয়। তিনি ৩৮ বৎসর 
৪ মাস ১৩ দিন রাজ্ত্ব করেন। 

তৃতীয় দেওয়ান অসদ উল্লী খান । দেওয়ান খাজার পুত্র, বাংলা ১১০৪ সাল 
( ১৬৯৭ খ্রীস্টাৰ ) হতে ১১২৫ সাল ( ১৭১৮ গ্রীস্টাব্য ) অবধি রাজত্ব করেন। 
তিনি ২১ বৎসর ১ মাপ ২* দিন রাজত্ব করেন | নিজ পুররদের আজিম খান ও 
বিয়া জামান খানকে উত্তরাধিকারী ঘোধণ। করে তিনি মারা যান । 

চতুর্থ_দেওয়ান বদিয়া আল জ্ঞামান খান। বাংলা ১১২৫ সাল €১৭১৮ তরীস্টাব্দ) 
হতে ১১৫৮ সাল (১৭৫১ খ্রীস্টাব্ফ ) অবধি রাজত্ব করেন | তিনি পুরো ৩৩ 
বৎসর রাজত্ব করেন । তিনি তার চার পুত্রকে - আহমদ আল জামান খান মহম্মদ 
আলি নকি খান, অসদ আল জামান খান ও বাহাছুর আল জামান খানকে নিজ - 


তি গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


উত্তরাধিকারী ঘোষণ! করেন $ এবং অন্ত ৩ জনের সম্মতিসহ তৃতীয় পুত্র অদদ 
আল জামান খানকে বাংল] ১১৪৯ সালের ১লা ঠবশাখ পিংহাপনে আরোহণ 
করান। বাংল! ১১৭৮ সালে তিনি মারা যান। তাঁর শবদেহ ফুলবাগানে সমাধিস্থ 
করা হয়। 

জোট পুত্র আহমদ আল জুমন খান পিতার চোখের সাঘনে রাজনগরে বাংলা 
১১৬৯ সালের ( ১৭৬২ শ্রীপ্টাঝ) ১৫ মাঘ মার যান । বড় ভাই-এর পাশে 
বড় ইমামবাডায় তাকে সমাধিস্থ করা! হয় | 

পঞ্চম -রাঙ্ঞা মহম্মদ অসদ অল আমান খান বাহাদুর । বাংলা ১১৫৯ সালের 
(১৭৫২ খ্রীন্টা্ধ) ১ল1 বৈশাখ হতে ১১৮৪ সাল € ১৭৭৭ খ্রীস্টা্ব ) অবধি 
রাজত্ব করেন । ১১৮৪ সালে, বহু অডিজান্ত ব্যক্তির বাসস্থান কলিকাতা নগরীতে 
গমন করার পর তিনি “কলিজ' রোগাক্রান্ত হয়ে মারাযান | [ “কলিজ' এক 
প্রকারের পক্ষাাত বিশেষ, দেশীয় ধারণা অনুপাবে, কোনে! ব্যক্তির উপর 
উড্ড'্য়মান পক্ষ্র ছায়াপাত হতে এই বোগের উৎপত্তি 1] তার মরদেহ গৃহে 
আন হয় ও ফুলবাগানে সমাধিস্থ কর। হয় । তিনি ২৬ বৎসর রাজত্ব করেন। 

যট _ মহম্মদ বাহাছুব 'আল জামান খান । ভ্রাতার মুত্ার পর বাংলা ১১৮৫ 
সালের ( ১৭৭৮ হ্রীস্টাব ) শুরু হতে ১১৯৬ সাল ( ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্ধ ) অবধি রাজত্ব 
কবেন । তার রাজত্বকাল ছিল ১২ বৎসর | বাংলা ১১৯৩ সালে, জীবিত থাকা 
কালে তিনি তাঁর শিশুপুত্রকে দিয়ে রাজকার্য সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্রে দস্তখত 
ও দসিলমোহর করান এবং পুত্রকে সকল রাজকার্ধ ও প্রথা শিক্ষা দেন । ১১০৬ 
সালে, হাপসিনাবাদের পল্লীভবনে কোমবৃদ্ধি বোগে তিশি মারা যান | তার মরদেহ 
রাজধানীতে আনয়ন করার পর ফুলবাগানে সমাধিস্থ কর! হয়। 

সপ্তুব বাজ মহম্মদ আল জামান খান বাহাছুব। পিতাব মৃত্ার পর,নাবালক 
থাকাঙ্গালীন পিংহগাপনে বসেন | তিনি রাজকাধ সম্পন্ন করতেন এবং সরকারি 
কাগজপত্রে দস্তখত দিতেন ও সিলমোহর দিতেন । খিনি নাবালক থাকার 
কারণে মিঃ কিটিং তত্বাবধায়ক ছিলেন এবং দেওয়ান ছিলেন লাল বাধনাঁথ | 
বাংলা ১১৯৭ সালে € ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ ) তিশ্রি সাবালক হন এবং বীবভূম রাজ্যের 
জন্য সরকাবের নিকট হতে সনদ লাভ করেন | তিনি ১২ বৎসর রাজত্ব করেন। 
অন্থুস্থ হয়ে (সপ্রীরপোতা রোগে ), বাংলা ১২০৮ সালের (১৮০১ খ্রীন্টা্ধ) ৫ 
ফাল্ন বারাছুয়ারী প্রাসাদে তিনি মার! যান | তার মরদেহ বড ফুলবাগানে 
সমাধিস্থ হয়। 

অন্য, _বাঙ্জা মহম্মদ দৌরা! আল জামান খান । বাংলা ১২০৯ সালে (১৮০২ 
খ্রস্টাব। ) রাঙ্তত্ব করেন । বাংলা ১২১৯ সালে (১৮১২ খ্রীষ্টাব্ধ) সরকারের 
শিক হতে তিনি সন্দ লাশ করেন । ১২৬২ সালে (১৮৫৫ খ্রীন্টা) ১৭ 
ফালগুন সঞ্জর রোগে রাজধানীতে তিনি মারা যান | তিনি তার পুত্র মহম্মণ 
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জোহর আল জামান খান এবং তার স্ত্রী রামবাক সানকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা 
করেন | রাজধানীর বাজারে মসজিদের সম্মুখে তার মরদেহ কবর. দেওয়া হয়। 

( আমার মুণ্দলি ) মোক্তার শেখ রহম বক্সের আদেশাহ্ুদারে বাংলা ৯২৭১ 
সালের € ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্ধ ) ২৮ মাঘ বু€স্পতিবার নগর পরিবারের বংশ-তালিকা 
সিভড়িতে অস্থলিখিত হয় এবং বেল ৯» ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। 


স্ল্লিম্পিউ১-৭ 


সাওতাল এতিহা, আক্ষরিক অনুবাদ 


ক. পুথিবীর গঠন 
পুরাকালে চারিদিকেই ছিল সমুদ্র আর হিল দুই পাখি--এক হংদ ও এক হংসী। 
তারা তা” দিচ্ছিল (জলের ওপর )। তারপর মারাংবুরু (হিন্দুদের শিবের 
সাথে অভিগ্র মনে করা হয়) বলেন _'এই পাখিদের আমি কোথায় রাখি” ? তিনি 
বললেন - “এই সাগরের মাঝে একটি পদ্ম আছে" । তারপর তিনি বললেন - “এই 
পৃথিবীকে কে ওঠাবে? একটি কীাকড়৷ আছে ; যাও তাকে ডাকে?" । তারা 
কাকণ্ডাকে ভাকাব পর সে এলে। এবং মারাংবুরুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করুলে। 
_ আমায় আপনি ডেকেছেন কেন ? “শুধু এইজন্য £ তৃমি কি এই পৃথিবীকে 
ওঠাতে পারো” ? "ঠা, যদি আপনি আমায় আদেশ করেন আমি একে ওঠাতে 
পারি" । তারপর কাকড়াটি দাড়ার সাহায্যে পৃথিবীকে তুলে ধরল, কিন্তু সব মাটি 
গলে গেল । তখন মারাংবুরু বললেন - 'এ কখনে। এই পৃথিবীকে তুলতে পারবে 
না। আর কে আছে” ? “কেঁচো মহারাজ ছাড়া আর কেউ নেই |” “তাহলে যাও 
তাকে ডেকে নিয়ে এসো” | কেঁগে মহারাক্ুকে ডাকার পব সে বললো “হে মহান 
প্রভু মারাংবুরু, আমার আপনি কেন ডেকেছেন' ? “ও কিছুই না, শুধু এইথানের 
এই পৃথিবীকে তুমি কি ওঠাতে পারো ? '£1, কিন্ত আমি একা ওঠাতে পারি: 
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এনা” | তখন মহান প্রভু তাকে প্রিজ্ঞানা করলেন-'আর কে আছে" ? 'কেউ 
নেই; স্টধু এক কচ্ছপ | সে যদি আমাকে তার মাথায় নেয় তাহলে আমি 
পৃথিবীকে ওঠাতে পারি । “তাহলে কচ্ছপকে ডাকো” । 

কচ্ছপ এসে বললো,- “হে মহান প্রস্থ ও মারাংবুরু, আমায় আপনার] "কেন 
ডেকেছেন” ? “এমনিই 7 তুমি কি এইখানে এই পৃথিবীকে মাথায় ওঠাতে 
পারবে? ? হ্যা, আপনার আদেশ পেলে আমি ওঠাতে পারিঃ কিন্তু আপনি 
শেকল দিয়ে আমার চারটি পা (পুিবীর ) চাবটি কোণায় বেধে রাধুন7 তাহলে 
আমি ওঠাতে পারবে” । তখন তারা তাকে ( কচ্ছপকে ) বেধে রাখলো, কেঁচো 
মহারাজ পদ্মপাতায় পৃথিবীকে তুলে ধরলো । 

তারপর মহান প্রভূ মারাংবুককে বললেন - “তুমি গিয়ে দেখে এসে আমাদের 
বলে যাও' | তারপর মারাংবুক নেমে এলেন এবং দেখলেন, পায়ের পাতায় 
চাপ দিয়ে, দেখলেন ষে তা নড়বডে (ভাসমান )। তারপর মারাংবুরু, মহান 
প্রভুর কাছে ফিরে এদে বললেন যে-ব্যাপারট! এইরকম £ পরখিবীটা শডবড় 
করছে (ভাসমান ) | তারপর মহান প্রভূ তাকে বললেন “তাহলে তুমি ঘাসের 
বীজ নিয়ে গিয়ে বপন কর, এর শিজরগুচ্ছ পৃথিবীকে অশাকড়ে ধরে থাকুক" । 


খ. প্রথম মানব যুগল 
তারপর বেনা ( এক প্রকারের ঘাস ) তৈরি হলো । সেই বেনার উপর হংস ও! 
হংসী নেমে এসে ডিম পাডলো । তাতে তা দিয়ে দুইজনের ( একটি ভাই ও 
বোন ) জন্ম হলে! । 

এরপর মহান প্রভু মারাংবুককে জিজ্ঞাসা করলেন _ খবর কি?' তখন তিনি 
উত্তর দিলেন _ “মাত্র ছু'জনের জন্ম হয়েছে ।' "ঠিক আছে, তাদের জন্ম হয়ে 
থাকলে তারা এ খানেই থাকুক |" (পুনরায়) মহানপ্রভু মারাংবুরূকে বললেন - 
যাও, তাদের দেখে এসো "৪ তাদের খবর ণিয়ে এসো।” তখন মারাংবুক 
গিয়ে তাদের দেখলেন এবং খবর আনলেন : “হে মহান প্রত, আমি গিয়ে 
তাদের দেখলাম । তার! বড় হয়েছে কিন্তু তাদের কোনে কাপড় নেই।, 


গ. পোশাক সরবরাহ 


তখন মহানপ্রভু বললেন _ হে মারাংবুরু, তাদের কাপড় দাও-- একটি দশহাতি, 
আর একটি বারে! হাতি ।” তাদের কাপড় দেওয়ার পর তারা জিজ্ঞাসা করলো! 
-"“হে পিতামহ, আপনি কোথা হতে এসেছেন ?' “হে পৌত্র, এইখানে আমি 
তোমাদের দেখতে এসেছি ।' “আমরা ভালো৷ আছি", “তাহলে, হে পৌত্র, এই 
কোপড় পরে নাও ।” তখন তিনি ছেলেটিকে দশহাতি কাপড় ও মেয়েটিবে বারো” 


নাওতাল এঁতিহ্‌, আক্ষরিক অনুবাদ ৩৯৩ 


হাতি কাপড় দিলেন । ভারপর ছেলেটির কাপড় শুধু 'রোপানী'র ( নেংটি ) কাজ 
করলে ৷ বারোহাতি কাপড়টি কোনোক্রমে মেয়েটির কোমর আবুত করলো । 


ঘ. উত্তেজক পানীয় প্রগ্কাতি 


এই ছাড়াও মহানপ্রভু তাঁকে বললেন - “হে মারাংবুক, যাও.এ দুইজনকে দেখে 
এসো |" তখন' মারাংবুরু গিয়ে তাদের দেখে বললেন - “ওহে নাতি-নাতনিরা, 
তোমাদের দুইজনকে একটি কথ। বলার আছে । তোরা কি শ-”ল?" হ্যা 
বলুন আমরা শুনব?” 'কথাটি হলো : আমি তোমাদের মদ তৈয়ারর জন্য ছুইটি 
বীজ দেবো । এইটি নিয়ে হাডাতে রাখো |” “হ্যা, আমর] তাই করবো] ।' তখন 
হাড়] প্রস্তত করলে $ এবং চারদিন পর তিনি (পুনরায়) তাদের দেখতে এলেন । 
“ওহে, নাতি-নাতনিরা আমি পেইদিন তোমাদের যেভাবে বলোছলাম সেইভাবে 
তোমরা কি হাড়া প্রস্তত করেছ?” "হ্যা, পিতামহ, আমরা ঠিকভাবে হাড়া 
বসিয়েছি 1 “তাহলে, তোমরা কি করেছ আমাকে দেখাও ৷ তারপর সব 
দেখেশুনে তিনি খাদের বলেন-“ওহে, শাঙ-নাতশিরা, তোমর! জল দিয়ে 
(হাড়া) পৃঢকর।” তার! জল দিতে হাডা পূর্ণ করার পর মারাংবুকু তাদের 
জিজ্ঞাপা ক্রলেন-- “ওহে নাতি-নাতশিরা, তোমর' কি জল দিম্নেছে? তাহলে 
গছের পাতা দিয়ে পানপান্ প্রস্তুত কর : তোমরা কি পাত্র প্রস্তুত করেছ ? 
হ্যা, পিতানহ, আযর] পানপাত্র ৫৩য়ারি করেছি ।' “তাহলে শেইগুলি নিয়ে 
এসে। 1" তারা (পেহগুলি নিশে এলে! এবং ) বললে! -_-“হ পিতামহ এইগুলি 
নিন এবং পান করুন |" “ন। হে, আর একটি ব্যাপার বাকি আছে ।” তখন ভারা 
জিজ্ঞাসা করলো! _- সেটা কি?" “প্রথমে, তোমরা অণশ্ই এই মারাংবুরুর পুজা 
করবে ।* ( দেবতার উদ্দেশ্টে মদ ঢেলে ) | 


৬. বংশবিস্তার কর। 


তারপর তার ছু'জন মারাংবুকুর পূজা করার পর তিনি বললেন - “এখন তোমরা 
পান কর।' তার! বললে! _ "হে পিতামহ, আপনি নিন ও পান করুন ।' 'না, 
নাতি-নাতনিরা তোমরা নাও এবং পান কর |" মারাংবকু আবার বললেন -- 
“তোমরা পান করো, আমি অবশ্যই বাড়ি ফিরব” তারপর তার। ছু'জন পান 
করলো এবং মাতাল হুলো৷। তারপর মারাংবুরু ফিরে দেখলেন যে তারা খুব 
মাতাল হয়েছে। একজন এক জায়গায় ও অন্তজন অন্য জায়গায় পড়ে রয়েছে। 
এইভাবে তাদের মাতাল হয়ে পড়ে থাকতে দেখে মারাংবুক তাদের এক জায়গায় 
-নিষে এলেন | তখন তারা! ছু'জন স্বামীস্ত্রী হয়ে একত্রে শুয়ে রইলো । 

পরের দিন ভোরে তাদের দেখতে এসে মারাংবুরু তাদের একত্রে শায়িত 


৩৩৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


দেখলেন এনং বললেন - “হে! তাহলে ও নাতি-নাতনিরা তোমরা এখনো জেগে 
ওঠোনি ? “আঃ ঠাকুরদা এইটা খুব খারাপ, গতকাল আপনি আমাদের খুব 
মাতাল করেছিলেন । কি লঙ্জা ঠাকুর্দা, কিন্ত এইরকমই হয়েছে । এখন, কি 
করবা যাবে? 

তারপর সেইভাবে থেকে এই ছু'জনের ৭টি ছেলে ও ৭টি মেয়ে জন্মালো । 
কিছুদিন পর মাজা টুড়ুকেকা তাদের বিতাড়িত করলো! । 


চ, সম্প্রসারণ 


তারপর সেইখানে আরে দীর্ঘদিন থাকতে না পেরে তারা তাদের সন্তানদের ' 
চাইচম্পার পাদদেশে নিয়ে গেল এবং সেইখানে তারা থাকল | সেইখানে 
বসবাপ কালে তাদের বিপুল সংখা। বৃদ্ধি ঘটলো । চাইচম্প! দুর্গের দিকে ছিল 
(ঢুইটি দ্বার ), আহীন দ্বার ও বাহিনী ঘার। 

তারপর পিলচু-হানাম ও পিলচু-ক্রধি (আদি যুগল ) তাদেব ( বংশধরদের ) 
বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করলো । প্রথম জাতক হলো নিজ.-ঠাসদা-হড় ; পরের জন 
নিজ.-মমুঁহড ) তারপর নিজ.-পোরেন-হড় ; তারপর ছিল নিজ-তাতি-ঝারি- 
হাসদা-হড় ; তারপরের জন ছিল নিজ.-মাণ্ডি হুড়; তারপর ছিল নিজ.-কিদ্বু- 
হড়; এবং তারপরের জন ছিল নিজ -টুডু-হড় । 

তারপর তারা চাইচম্পার পাদদেশ থেকে চলে যায় এবং বিদায় নিয়ে, তার 
বিদেশে ছচিয়ে পড়ে এবং ছুগ,দার] হেদে ছঠিয়ে পড়ে । এখান থেকে কিছু যায় 
সিংভূম ; কিহু যায় সিকার-এ; অন্যর1 ট্রর্ডিতে ; এবং বাদবাকি কাতরাতে যায় 
তারপর অন্যরা পেইখান হতে চলে যায় এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । সেই সময় 
হতে আজ পর্যন্ত হুনিয়াতে মানুষের সংখ্য। ক্রমাগত বুদ্ধি পেয়েছে । 


[ এই কিংবদস্তিগুলি ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরি মিং ফিলিপ,স দক্ষিণের সাঁও- 
তালদের মধ্য হতে সংগ্রহ করে আমায় পাঠিয়েছেন । এইগুলি মূলত মধ্যাঞ্চলের 
ন্নাওতালদের এঁতিহোর সাথে অভিন্নঃ শুধু নামগুলির বানানে সাশাম্য পাথক্য 
আছে । ] 


ওপল্লিস্পিউিট _ ৮ 


সাওতালি পরব 


জোহরাই _ ডিসেম্বরের ফসল তোলার পর ; প্রতি গ্রামে ৫ দিন ধরে চলে, 
কিন্তু সন্নিহিত গ্রামগুলিতে বিভিন্ন দিন নির্দিষ্ট করায় সাধারণত একমাস 
কাল ব্যাপী দীর্ধস্থায়ী হয়। এই পরবে অনুষ্ঠান অতি সরল । জমিতে 
একটি ডিম রাখা হয় ; গ্রামের সমস্ত গোরুকে এর নিকটে আনা হয় এবং 
যে গোরুটি প্রথম ডিমটিকে শোকে তার শিং ছুটিতে তেল মাখিয়ে তাকে 
সম্মানিত করা হয়। : | 

সক্রাট _ জোহরাইযের কয়েকদিন পরে হয় ; ছুই দিন চলে । এতে রয়েছে; 
তীর-ধনুক নিয়ে অস্রশীলন, তলোয়ার নৃত্য ও অনুরূপ ক্রীড়া-কৌশল । 
যাত্রা _ ফেবকুয়ারি নাগাদ ; ছুই দিন চলে । ৮ জন চেয়ারে বসে ॥ প্রতিটি 
সাওতাল মিলে গ্রামের বাইরে যে খুঁটি ছুইটি থাকে, তার চারপাশে 
তার্দের ঘোরায় । নাগরপোলায় ঘোরানো হম়। 

, বাহ (ফুল )--মার্চ নাগাদ ; ছুই দিন চলে । প্রতিটি পরিবার নাইক্কির 
( পুরোহিতের ) পা ধুইয়ে দেয় ও পরিবর্তে তিনি ফুল বিতরণ করেন । 
প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে বৃক্ষকুঞ্জেও অনুষ্ঠান হয়। মারাংবুককে ( সাওতাল- 
দের বড় দেবতা ) ৪টি বাচ্চা মোরগ উৎসর্গ করা হয় ; জহির-এরাকে 
(জাতির আদিমাতা ) একটি রঙিন মোরগ বাচ্চা) গৌসাই-এরকে 
(জহির-এরার মতো! শালকুঞ্ধ নিবাসী এক দেবী) একটি কালো 
মোরগ এবং মাঝি-হারামকে ( পূর্বতন সর্দার ) একটি ছাগল বা মোরগ 
উৎসর্গ কর হয়। 


:. পোতা ( চড়ক )- বর্তমানে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ) কিন্তু এখনো। 


(১৮৬৫ ) উত্তরের সাঁওতালদের মধো এপ্রিল বা মে মাসে প্রচলিত । 
প্রায় একমাস ব্যাপী চলে । হিন্দুদের চড়কপুজার মতোই যুবকরা পিঠে 


৩ 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


কাটা আটকে পাক খায় - এর এর আগের দিন ও পরের দিন উপবাস 
করে এবং মাঝের রাত্তি ক্টক শয্যায় যাপন করে। 

এরো-সিম (মোরগ বপন )-বীজ বপনের সময় প্রতিটি টিন 
দেয়। 

হর সিম (সহজ মোরগ )--নাইকি (পুরোহিভ) কর্তৃক ধান 
কিছুট। বড় হলে বলি দেয়। 

“ছাতা” - প্রায় আগস্ট মাসে; কি উনের (পুরোহিত ) 
একটি ছাগল বলি দেয় এবং সুউচ্চ এক খু"টির উপর এক বাশের ছাতাকে 
প্রদক্ষিণ করে জনসাধারণ নৃত্য করে । 

ইরি-গুদ্দলি (ছুই প্রকারের শশ্ত )-জহির থান ( শালকুঞ্জে ) এইগুলি 
দুধের সাথে নাইক্কি ( পুরোহিত ) উৎসর্গ করে এবং দরিদ্রদের আসার 
জন্য ও খাওয়ার জন্য ডাকে । 


* হোরে। (ধান )-ধান পাকার সময়; প্রথম বারের ধান একটি শুয়োর 


সহ পরগন। বোঙ্গাকে ( জেলাগত দেবতা ) উৎসর্গ কর হয় এবং পরে 
গ্রামের পুরুষরা এইটি শালবনে বসে খায়। 
এই সকল উৎসবে বিপুল পরিমাণ হাড়িয়া পান কর। হয়। 


স্ল্িস্পিউ-- ৯ 


সাওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে কয়েকটি নথিপত্র 


১নং- বেসামরিক অফিসারদের প্রাতি সাধারণ নিদেশ 1 বাংল! সরকার হতে 
১৮৫৫ সনের ৩০ জুলাই তারিখে, নং- ১৭৮৬ সনে প্রেরিত | 
মহাশয়, আপনার" নিকট এই পত্র পৌছবার আগেই আপনি সচেতন হয়ে 
থাকবেন যে, সীওতালদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সমগ্র বাহিনীর পরিচালনার জন্য 
মেজর জেনারেল লয়েড নিয়োজিত হয়েছেন । 
দ্বিতীয়ত _ সার্বভৌম সরকার কর্তৃক জেনারেল. লয়েডকে প্রথমে রাজমহল 
যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ তাকে জানানে | হয়েছে যে, বিদ্রোহ দমনের জন্য 
দ্রুত ও ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ কাম্য বিবেচনা করে পরিষদের সভাপতি সৈন্য 
পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তার হাতে ছেড়ে দিতে মনস্থ করেছেন ; এবং 
বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করার ও গ্রেফতার করার জন্য তথা বিক্রোহ দমনের জন্য 
আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্ত তাকে অন্গরোধ করা হয়েছে । 
তৃতীয়ত - এই আদেশ সরকারকে জানাবার সময়, পরিষদের সভাপতি অন্ত- 
রোধ কবেছেন যে, ছোট লাটসাভেব যেন এইসব বিভাগের বেসামরিক অফি- 
সারদের মেজর জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করার ও তার নিণাত কর্মপন্থা 
রূপায়ণের জন্য গুয়োজনীয় প্রতিটি তথ্য ও সর্বপ্রকার সহায়তা দানের জন্য 
নির্দেশ দেন । 
,চতুর্থত--পরবর্তী এক যোগাযোগে পয়িষদের সভাপতি ব্যাখ্যা করেছেন যে, 
জেনারেল লয়েডের প্রাতি উপরোক্ত নির্দেশের দ্বারা একথা কখনো বোঝাতে 
চাওয়া হয়নি যে আমাদের নিজেদের প্রজাদের বিরুদ্ধে বেসামরিক কর্তৃত্ব নির- 
পেক্ষও স্বাধীনভাবে সামরিক বাহিনী সক্রিয় হতে পারবে ; বরং এইটুকু শুধু বলা 
হয়েছে যে বিক্রোহীদের ছত্রভঙ্গ ও গ্রেফতার করার জন্য তথা বির্রোহ দমনের 
জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক কার্যকলাপের প্রকৃতি-নির্ণয় সম্পূর্ণভাবে সামরিক 
' অধিনায়কদের হাতে থাকবে । এইটাও বল! হয়েছে যে, অধীনস্থ বেসামরিক 


৩০৮ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


পদ্ধতির সহায়তায় কাজ করার ক্ষমতা এখনে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের রয়েছে 
এবং একমাত্র যে পরিবর্তন করতে চাওয়া হয়েছে, তা৷ হলে। সেন। চলাচল সম্বন্ধে 
প্রতিটি বেসামরিক অফিসারের যে ক্ষমতা ছিল, বিদ্রোহ দমনের জঙ্ত প্রয়ো- 
জনীয় অন্তত সামরিক ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ সামরিক অফিলারদের হাতে 
সেই ক্ষমতা হস্তাস্তরণ মাত্র । আরে! বলা হয়েছে, পরিষদের সভাপতির বিবে- 
চনায়,আকম্মিক জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সেনাবাহিনীকে 
কার্ধকরী নির্দেশ দান হতে বিরত থাক! উচিত, কিন্তু সামরিক অফিসারদের, 
বিশেষভাবে জেলায় সামরিক বাহিনীর ভারপ্রাঞ্চ অফিসারকে দেশের অবস্থা, 
বিদ্রোহীদের যাতায়াত সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সম্পূর্ণনপে অবহিত রাখা এবং 
বর্তমান সাধারণ উদ্দেশ্টের সাথে সম্পফিত তাদের চিন্তাপ্রস্থত যে কোনো পরামর্শ 
দেওয়।! উচিত । 


পঞ্চমত _ জেনারেল লয়েডের নিযুক্তির পর, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় 
নিয়োজিত সেনাবাহিনীর বিশেষ অধিনায়করূপে ব্রিগেডিয়ার পদে কর্নেল বার্ডের 
নিষুক্তি ও পরিষদের সভাপতির কাম] মনে হয়েছে । যে কোনো স্থানে থাকুক 
না কেন, সেইখানেই বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ ও গ্রেফতার করার জন্য এবং বিদ্রোহ 
দমনের জন্য, বেসামরিক অফিসারদের সাথে একযোগে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের: 
জন্য এই অফিসারটিকে নির্দেশ দেওয়। হয়েছে । তীকে বলা হয়েছে যে, মঙ্গলপুরে 
মিঃ লক 'এবং সিউড়িতে আপনি তাকে সর্বপ্রকার তথ্য ও সহায়তা দেবেন; 
বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা রূপায়ণে মিঃ লক ও আপনার সাথে 
একযোগে সক্ত্রিয় হতে তাকে অনুরোধ কর। হয়েছে । 


ষষ্ঠত - উপরোক্ত নির্দেশের সাথে ছোটলাট বাহাছুর শুধু এই আস্তরিক আশ! 
যুক্ত করতে চেয়েছেন যে, স্বয় আপনি ও আপনার অধীনস্থ সকল বেসামরিক 
অফিসাররা সকল সম্ভাব্য উপায়ে সেনাবাহিনীর ক্রিয়াকলাপে সহায়তা ও. 
সহযোগিতা করবেন । সেনাবাহিনীর জন্য স্থযোগ্য ও বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক সংগ্রহ 
করা ও তাদের পরিবহন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার দিকে আপনাদের সবিশেষ 
মনোযোগ দেওয়া উচিত হবে | তারপর দিন কয়েকের মধ্যেই, যত বেশি সংখ্যক, 
সম্ভব হাতি সংগ্রহ করা ও তাদের কীরভূমে ও ভাগলপুরে প্রেরণ করার জন্য 
অনুপ্রাণিত করে সন্নিহিত জেলাগুলির জেলাশাসকদের নিকট নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে ; এবং কলিকাতা হতে ইতিষধ্যেই সরাসরি (কিছু সংখ্যক ) পাঠানে! 
হয়েছে । এছাড়াও, সেনাদল কোন কোন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করবে তা! 
নির্দেশিত হওয়া মান আপনাদের দেখা উচিত যেন অফিসার ও সৈনিকদের 
উভয়ের জন্যই ভালে আশ্রয় দেওয়ার জন্ত যথাসস্ভব গ্রচেষ্টা নেওয়া হয় ; এবং যত 
তাড়াতাড়ি ্স্তব সিপাহিদের শয়নের জন্ত চারপাই বা কোনে উঁচু মাচার ব্যবস্থা 


সাঁওতাল বিপ্রোহ সন্বদ্ধে কয়েকটি নথিপত্র ৩০৯ 


বিরান যত্ব নেওয়া হয়। ( এই অন্ুচ্ছেদটি অসতর্ষভাবে অন্ুলিখিত। 
সপ ) 

সগ্তমত-_অন্রূপভাবে যদ্দি চিকিৎসা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হয়ে না থাকে, 
সেক্ষেত্রে আপনাদের নিজেদের দায়িত্ব সহকারে লক্ষ্য করা উচিত যেন প্রতিটি 
বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে কয়েকটি সাধারণ ওষধ, বিশেষভাবে কুইনাইন, 
. এবং তৎসহ দেয় পরিমাণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেওয়। হয় । 

অষ্টমত -- ছোটলাট বাহাদুর ঘটনার অগ্রগতি সম্বন্ধে যত ঘন ঘন্দ সম্ভব 
আপনাদের বিবরণ পেতে আগ্রহী । 

নবমত -'আপনাদের অধীনস্থ যেসব অফিসার উপদ্রত জেলাগুলিতে নিয়ো- 
জিত তাদের উপরোক্ত আদেশ আপনারা জানিয়ে দেবেন । 


২নং -ক্ষমাপত্র বিষয়ে জেলাশাসকদের নিকট বিভাগীয় প্রধানের নির্দেশ, 
১৫ আগস্ট, ১৮৫৫ | 
মহাশয়, _ ূ 
ছবিতীয়ত- এই সাথে প্রেরিত ঘোধণাপত্রটি সাওতাল জনসাধারণের মধ্যে 
সাধ্যমতো সর্ব উপায়ে আপনি প্রচার করবেন, এবং বশ্ঠতা স্বীকারের জন্য 
যেসব ব্যক্তি আপনার সন্মুথে হাজির হবে তাদের প্রত্যেকের নাম নিম্নলিখিত 
তথ্যাদি সহ একটি খাতায় তালিকাবদ্ধ করবেন । ( একটি সারনি সন্নিবেশিত )। 
তৃতীয়ত - যেসব ব্যক্তি বশ্ঠতা স্বীকার করনে তাদের সকলকে নিয়লিখিত 
ছকে একটি লিখিত প্রমাণপত্র দেওয়া উচিত এবং তাদের ছ্বারা সংশ্লিষ্ট মুচলেকাটি 
দস্তখত করানো! চিত ৷ 


ওনং - মার্জনা দানের ঘোষণ। 

যে সকল সীওতাল লুঠন ও ধ্বংস কার্ধে সামিল হবে, সৈন্যদের প্রতিরোধ 
করে সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্রোহ করেছে,যেহেতু তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের 
এই সকল কাজের বোকামি ও অন্যায় বুঝে মান! ভিক্ষায় ও নিজেদের পূর্বতন 
'শ্রাস্ত জীবনের প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী তাদের জন্য ঘোষণ! করা হচ্ছে যে, অসৎ 
ব্যকিদের কুপরামর্শে বিপথচালিত প্রজাদেরও মঙ্গলের জন্য সদাসত্তর্ক সরকার, 
যে সকল ধীওতাল ১০ দিনের মধ্যে যে কোনো সংগঠিত কর্তৃত্বের সম্মুখে উপস্থিত 
হয়ে বাত! স্বীকার করবে, তাদের সকলকে অকুষ্ঠচিত্তে ক্ষমা করনে _ একমাত্ত 
ব্যতিক্রম হবে বিক্রোহে যূল উদ্যোক্তারা ও নেতার। এবং সেই সকল ব্যক্তি যার! 
একোনো হত্যাকাও সংঘটনে মূলত জড়িত ছিল বলে প্রমাণিত হবে । সম্পুর্ণ 
বস্তা স্বীকার করার সাথে সাথেই, সীওতালদের যুক্তিসংগত অভিযোগগুলির 
পুর্ণ তদস্ত করা হবে। কিন্তু অপরদিকে এই ঘোষণা জারির পর যে সকণ 


৩১০ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


বিদ্রোহীরা সবকারের বিরোধিতা করতে থাকবে, তাদের দ্রুততম কঠোরতর্*" 
পঃজা দেওয়া হবে । | 
৪নং- বর্ধমান বিভা,গর কমিশনারের উদ্দেশ্তে বীরভূমের জেলাশাসকের পত্র, 
তাং ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫ । 
' বিগত পক্ষকালের মধ্যে ওপরবাঙ্ধা ও নানগুলিয়৷ থানার ৩০টিরও অধিক 
গ্রাম লুন্ঠিত ও ভম্মীভূত হয়েছে । নগরের ৪ মাইল পশ্চিমে লোরোজোড় হতে 
দেওঘরের সন্নিকট পধস্ত সমগ্র অঞ্চল তাদের দখলে রয়েছে । ডাক বন্ধ হয়েছে 
এবং গ্রামবাসীর! গ্রাম ত্যাগ করে পালিয়েছে । তারা দুই বিশাল দলে বিভক্ত : 
একদল ভাগলপুর জেলার ওপরবান্ধা থানার ১ মাইল উত্তরে রক্ষাডাঙ্গালে 
শিবির স্থাপন করেছে ; আরেকদল ভাগলপুর জেলার মধ্যেই কিন্তু নানগুলিয়া 
থানার সীমান্তে, সিউড়ি হতে ৬ ম্যইল পশ্চিমে তিলাবনিতে রয়েছে; এবং 
আমাদের অনুমান মতো তাদের সংখা ১২ হাজার হতে ১৪ হাজার এবং 
সবদিক হতে তারও শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। 

দ্বিতীয়ত - মচিয়া কোসনজোলা, রাম ও স্থন্দরা মাঝির নেতৃত্ে রক্ষাডাঙ্গাল 
সাওতালদের প্রায় সংখায় ৩ হাজার জনের একদল, ১৬ তারিখ বৈকালে ওপর- 
বন্ধার নিকট শিবির স্থাপন করেছে, এবং পরের দিন থানা ও গ্রাষ লুণ্ঠন ও 
ভন্মীভূত করেছে । শেষ মুহৃত পর্যন্ত দারোগা ও বরকন্দাজরা হ্বস্থানে ছিল 
কিন্ত আক্রমণকারীদের বিপুল সংখ্য| দেখে এবং তাদের পক্ষ হতে প্রতিরোধ 
নিক্ষল জেনে তার] পশ্চাদপসরণ করে এবং অতিকণ্ঠে কোনোক্রমে দারোগা 
সাহান1 ও আফজলপুর হস্পে পলায়ন করে এবং পিঠে শুধু পোশাক.নিয়ে এইখানে 
উপস্থিত হয়। কয়েকদিন আগে সী৪তালদের থান] আক্রমণের ইচ্ছার কথা৷ 
শুনে যে সমস্ত নথিপত্রাদি নিরাপত্তার জন্য দেওঘরে পাঠিয়ে দেয় এবং সেইখানের 
বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট সহায়তার জন্য আবেদন করে ; কিন্তু 
দুরত্ব ও পথিমধ্যে গভীর জঙ্গলের কারণে শেষোক্ত জনতার সহায়তায় ঠৈস্থ 
প্রেরণে গররাজী হুন। মিঃ ওয়ার্ডকে এই অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করলে, তিনি 
রানীগঞ্জ হতে সাহানা থানার জামতাঁড়ায়, ওপরবান্ধাতে এবং আফজলপুরে 
এখনই সেনা পাঠাতে বলেন _বর্ধার পর স্লাওতালদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী 
নিয়োজিত হওয়া পর্যস্ত এই সেনাদল মোতায়েন থাকবে ; এবং আমি এইমাক্: 
সুনেছি যে পূর্বোক্ত স্থানে সেনাবাহিনী উপস্থিত হয়েছে; সাহান। থানার 
স্রক্ষার পক্ষে এই বাহিনী যথেষ্ট ; এই থানায় এখনে পর্যস্ত কোনো লুষ্ঠন 
ঘটেনি ; কিন্তু বর্তমানে সাওতালরা বিদ্রোহীদের সাথে যোগদানের জন্য সমবেভ 
হুচ্ছে। ওপরবান্ধায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা পর্যস্ত সর্বত্র বর্তমান বিশৃংখল! 
ও বিভ্রান্তি বজায় থাকবে কিন্তু তারা আসামাত্র, আমি পুলিশদের থানায় ফেরৎ 


সাওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে কয়েকটি নধিপত্র ৩১১ 


পাঠাবো এবং ডাক চলাচল আবার শুরু করবে] । বর্তমানে এইটা অসম্ভব কারণ 
২০০ জন লোক সহ রাষ মাঝি হলদিগড় নিকটস্থ জঙ্গলে ঘাটি গেড়ে এ পথ 
অতিক্রমে প্রয়াসরত সকল কিছুর উপরই হামলা ও লুণ্ঠন করে। বর্তমান সংকট 
মুহুর্তে দেওঘরে একজন বেসামরিক অফিসারের অনুপস্থিতি অতীব পরিতাপ- 
জনক, কারণ এই সময় তাঁর কাজ অত্যন্ত যুল্যবান হতো, কিন্তু'পৃবতন এক পত্রে 
ইতিমধ্যেই আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি । 

তৃতীয়ত - সীরু মাঝির অধীন ৫ হাজার থেকে ৭ হাজার স্লাওতালের একদল 
তিলাবনির স্ুলিয়৷ টাকুর দখল করে এবং সেইখানে বাধ দিয়ে ও পুকুর খনন 
করে নিজেদের অবস্থা দৃঢ় করেছে । তারা ছূর্গাপুজার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে এবং 
এইজন্য নানগুলিয়া থান। তাদের ছ্বার৷ লুন্ঠিত এক গ্রাম হতে ছুইজন ব্রাহ্মণকে 
অপহরণ করে আটকে রেখেছে; এবং গতকাল গুধ্ুচররা খবর দিয়েছে যে 
সিউড়ি আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসার আগে তারা শুধু রক্ষাডাঙ্গাল দলের 
তাদের সাথে মিলিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে; কিন্তু আমি মনে করি যে 
বর্তমান অবস্থার এই থান৷ আক্রমণে সাহষী হণয়৷ প্রায় অসম্ভব । কয়েকদিন 
আগে তারা দেওঘরের ডাকহরকর।কে ধরে তার মাধ্যমে আমাদের নিকট, 
তাদের ভাষায় “দাহরা” বা খবর পাঠিয়েছে _ উদাহরণ স্বরূপ, তিনপাতা৷ সম্পন্ন 
একাট শালপল্লব, 'প্রতিটি পাতা৷ তাদের আগমনের দিন্স্চক, ভারপ্রাপ্ত কর্নেল 
থানার উত্তর ও পশ্চিম দিকে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ চৌকি মোতায়েন করার 
সতর্কতা গ্রহণ করেছে _ আক্রমণ ঘটলে এই দিকগুলি অরক্ষিত থাকার কথা $ 
এবং বিশেষ কমিশনারের অনুরোধ ক্রমে শেঠ গিলান ও তার যে বরকন্দাজদের 
আমি তার অধীনে এইখানে রেখেছিলম, আমার মনে হয় তাদের নগরে 
পাঠাতে হবে, কারণ দেইখনের অধিবাসীর] অত্যন্ত আতংকজনক অবস্থায় 
রয়েছে এবং অনেকেই গৃহত্যাগ করে পলাম্নন করেছে। 


£নং- বেসামরিক অফিসারের নিকট হতে বীরভূমের জেলাশাসকের উদ্দেস্টে 
পত্র; রানীগঞ্জ, ১৩ নভেম্বর ১৮৫৫ | 

মহাশয়, - উপন্রুত জেলাগুলিতে সামরিক আইন ঘোষণার ফলে আমার 
কার্যাবলী বন্ধ হয়েছে । এই অফিস থেকে সুত্রপাতের ফলে এইখানেই মীমাংসা 
প্রয়োজন ভেবে বিদ্রোহ সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে যর্দি আপনি, আমার সাথে 
যোগাযোগে ইচ্ছুক হন, তবে হুগলিতে আমার নিকট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবর 
পাঠালে, আমি বাধিত হব । 


পরিশিষ্ট -- ১৭ 


ড্র 





সস 


সংযুক্ত জেলার রাজস্ব, প্রাক-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যয়। 
১৭৮৯ সনের রাজস্ব | 


প্রচলিত টাকায় 
বীরস্ভূমের ভূমি রাজস্ব ০০ ৬১১, ৩২১ 
বিষুপুরের ভূমি রাজন্ব ডু ৩৮৬, ৭০৭ 
বিবিধ রাজন্ব 5৫ ১৫১০ ০৩ 


মোট প্রচলিত টাকায় -.. ১,০১৩,২৮ 
আথব1, পাঃ ১০১,৩০২১১৬ শিঃ 








১৭৮৯ সনের খরচ রৌপ্য মুদ্রা 
রাজন্ব সংগ্রহ ও প্রেরণের সাধারণ ব্যয় ৩৩,০২০ 
সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত া ১০,৯০০. 
দেওয়ানি আদালত থাতে ৬,৭৭২ 


ফৌজদারি আদালত খাতে ; বাঘ শিকারের জন্য ৪০০ টাকা, 
কয়েদিদের খাচ্ছে জন্ত ৪০০ টাকা এবং 
দানের ৩৬ টাকা সহ ** ৩,০০০ 





মোট রৌপ্য মুদ্রা *** ৫২,৬৯২ 
প্রায় *** ৫৪০০ পাউগ্ড 


১৭৮৯ সন 
পাঃ শি পে 
জমা 8 ১০১,৩০২ ১৬ ও 
প্রশাসনিক বায় ডিও ৫১৪০৩ গ 





সরকারের নিট মুনাফ! *** ৯৫,৯০২ ১৬ ০ 


জেলার বর্তমান রাজন্ব ও প্রশাসনিক ব্যয়, 
বায় 
১৮৬৪-৬৫ ১৮১ ৪-৬৫ 
টাকা টাকা 

ভূমি রাজত্ব ৭১৪৪১৯৬৫ ফেরৎ স্টাম্পের মূলা বাবদ ২,০৯৬ 
'জরিমানা ৪১৫০০ ফেরৎ আয়কর ৫০০ 
মাশুল ৬০০ যুল্যবান দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য,চট দ্বার! 
আবগারি শুন ৪৫,৯২৯ বাক্স বাধাই ও অগ্ঠান্য বাধাই সহ, 
আফিম বিক্রয় বাবদ ৭,০১৮ রা ব্যয় ৯১৫০৩ 
আয়কর ূ ৩২,৪১২ বন্য জন্ত শকারের জন্থা ব্যয় ১০০ 
স্ট্যাম্প বিক্রয় বাবদ 7১,৬৮৫ [ফিসারদের রাহা খরচ রি 
'রসিদ স্ট্যাম্প বাবদ ৪০৬ জেলাশাসকের দকফতরবাবদ বায় ৩৫১,৫০৮ 
স্টযাম্পের আইন-ভঙ্গ জনিত আবগারি ব্যয় ২,৭৭৬ 

জরিমানা ৩,৩০০ আয়কর বাবদ খরচ ২১৭০৬ 

নন দফতর বাবদ ২৯৬০৩ 
পুলিশি জমি পুনগ্রহুণ বাবদ 8 
রম আগায় দেওয়ানি আদালত বাবদ খরচ ৭১,০০০ 
চিত রি | ীজদারি 

মোটা ৯১৩,৩১৫ | ফোজার 2 না 
শিক্ষা দফতর ৩১০০ ( কারাবিভাগ বাবদ খরচ ৭১০০৬ 
ডাক বিভাগ নিন দদরারাল 

৯২৩,৬১৫ | তার চিকিৎসালয় বাবদ ১২৪ 
'অথবা, পাঃ ৯২,৩৬১, শিঃ ১০, পেঃ *. উত্তর বেতন বৃত্তি বাবদ ৫,৬৩৪ 
'বায় বাবদ ২,৪৮,৬৯১ রাজনৈতিক ভাতা ৩৪৭ 
ী , পুলিশ দফতর ৬২,০০৬ 
০৪০ ই বিড শিঃ এ রর - শিক্ষা বিভাগ ১০১০০৪ 
ডাক বিভাগ ১০১০০ 


নিট মুনাফা 


৬৭৪,৯২৪ 


আথবা, পাঃ ৬৭,৪৯২, শিঃ ৮৮১ পেত ও 





১১১ 


মোট *** ২৪৮,৬৯১ 
অথবা, পাঃ ২৪,৮৬৯, শিঃ ২ পেং 


৩১৪ গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


(১) এই সময় বিষুপুর অন্য জেলার অস্তভুক্ত হওয়ার ফলে এখানে শুধুমাজ. 
বীরভূমের রাজস্ব ও প্রশাসনিক ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হলো । 


পরিশিষ্ট ১২ 





(এই সারনিতে, ১৭৯২ সনের অকটোবর মাসে কলিকাতার ট"কশালে প্রস্থত 
রৌপ্যমূদ্রার সাথে তৎকালীন বাংলা, বিহার, উড়িস্তায় প্রচলিত নিয়লিখিত 
বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রার নিহিত যুল্যমান দেখানো হয়েছে । ১ 


বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রার নাম । রৌপ্যমুদ্রার সহিত তুলনামূলক 
নিহিত মৃল্যমান | 


টাঃ আঃ পাঃ 
৯ | মুশিদাবাদি সিককা, প্রতিটির ওজন অনুসারে, ১০৪ ০ ০ 


২। পাটনাই সিককা য় ১০০ ৩ 
৩। ঢাকাই সিককা।, ১০৩ ০ ০ 
৪1 ফোলি সোনাট, টু ১০৩ ০ ৩ 
৫। দিলি মহত্মদ শাহি, "০ ৭৯ ৮. * 
৬। সুরাটি মুদ্রা, বড় ৮০০ ৯৯ ৮ ০ 
শ। বেনারসী সিককা, ০০ ৯৯ ৮ ৬ 
৮। বিস্থন আর্কট, ০, ৯৭ ১৪ ৬. 
»। সোনাট ন্যাবিক, ৮০ ৯৭ ৮ ষ্ঠ 
”১০ | সোনাট ডাকি, *** ৯৭ ৮ ৪ 
১১। ফারসি আকট, ৮০, ৯৭ ৬ ৬ 
১২। ফারসি আর্কট, ২ ৯৭ নর ৬ 


পরিশিষ্ট 


১৩। পাটনাইয়! আর্ট, -** 
১৪ । ওরক্তজেবি আকট, *** 
১৫ | গুড়সাউল, -০* 
১৬। মাক্রাজি আর্কট, নৃতন 

১৭। মসলিপত্তনম আর্ক, 

১৮। সর্দার আক্ট, 


১৯। পাটনাই সোনাট, পুরাতন 

২০। বেনারসি টাকা, পুরাতন -*, 
২১। মান্রাজি আর্কট, পুরাতন *** 
২২ । ফরাক্কাবাদ, টাকা *** 
২৩। জেখানজি আক্কট, 

২৪। চুনতা৷ আর্কট, 

২৫ । কলিকাতা আক্কট, 


২৬। মুশিদাবাদ আর্কট, 
২৭। পুরাতন আক্কট, 

২৮। ওলন্পাজ আর্কট, 

২৯ | স্থরাটি আর্কট, 

৩০। বেনারসি ফ্রিজোলাই, 
৩১ । উজিরি টাকা, 


৩২ । নারায়ণ আধুলি, 


৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৫ 
৯৫ 
৯৫ 
৪৫ 
৯৫ 
৯৫ 
৮৫ 
৯৫ 
৯৫ 
৯৭ 
৯২ 
৬৩ 
৬৩ 


0০ & & 2 
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অজয় নদী ৯-১১, ৩৯-৪১, ৫৭-৫৯, 
১৬৭৬৯, ২২৩-২২১ ২৯১-৯৭ 

অটোআইভস, এডওয়ার্ড ৪৪, ৪৫, ৫৫- 
৫৭ 

অটোমান বংশ, সাম্রাজ্য ১০৫-৬, ২৩৬ 
৩৭ 

অনুপ মিত্র ২৮৯-৯০ 

অন্ধকৃপ হত্যা ৪, €* ১৬৪-৬৬ 

অভিধান/ব্যাকরণ ৬৯, ৭০,» ৯৩-৯৫৪ 
১০৬-৭' 

অস্তৃচল্ল/.বণীমল্ল, রাজা ২৯৫-৯৬, 

অযোধ্যা ১২১-২২ 

অলডারসি, ডবলিউ. ২৫৪-৫৫ 

অসদ আল জামান খান ২৯৮-৩০ * 

অসদউল্লা খান ২৯৮-৯৯ 

অপদজাম। খান ২৮৫-৯০ 

অস্ট্রেলিয়!/কানাড1 ৬৫-৬৭ 

আকিলিস ৭৩-৭৫ 

আযানামাইটিয় ১০৩-৫ 


আওরঙ্গজেব ২৬, ২৭ 

আকচোরা/কোটেশ্বর, গহুটিয়া, ঘোড়া- 
দহ, নিমাই ২৮২-৮৩ 

আগ্রা ৫০-৫২ 

আজমত খান ২৮৫-৮৬ 


আজিম খান ২৯৮-৯৯ 

আদিমল্ল ২৯৪-৯৫ 

আদিশ্বর ২৮১-৮২ 

আছুলা ২৮১-৮২ 

আফজল খান ২৮৮-৯৬ 

আফজলপুর ৩১০-১১ 

আফ্রিকা/ আফ্রিকান ১*২-৩ 

আমেরিকা/আমেরিকান ১*২-৩, ১৪২- 
৪৩ 

আরবি কাজী ২৩৫-৩৬ 

আরবৃথনট, জর্জ ১৬৯-৭০, ২১৯-১১ 

আধ/অনার্য ২, ৩, ৫৯-৬৪, ৬৮৮৬৪ 
৮২-৯৬, ১০১-২৪ ১০৬০৭ ১২১স২৫১ 
১৫৫-৫৭, ২৮০-৮৩১ ২৯১-৯৮ 

আর্ধবিজয় ২৮৩-৮৪ 

আর্ল-অফ কর্মওয়ালিন ১৬৭-৬৯ 

আলা খা ২৭১-৭২ 

আলি ও আহমদ খান ২৮৬-৮৭ 

আলি জাম! খান ২৮৭-৮৮ 

আলি নকি খান ২৮৩৮৮ 

আলেকজাগ্ার, মিঃ ৪৮, 
২৬৯-৭৭ 

আলেকজ্াগ্ডার, সম্রাট ১২৩-২৪ 

আসাছুল্ল। খান ২৮৪-৮৫ 

আসাম ১৫৪, ১৫৮-৬০ 


€০৯ € ৮ 


৩১৮ 


আহ্‌মা আল জামান ২৯৮-৩০ ০ 
আহমদ জাম। খান ২৮৫-৮৯ 


ইউলিসিস ৭৩-৭৫ 

ইংলিশ্ব, এইচ. ২৩১-৩২ 

ইংলিশ/17£1151)0081) ৮৯৯১ 

ইংল্যাও/লগুন ২-৭, ২১১ ২২, ২৯৯ ৩০, 
৩৬, ৩৭, ৫৩-৬২, ৮৫-৮৭) ৯৩-৯৬, 


১৩৫, ১৪৬৯ ১৮১-৮৫১ ২০১১ ২৯৪7৫, 


২২৯০৩৩০১ ২৩৩-৩৭ 
ইছাই ঘোষ ২৮২-৮৩, ২৮৯-৯০ 
ইত্ডিয়া-অফিস লাইব্রেরি ৪৪, ৪৫, ৯৩- 

৫ 
ইন্দো-আর্য ১১৩-১৫ 
ইন্দো-ইয়োরোপিয়ান ১*২-৪ 
ইন্দো-জার্ধান ৫৯-৬০, ১০৯১০, ১১৮৮ 

১৯ 
ইন্জসিং ২৯৪-৯৫ 
ইমামবাড়া ২৯৯, ৩০০ 
ইয়ুল, জি. ডাবলিউ. ১৬১-৬৩ 
ইলামবাজার|ইসলামবাজার ৪৯, ৪২, 

৫৫-৫৭) ২৭৭-৭৮ 
ইলিয়ট, মিঃ ২৭*-৯১ 
ইসলাম/ধর্ম ৪১, ৪৩, ২৮৯-৯০ 
ইস্ট-ইতডয়া হাউস ৭, ৮, ৫৪-৫৬ 
ইন্থার্দি ৫৯-৬১ 


উইলসন, অধ্যাপক ৭৯-৮১ 
'উজাগর মাল ৪৭, ৪৮ 
'উজ্জা! আল্লা! খান ২১৭-১৮ 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা! 


উড়িস্যা ২০, ২১১ ২৩-২৭) ৫০-৫৩, ৮৫- 
৮৭,৯৫-৯৭, ১৫৮,১৭২-৭৩, ৩১৪-১৫ 
উত্তরপাড়া/সংগ্রহ ৪৫-৪৭ 


উর্দু ৯৮, ৯৯, ১০৬৭ 


একেশ্বরবাদ ৭০-৭২, ১২৩-২৪ 
এডওয়ার্ড, জোনাথান ৮৮-০০ 
এথেম্স ও স্পার্ট৷ ৫৮-৬০ 
এলাহাবাদ ৬০-৬২ 

এলিস, মিঃ ১৫৭-৫৮ 
এশিয়ায় মানবজাতি ৫৮৬০ 


এতরেয় ব্রাহ্মণ ৮৪-৮৬ 


ওপরবাদ্ধা ৩১০-১১ 

ওয়ার্ড, জন পেটি ১৬১-৬৩ 

ওয়ার্ড, মিঃ ১৩৭-৩৯, ৩১০-১১ 

ওয়ালাকিয়ান ২৩৬-৩৭ 

ওরিয়েটাল আযডভার্টাইজার, 9৭. ৪৫ 

ওলন্দাজ ও ফয়াসি ২৭০-৭২ 

ওন্ফিল্ড, সি. ২১৮-২০ 

কটট্রেল, হেনরি ২৫৩-৫৭৪ 

কড়ি-মুদ্রা ৫১, ৫২ 

কর্নেল গ্যালিয়েজ ৪৯, ৫* 

কর্নেল বার্ড ৬০৮-৯ 

কর্নেল বেয়ার্ড ৫১, ৫২ 

“কলিকাতা গেজেট" ৯, ১০, ৪৪, ৪৬১ 
৮৬, ৮৭, ১৬৭-৬৮, ১৯৭,১ ২১৩- 
১৮, ২৩৫-৩৬, 

কলিকাতা ': চৌরঙ্গি/বাগবাজার ৪-৭, 
১০১ ১১, ১৫-২২, ২৯-৩২) ০৬১ ৩৭, 


নির্ঘপ্ট 


€০-৫৬, ৮৬-৯০৪ ১৩৮; ১৪৫, ১৫৩, 

১৫৬, ১৬৯, ১৭৭-৮০১ ১৮৫-৯২, 
১৯৯, ২০৪, ২০৯, ২১৪-১৫, ২৪১, 
২৫১-৫৩, ২৫৬, ২৬২, ২৮৭-৯০১ 
২৯৭-৩০০ ৩০৮৯, ৩১৪-১৫ 

কন্ডওয়েল, ডঃ ১৫৭-৫৮ 

কসমেকটিয়া বাগদি ২৯১-৯২ 

কাউপার, উইলিয়াম ২১২-১৩ 

কাঞ্চনমণি, রাণী ২৯৫-৯৬ 

কাটোয়া ২৭৯-৮০, ২৮৫-৮৬ 

কানপুর ১২৪-২৬ 

কান্তকুজ ৬৬-৬৮, ১২২-২৩, ২৮১-৮২ 

কামদার, নায়েব ২৯৫-৯৬ 

কার্টিয়ার, মিঃ ১২, ১৩ 

কালিদাল/“কুমারসম্ভব” ৫৯, ৬০, ৮৪, 
৮৫ 

কাশিমবাজার ২৩৭, ২৪৭-৪৮ 

কাশ্মীর ৬৩, ৬৪, ৮৫, ৮৬ 

কিটিং, মিঃ ১০, ১১৯ ৩৮-৪২, ৫৩) ৫৪, 
১৪৯, ১৬৭-৮৭) ১৯১৯৯, ২১২- 
২৮, ২৩৬) 


২৭৬-৭৮) ২৯০-৯১) 


২৯৯, ৩০০৩ 
কীর্নাহার/কিরিনাহার ২৭৯-৮* 
কীততিচন্ত্র, রাজা ২৮৩ ৮৪, ২৯৬-৯৭ 
কুক সাহেব ২৭৬-৭৭ 

কুমারবাদ ২৮৩-৮৪ 
কুরামপা ২৫৭-৫৮ 

কুবুক্ষেত্র ২৮২-৮৩ 

কুষ্টিয়া ১৬১-৬২ 

কুনুমচাদ ২৬৬-৬৭ 


৩১৯ 

কষঃ। বিষুঃ ৭৯, ৮০ 

কৃকাস ২৮৭-৮৮ 

কৃষ্ণনগর/গোরী ২৭৮-৭৯ 

কেই, ইতিহাসজ্ঞ ৫৪, ৫৫ 

কেন্দবিহ্ব ২৮৯-৯৬" 

কেন্দুয়াডাঙ্গা 'গঞ্জ ২৮৫-৮৬ 

কেম্থল পাহেব ২৭৭-৭৮ 

কোম্পানি/ইস্ট-ইত্তিয়া ৫, ৬, ৯-১২, 
১৮২০১ ২৪৪ ২৫১ ৩১-৩৫, ৩৮, 
৩৯, ৪৫, ৪১৬, ১৪২১ ১৬৪-৬৭, 
১৭৫-৮০, ১৮৩-৮৯১  ১৯৭-৯৮ 


২০৩, ২০৬-৮, ২১৪২৫, ২৩৩-৩৫, 

২৪০-৪১, ২৪৪-১৪৮১ ২৬৬-৬৭, 
২৭০-৭৪, ২৭৭-৭৮ 

কোরান/পাঠ ২৩৫-৩৬, ২৮৬-৮৭ 

কোলক্রক, মিঃ ৮৬-৮৯) ২৩৭-৩৮ 

কোসনজালা ৩১০১১ 

কাপ্টেন টমাস ৩৫, ৩৬ 

কাপ্টেন মণাকডোনান্ড ১৬৩-৬৪ 

ক্যাপ্টেন শেরউইল ৫৫, ৫৬, ৮৫, ৮৬ 
১৫৯-৬০ 

ক্যাপ্টেন হার্পার ৪৯, ৫০ 

ক্যাম্পবেল, এ. ভি. ১৫৭-৫৮, ২৯০-৯১ 

ক্যালকাটা রিভিউ" ৭, ৮, ১৬৩-৬৪ 

ক্যাষ্ট্রেন, মিঃ ১০৬-৭ 

ক্লাইড ও মাপি, নদী ১৩৯-৪০ 

ক্লাপরথ, মিঃ ১০৬-৭ 

্লীভল্যাগ্ড, অগাস্টাস ১৩৬-৩৭ 

ক্লার্ক সাহেব ২৭৮-৭৯ 


“ক্ষিতীশ বংশাবলী" ৫২, ৫৩ 
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খাজা কামাল খান ২৮৫-৮৬, ২৯৮-৯৯ 

গঙ্গা, নদী/গাঙেয় ১, ২, ৮৯, ৩৬৩৮, 
৬১১ ৬২, ৬৬, ৬৭, ৭৮-৮০, ১৩৯, 
২৮৮-৯৩ 

গরীবদাস ৫৩, ৫৪, ১৫১-৬২ 

গিবন, ইতিহাসজ্ঞ ৭৩, ৭৪, ৮৪,৮৫ 

গিরীশ/রাওতালি দেবতা ১১৯-২* 

গুঁভউইন, এইচ. ২৫৪-৫৫ 

গোকুলচন্দ্র মিত্র ২৯৭-৯৮ 

গোপালমৃত্তি ২৮৩-৮৪ 

গোপাল সিং, রাজা ২৯৫-৯৭ 

গোলাম আলি খান ২৯*-৯১ 

গোলুন্ধা সিং ২৯৫-৯৬ 

গোড়/দেবকুঠি ৬৭, ৬৭, ৮৪১৮৫, ১২১- 
২২, ২৮৩-৮৪ 

গ্যালিনাস, সম্রাট ৮১, ৮২ 

গ্রন্থাগার ৬, ৭, ২৩০-৩১ 

গ্রাফটন, মি: ২৫৯-৬০ 

“গ্রামীণ রেখাচিত্র ৫২৭ ৫৩ 

গ্রাম্যদেবতা ৭৭-৮০) ৮৯ ৯৯১ ১৫৯- 
৬৬ 

গ্রাহাম, মিঃ ২৪২-৪৩ 

গ্রীক-রোমান ৭১-৭৪১ ৭৭5 ৭৮১ ৮১১ 
১০৯১৩) ১১৮১০ ২৩৬ 


ঘটোত্কচ ২৮২-৮৩ 


চট্টগ্রাম ২৪১, ২৬৩-৬৪ 
চড়কপুজা ৩-৫-৬ 
চন্দননগর/করাসী ২৬৪-৬৫ 
চন্দ্রাকুমারী, রাণী ২৯৪-৯৫ 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


চন্দ্রাবতী ২৯৫-৯৬ 

চব্বিশ পরগনা ২৪১, ২৫৩-৫৪ 

চলব্লান সাহেব ২৭৮-৭৯ 

চাইচম্পা/শিলদা ৯৮, ৯৯, ৩*৩-৪ 

চাকোবিহারী ২৯৫-৯৬ 

চিপ, মিঃ ২২২-২৪, ২২৯-৩০, ২৭৭-৭৮ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ২৭) ২৮, ৪৭, ৪৮, 
৫২.-৫৩ 

চীন/চীন। ভাষা ৫৮, ৫৯, ৮৪-৮৭, ৯২- 
৯৪, ৯৭, ৯৮, ১০০-৯৬, ১৮৪-৮৩৬ 

চৈতন্ত্িং ও বীরগ্সিং ২৮২-৮৩ 

চৈতাঙ্গা/টতাঙ্গপুর ২৮২-৮৩ 

চাদ ও ভৈরব ১৬২-৬৩ 

চাদপাড়া ২৯৩-৯৪ 


জগতমল্প, রাজা ২৯৫-৯৬ 
জগুমান্ধর গোহ ২৯৬-৯৭ 
জঙ্গলমহুল ২৮০-৮১ 

জয়ক্ণ মুখাজি ২১৮-১৯ 
জয়দেব মুনি ২৮৯-৯৬ 
জয়নগর ২৯১-৯২ 

জয়মল্ল, রাজ। ২৯৫-৯৬ 
জর্ডান, নদী ৫৯-৬০ 

জহর জামাখান ২৯০-৯৯ 
জাফর খান ২৮৭-৮৮ 
জামকুস্তি ২৯৬-৯৭ 
জামতাড়া ৩১০-১১ 
জারভিস, ভিনসেপ্ট ১৬২-৬৩ 
জার্মানি/জার্মান ৯১, ৯২, ১০২-৩ 
জেনারেল লয়েড ১৬৩-৬৪ 


শির্ঘনট 


জোনেত খান ২৮৪-৮৫ 
টার্নবুল, জর্জ ১৬২-৬৩ 

টিকরি সাহেব ২৭৮-৭৯ 

টিপু সুলতান ১৯১-৯২ 
টুহ্ুভূমি ২৯৬৯৭ 

টেনেণ্ট, স্তার এমার্সন ৮৬, ৮৭ 
টোডরমল ১৮৩-৮৪ 

ট্যাসিটাস ৯১, ৯২ 


ঠগী ও ডাকাতি ৩৫) ৩৬, ৫৪, ৫৫ 


ডাকারেল, মিঃ ২৬৫-৬১ 
ডানকিনস, উইলিয়াম ১৮১-৮২ 
ভিউকারেল, মিঃ ৪৮, ৪৯ 
ডুকারেল, মিঃ ২৭২-৭৩ 
ডেকারসঃ মিঃ ২৪২-৪৩ 
ভোনান্ডসন, ড. ৭৫, ৭৬, ১০৮-৯ 
ড্যানিউবঃ নদী ২৩৬-৩৭ 
ড্রোজওল, মিঃ ২৭০-৭১ 


চাকা ৫৩, ৫৪, ৬৬, ৬৭, ২১৪-১৭৯ 
২৫২, ২৬৬, ২৭১ 


তামিল-তেলেগু 
১৫৬-৫৭ 

'তিলাবানি ৩১০-১২ 

তুরস্ক ২৩৬-৩৭ 

তেজচাদ, রাজ] ২৬১-৬২ 

“তেলেগু ব্যাকরণ" ১৫৮-৫৯ 


৭৫9 ৭৬, ৯২০ ৯০, 


ধিওডোসিয়ানাস ২৩৫-৩৬ 
থোস্ল, মিঃ ৫৩, ৫৪ 


১ 


৩২৯ 


দামোদর, নদী ৯৭-৯৯ 

দিনাজপুর ২৫৩, ২৬১ ৬২, ২৮১-৮২ 

দিলি ২৪১-৪২, ২৮১-৮২ 

দীনু সিং, রাজা ২৮৫-৯৬ 

তর্গাপুজা ৩১১-১২ 

দুর্গাপ্রপাদ ঘোর ২৯৬-৯৭ 

দুরগা/যৃত্তি (শিবঘরণী ) ১২৪-২৫ 

ছুভিক্ষ/মহামারী ৭-৩৬, ৪৫-৫৩, ৭৬, 
৭৭, ১৩৫-৩৬, ১৬৯-৭০৪১ ১৮৭-৮৮৯ 
১৯১-৯২, ২৩৮-৩৯, ২৪৩, ২৫১, 
২৫৫-৬৩, ২৮৩-৮৪১ ২৯৭-৮৮ 

দেঁওষর ৩১০-১২ 

দেবনাগরী/সংস্কৃত ৯৯, ১ ০ 

দেবী কালী ২৮৩-৮৪ 

দ্বৈতবাদ/অদ্বৈতবাত ৫৯, ৬০ 


নটিংহাম ২৩-৩৯ 

নদীয়া/কুষ্চনগর ১৩৮, ১৬১-৬২, ২৪৩- 
৪৭, ২৫৩, ২৬৬, ২৬৯, ২৭১-৮২ 

নববিশোর ২৭১-৭২ 

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮-৮১, ২৯১ 
-৯২ 

নরবলি ২৮৩-৮৪ 

নাটাল ১৮, ১৯ 

নাদজম অল-দোৌলা, নবাব ২১৭-১৮ 

নানগুলিয়া ৩১০-১২ 

নারায়ণী টাকা/বিহার ৫১-৫৩ 

নীলচাষ/নীলকর ১৩৭-৩৮, ২২৪-২৫ 

নূরজাহান, সম্রাজী ২২৫-২৬ 


পঙ্ডিতের বিবরণী ২৮*-৮৮ 


১২২ 


পত্রগ্রাম ও নগরী ৮৯, ৯০ 

পৰগুরাম ৬৬, ৬৭) ৮৫, ৮৬ 

পলাশি ১, ২, ২৪১, ২৫৩ 

পশ্তনাম্পতি 

পাইসাহেব/পাই, মিঃ ৯, ১০, ৪৪, ৪৫, 
২৭৬-৭৭ 

পাঞ্জাব/সঞচনদী ৫৯-৬২ 

পাঠান ভ্রাতৃত্বয় ২৮৩-৮৭ 

পাণিনি ১০০, ১০১ 

“পাগুবর! ২৮২-৮৩ 

'পারসি রুইদদা্দ ২ *৭-১৮ 

পাল রাজজ্খ/কাজবংশ ১৫৯-৬০১ ২৮১- 
৮৪ 

প্পুত্'দেশ ২৮০-৮১ 

'পুরন্দর ২৯০-৯১ 

প্ুরাণ/বিষুৎপুরাণ ৮২-৮৬, ২৮০-৮১ 

পুক্তযোত্তম, রাজা ২৯১-৯২ 

পুর্িয়া ৮৭-৮৯, ২৫৭, ২৬১-৬২, ২৬৫- 
৬৬, ২৭১-৭২ 

“পুর্ব ভারতের ইতিহাস' ৫৪, ৫৫ 

পোর্তগাল .১৮৪-৮৫ 

প্রতাপ রায় -২৭২-৭৩ 

প্রিন্সেপ, মিঃ ৫৩১ ৫৪, ৮৪) ৮৫ 

প্লেটো ৭৩, ৯৪ 


| ২ ত" ৯২০ 


ক্ষকির ২৮৪-৮৭ 

ন্কয়ার সাহেব ২৬৪-৬৫ 
“ফতেপুর ২৮২-৮৩ 

ফতেসিং ২৮৩ 

ক্ষতোয়া! আলমগিরি ২৩৫-৩৬ 


গ্রাম বাংলার ইতিকথা 


ফরাসি ও ওলন্দাজ ২৭০-৭১ 
ফা-হিয়েন ৮৪, ৮৫ 
ফিলিপ.স, পার্দরি ৩*৩-৪ 
ফিলিপ স, মিঃ ৯৫, ৯৬ 
ফিলিপ .স, রেভাঃ জে. ১৫৮-৫৯ 
ফেমিন রিপোর্ট ৫১-৫৩ 
ফোর্ট উইলিয়াম ৪৪-৪৮, ৫১-৫৬) 
২১৭-১৮১ ২৩৭ ২৫৪ 
ফোলি, মিঃ ৪২-৪৫ 
ফ্যানারিয়টের বিবরণ ২৩৬-৩৭ 
ফ্রান্সিস, মি: ৩০, ৩১, ৫২১ ৫৩ 
ফ.শার্ড, মিঃ ২২৫-৩০ 


বক্রেশ্বর, নদী ২৯১-৯২ 

বক্রেশ্বর/শিব ২৮২-৮৩ 

ব্ধরুলা ২৮১-৮২ 

বদিয়াজামা খান ২৮৭-৮৮ 

বিয়াল জামান খান ২৯৮-৯৯ 

বর্ধমান ২৮, ২৯, ৪৫, ৪৬, ১৬৩-৬৪, 
২১৭-১৮, ২৪১, ২৫৩, ২৫৬, ২৮০- 
৮৬, ২৯৪-৯৫ 

রর্মৃভাষা ১০২-৫ 

বহরমপুর ২৬২-৬৩ 

বাইবেল/ডেভিড ৫৯, ৬০, ৬৮, ৬৯, 
১৭৫-৭৬ 

বাখরগঞ্জ/বরিশাল ২৬৪-৬৬, ২৭৩-৭৪ 

বাংলা/বাঙালী ১-৩৯, ৪১-৫৩, ৫৭, 
৬৬-৬৮, ৭৫-৮৩) ৮৬) ৮৭১ ৯২-৯৫, 
১৬৬-৭) ১৯৩, ১৯২১-২২১ ১৩৭-৩৪৯) 


১৪৮-৫৯ ১৫৩-৫৭১ ১৬১-৭৩১১৭৭- 


িরঘন্ট 


৯০৪ ২০১-৮, ২১৪১৭, ২২২-২৩, 
২২৭-৩০২৩৩-৩৯৭ ২৪ ২-৪৫। ২৫১- 
€৬, ২৬২-৬৩, ২৮০-৮৮) ২৯১-৯২৪ 
২৯৫-৩০০) ৩৯৭-৮১ ৩,৪-১৫ 

বাংল ভাষা ৭৯, ৮০, ৮৬, ৮৭, ৯১৪ 
৯২, ৯৮, ৯৯) ১০৬-৭, ১১১-১3, 
২৯১-৯২ 

“বাংলার ইতিহাস" ১৯১, ১২, ৪৭১ ৪৮ 

'বাংলার চিত্রায়ণ” ৪৮, ৪৯ 

বাংলার ছুিক্ষ ৫১, ৫২ 

বারওয়েল, রিচার্ড ২৫৪-৫৫ 

বারলো, জি. এ. ২১৮-৯ 

বারাণসী/বেনারস ১৫৯-৬* 

বারেন্ত্র ও রাটী ২৮১-৮২ 

বারকার, আর. ২৫৪-৫৫ 

বার্কার, স্যার রবার্ট ৪৯-৫* 

বার্নউফ ৮৪, ৮৫ 

বাহাদুর আল জামান খান ২৯+-৩০ 

বাহাদুর জামাখান ২৮৬-৯০ 

বাহাছুর/রণমন্ত থান ২৮৪-৮৬ 

বাকুড়া/পাঞ্চেৎ 
২৮১-৮২, ২৯৪-৯৫, ৩০৮-১২ 

বিগ্রচরণ চক্রবর্তাঁ ১৬৩-৬৪ 

বিষুঃ পুজা ১২৩-২৪ 

বিশ্বামিত্রঃ খষি ২৯৪-৯৫ 

বিষুপুর ৮১১, ২৯-৩২১ ৬৭-৪১, ৪১- 
৪৫) ৫৫-€৭, ১৬৭-৭১, ১৯৭, ২০০, 


১৬৩-৬৪, ২০৯-১৪, 


২০৬-১৩, ২১৮-১৯৭ ২৫২, ২৬৮, 
২৭১, ২৮*-৮৩, ২৯১-৯৮১ ৩১১- 


১৪ 


৩২ ৩" 


বিস্কো৷ সাহেব ২1৮-৭৯ 

বিহার/পাটনা ২৪, ২৫, ৪৬, ৪৯, ৫৫, 
৫৬, ৬৬, ৬৭, ৮৫, ৮৬, ১৮৯-৯০১, 
২০৪, ২১৪-১৭; ২৫৩-৬৪, ২৬৯-৭%৯, 
৩১৪-৩.৫ 


বীরপোর/বোয়ালিয়া ২৮৩-৮৪ 
বীরভূম ৭-১১, ১৯৯ ২০, ২৯-৪৫, ৫৩- 
৫থ, ৬২, ৬৩, ৬৭-৬৯, ৭৫-৮০১ 


৮২১, ৮৪৮৭, ১১৮৮২০৪১১৩৯, 


১৩৪-৩৭, ১৪৭, ১৫১-৫৩, ১৫৬- 


*টিঃ ১৭৮-৭৭, ১৮৪-৮৫) ১৯৭৭ 


২০০-১৬, ২১৮-২৫, ২৩০৭ ২৫১- 


২৭৬-৭৭, 


৫২, ২৬-৬৭, ২৭১, 
২৮০-৮৫১২৮৬-৯০৯ ২৯৪-৯৫,১ ৩০৮- 
১২ 


বীরভূমের রাজারা ২৮২-৮৩ 


বীরসিং ২৮২-৮৩ 

বীরপিংপুল ২৮২-৮৩ 

বীরহান্থর, রাঙ্তা ২৯৬-৯৭ 

বুকানন ৭, ৮, ৫৪১ ৫৫» 9৭-৮০, ৮৫- 


৯০১ ১৬১-৬২ 


ৃদধ/মৃত্তি ৮৪, ৮৫, ১২১-২২ 

বৃন্দাবন ২৯১-৯২ 

বে, ফোটিয়ারিস ২৩৬-৩৭ 

বেঙ্গল গেজেট'/ছিপি ২১৬১৭ 

বেচার, মিঃ ৪৯, ৫.» ২৬৬-৭৪ 

বেদ/চতুবেদ ৬০-৬৪, ৭১-৭৩, ৮৩-৮৯, 
১৫৯-৬ 


বৈজু ১২০-২১ 
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বৈদিক সাহিত্য ৫৯, ৬* 
€ৈগ্ক জামাখান ২৮৫-৮৬ 
বৈচ্য রাজবংশ ২৮৩-৮৭ 
বৈচ্যনাথ/দেবতা ২৮৭-৮৮ 
বৈদ্যনাথ, রাজা! ২৬৭-৬৮ 
বৈষণব|ধর্ম ১২৩-২৪ 
বোম্বাই ৯২, ৯৩, ১৮৪-৮৬ 
বোরাম/মারাংবুরু ২৮৩-৮৪ 
বৌদ্ধধর্ম ৬২, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৭৭, ৮, 
৮৫-৮৭)১ ১২১-২৩ 
ব্যাপটিস্ট মিশন ৩০৩-৪ 
্রহ্ষপুত্র, নদী ৯৮, ৯৯ 
ব্রহ্ম সংহিতা ৬৩, ৬৪ 
ব্রিগেডিয়ার বাড ১৬৩-৬৪ 
ব্রুক্, টমাস ২১৭-১৮ 
ক্রক্সাছেব, জজ ২৭৭-৭৮ 


ভবানন্দ সেন ২৮১-৮২ 
“ভবিষ্যপুরাণ” ৮৯, ৯০ 
ভাগশাদিহি ১৬২-৬৩ 
ভাগলপুর, ৩৭, ৩৮, ৩০৮-১০ 
ভাগীরথী গোপ ২৯৫-৯৬ 
ভাগীরথী সিং ২৯৫-৯৬ 
ভাণ্তীরবশ ২৯০-৯১ 
ভান্তীশ্বর!শিব ২৯০-৯১ 
ভারতীয় শিল্পকল। ৮২, ৮৩ 
ভাষাবিজ্ঞ।ন ৬৭, ৬৮ 

ভাস্কর পণ্ডিত ২৯৬-৯৭ 
ভীম/হিড়িম্বা ২৮২-৮৩ 
ভেরেলেস্ট, হ্যারি ১২, ১৭, ৪৬, ৪৭, 
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১৮৫-৮৬) ২১৬-১৭ 
ভোতন ২৯০-৯১ 
ভ্যান্ষিটার্ট, মিঃ, ২২৪-২৫ 


মগধ/বিহার ৮৪, ৮৫ 

মগধ সামাজ্য ২৮৪-৮৫ 
মঙগলপুর ৩০৮-৯ 

মতিহার সিং, রাজা ২৯৫-৯৬ 
মর্দনমোহন/মূততি ২৯৬-৯৮ 
মনু ও যাজ্ঞন্ক্কা ৫৯) ৬০, ৬৫-৬৭ 
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২৩৫-৬৩ 

মনুনংহিতা ৬৭-৬৪, ৮৪, ৮৫ 

মনোরগ্রন সিং ২১৭-১৮ 

মন্দির ৬২, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৭৮-৮০, ৮৫- 
৯০১ ৯৭১ ১২৪-২৫) ১৭২-৭৬, ২৮৩- 
৮৪) ২৮৮-৯০, ২৯৪-৯৭ 

মম্ত্রাক্ষী, নদী ২২৫-২৭, ২৩০, ২৯১- 
৯২ 

“মনিং ক্রনিক্ল” ৫৩, ৫৪ 

মরিসন সাহেব ২৭৮-৭৯ 

মল্লভূমি ২৯৫-৯৬ 

মল্লার সিং ২৮২-৮৩ 

মল্লারপুর ২৮৯-০ৎ 

মসজিদ ২৮৫-৮৬+ ২৯০-৯১৪ ৩০০১ 
৩০১ 

মহম্মদ অসদ অল জামান রাজা ২৯৯, 
৩০০০ 

মহম্মদ আলি ২৭১-৭২ 

মহম্মদ আলি খান ৪৭, ৪৮ ২৮৫-৮৬ 

মহম্মদ আলি নকি খান ২৯৮-৯৯ 
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মহম্মদ জামা খান ২৯০-৯১ 

মহম্মদ জোহর আল জামান ২৯৯, 
৩০৩০ 

মহম্মদ টার্কি খান ২৮৯-৯০ 

মহম্মদ দৌরা আল জামান, রাজা 
২৯৯১ ৩০৩ 

মহম্মদ হামিদ ২৯*-৯১ 

মহম্মণশাহি ২৫২-৫৩ 

মহাদেব | শিব ১৭২-৭৩ 

মহাপবত / দেবাধিদ্দেব ৯৪-৯- 

মহাপ্লণন ৯৫, ৯৬ 

মহাভারত ৮৪) ৮৫, ২৮২-৮৩ 

মাইকেল, এম. ৮৩, ৮৪ 

মাজা টুডুকেকা ৩০৩-৪ 

মাদ্রাজ ১১, ১২, ২৪, ২৫, ৯২, ৯৩, 
১৫৭, ১৮৪-৮৬৯১৯২-৯৩, ২১৩-১৪,) 
২৬৩ 

মামপ সরোবর ও রাবণশ্হুদ ৮৪, ৮৫ 

মানব-ধর্মশাস্তর ৮৪, ৮৫, ৮৯, ৯০ 

মানিকটাদ, দেওয়ান ২৮৭-৮৮ 

মারাংবুরু ৩*০-২, ৩০৫ 

মারাঠ1 | বগি 
২৯৪-৯৮ 

মারাঠ। যুদ্ধ / মারাঁঠা ১৭৭-৭৮, ১৮২- 
৮৩, ১৮৭-৮৮ 

মারী বেগম ২৮৮-৮৯ 

মার্শম্যাণ, ক্ষ, সি. ৪৭, ৪৮ 

মার্সার, লরেন্স ৫৫, ৫৬ 

মিডলটন, মিঃ ১৪২, ২৪৮, ২৫১ 

মিল, মিঃ ১১, ১২, ২৯৪, ২১৮-১৯ 


২৭৬-৭৭, ২৮৬-৮৭, 


৩২৫ 


মিশর | পিরামিড ৭১১ ৭২ 

মীর খান ২৯*-৯১ 

মীর হাবিব ২৮৫-৮৬ 

মীরজাফর খান ২৮৬-৮৮ 

মুঙ্গের ও পাবে ২৬৫-৬৬১ ২৮১৮২ 

মুদ্র। ব্যবস্থা/সংস্কার ১০, ১১, ২১-২৫, 
১৭৯-৯৪৪ ২১৭-৯৬, ৩১৪-১৫ 

মুবারক-অদ ধোৌলত €৪) ৫৫ 

মুখিদকুলি খান ২৮৫-৮৭ 

মুশিদাবাদ ৪, ৫, ৮-১০, 5৯১ 1০৮ ৫৫) 
৫৬১ ১৪৯, ১৭৮-৭৯, ১৮৫-৮৬, ১৯৮, 
১০৭, ২১৪-১৭, 


২২৯, ২৩৭-৩৮, 


২৪১, ২৪৫, ২৪৮-৫০১ ২৫২-৫৩, 
২৬০, ২৬৭-৬৬, ২৭৩-৭৪, ২৮১-৮৬ 

মুরশেদ, পুণ্যাত্মা ১7২-৭৩ 

“মুচ্ছকটিক* ১৫৯-৬০ 

মেগাস্থিনিস ৬৯, ৬২ 

মেজর জারভিন ১৬৩-৬৪ 

মেজর পমে ৩০৭-৮ 

মেদিনীপুর ৪৪১৪৫, ২৪১, ২৫১-৫২ 

মোকতার শেগ ৩০০, ৩০১ 

মোঙ্গোল ৯৩, ৯৪১ ১০৫-৬ 

মোজেস ৯৫, ৯৪ 

ম্যাকৃসমূলার ৭২১, ৭৩, ৮৮, ৮৯ 

ম্যুর, মিঃ ৫৯, ৬০, ৭৫» ৭৬, ৮৩-৮৬, 


১৫৪৯-১৬৩ 


যবন ও পহলব ৮৫-৮৮ 
যশোর/যশোহর ৪৭৪১ ৪৮, 4৫, ৫৬, 
৭৬, ৭৭, ২৫১-৫২, ২৭১ 


৩২৬ 


রক্ষাডাঙ্গাল ৩১০-১১ 

রঘুনাথ, রাজা! ২৯৪-৯৭ 

রঘুনাথ সিং ২৯১-৯৫ 

রংপুর ৪৯, ২৬৫-৬৬ 

রণমস্ত খান ২৯৮-৯৯ 

রথ সাহেব ৬৫, ৬৬ 

রহম বকৃস ৩০০, ৩০১ 

রাউস, মিঃ ৫৪, ৫৫১ ২৩৪, ২৬৭-৬৯ 

রাজনগর ২৯১-৯২ 

রাজমহল ২৭, ২৮, ৫২, ৫৩, ৮৫) ১৩৫- 
৩৬, ১৫৮, ২৭১-৭২, ২৮০-৮২, 
৩০৭-৮ 

'রাজমহুল' পুস্তিকা ৫৫, ৫৬ 

'রাজরত্ুকারী* ৮৯, ৯০ 

রাজশাহি ২৯, ৩০, ৫৪, ৫৫, ২৪৭-৪৮, 
২৬৭-৬৯, ২৭১, ২৮১-৮২ 

'রাজাবলী"' ৮৭-৯০ 

রাধাকাস্ত জীউ ২৯৬-৯৭ 

রাধারুফণ রায় ২৯০-৯১ 

রাধাদামোদর ২৮৯-৯০ 

রাধাবিনোদ ঠাকুর ২৯৫-৯৬ 

রাণী বনোয়ারী ৫২, ৫৩ 

রাণী ভবানী ২৪৭-৪৮ 

রানীদহ ২৮২-৮৩ 

রাবণ ৮৬-৮৮ 

রাম/শিব ২৮২-৮৩ 

রামগুলাম বাবুচি ২৭৬-৭৯ 

রামবাক সান ৩০০, ৩০১ 

রামবোল্ড, মিঃ ৪৬, ৪৭, ২৬৯-৭০ 

রামমল্ল/ক্ষেত্রমল্প, রাজা ২৯৬-৯৭ 
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রাম মাঝি ৩১-১১ 

রামায়ণ/ 7২210985818, ১৫৯-৬০ 
রাসেল সাছেব ২৬৪-২ ৫ 

রিড, মিঃ ২৬৬-৬৭ 

রু্ুফ খান ২৬১-৬২ 

রুদ্র/শিব, অগ্নি ৭৬, ৭৭, ১১৮-১৯ 
রেইলি সাহেব ২৭৮-৭৯ 

রেজ! খান ৪৭-৫*, ২৫৮, ২৬১,২৭৪-৭৫ 
রেমুসাট, এ. ১০৬-৭ 


লক, জর্জ ২৯১-৯২, ৩০৮-৯ 
২ জেম্স ৭, ৮, ৫৪-৫৬ 

লর্ড কর্মওয়ালিস ৯-১১, ৩১, ৩২, ৩৭- 
৪০১৪৭, ৪৮ ১৩৪, ১৬৭-৬৮, ১৭৫- 
৭৬, ১৮৯-৯৪, ১৪৮-২০৩, ২০৬-৮, 
২২০-২৩, ২২৬-২৭, ২৩৪-৩৬ 

লর্ড ক্লাইভ ১৬৪-৬৭, ২২৪-২৫, ২৩৩- 
৩৪ 

লর্ড টেইনমাউথ ২-১৪, ১৫ 

লর্ড মেকলে ২০৪, ২১৮-১৯১ ২৩৬ 

লরেল, মিঃ ২৪২-৪৩ 

লাউগ্রাম ২৯৪-৯৫ 

লাউসেন ২৮৯-৯০ 

লাভপুর/লামপুর ২৭৯-৮০ 

লালবিহি/অস্দজামার বিধব1 ২৮৯-৯০ 

লাল রামনাথ ২৯০-৯১) ২৯৯, ৩০৯ 

লিওসে, রবার্ট ৫১, ৫২ 

পলিগুসেদের জীবনী ৫১-৫৫ 

লীলানন্দ সিং, রাজা ২১৮১৯ 

লেন, টমাস ২৫২-৫৪ 
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'লোচনদাস নারায়ণ দেউ ২১৭-১৮ 
লোরোজাড় ৩৯০-১১ 

ল্যাপউইংগ ২৪২, ২৪৮-৪৯ 
ল্যাসেন ৮৪-৮৭ 


শতপথ ব্রাহ্মণ ১৫৯-৬* 

শাক্ত/ধর্ম ১২৩-২৪ 

শালগ্রাম | দেবতা ১৫৯-৬০ 

শান্ত্র-সাহিতা ৬৫, ৬৬ 

শাহ আলম ১৮৮-৮৯, ২১৭১৮ 

শিকারপুর ৪২, ৪৩ 

শিব | মহার্দেব ৫৯, ৬০, ৭৮-৮৪১ ৮৮- 
৯০১ ৯৫৯৭, ১১৮২৫) ৩০০৪ ৩০১ 
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'গেরশাহ ২৮১-৮৩ 
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